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শুচাগত্র 


কমরেড হরেকৃষ্ কোঙার 

সংশোধনবাদ ও মার্কসবাদের মধ্যে ধ্রক্য হতে পারে না 
তেনালশ কমিউনিস্ট কনভেনেশনের তাৎপর্য 
কৃষক আন্দোলনে নতুন গতিধারা ও তার তাৎপর্য 
নভেম্বর বিপ্লৰ ও কৃষকের মুক্তি 

সশস্ত্র বিপ্লবের হঠকারী বুল 

বিপ্লব সম্বন্ধে কয়েকটি মাকঁসবাদী শিক্ষা, 
জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লীব ও কৃষি বিপ্লবের পথ 
কমরেড লেনিনের শিক্ষার আলোকে কৃষকের সংগ্রাম 
সংকট ও গণ-প্রতিরোধের পরিরপ্রোক্ষিত 
যুবসমাজ ও তার কর্তব্য 

কৃষক আদ্দোলনের কঠিন সমস্যা 

গণতদ্ত্রের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লবিক তাৎপর্য 
নভেম্বর বিপ্লব ও কৃষকের সংগ্রাম 

নতুন পরিস্থিতিতে কৃষক আন্দোলন 

শ্রীলংকার যুব-বিদ্বোহের শিক্ষা 

ভিয়েতনাম ও ভারতবর্ষ 

আধা-ফ্যানিস্ট সন্ত্রাস ও বর্তমান কর্তব্য 
গণতদ্ত্র রক্ষার সংগ্রাম অথবা “সশস্ত্র বিপ্নব'?? 
সুস্দরবনের কথা 

কমরেড হরেকৃঞ্চ কোঙার স্মরণে 
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৩ কমরেড হরেবৃ্ কোষ্ডার 


শরৎ চন্দ্র কোঙার এবং সত্যবালা দেবীর জেম্ঠ্য পুত্র হরেকৃষ্জ কোঙার 
১৯১৫ সালের ৫ই আগণ্ট বর্ধমান জেলার রায়না থানার কামারগড়িয়া গ্রামে 
জম্ম গ্রহণ করেন। পিতার সহিত কোঙার অল্প বয়স্ইে মেমারশী থানার 
দক্ষিণ রাধাকাম্তপুর গ্রামে চলে আসেন এবং সেখানেই লেখাপড়া শুরু 
করেন । মেমারী বিদ্যাসাগর ল্মৃূতি বিদ্যামশ্দিরের নবম শ্রেণীর যেধাবী 
ছাত্র কোঙার ১৯৩০ পালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করে ৬ মাস 
কারাদন্ড ভোগ করেন |. সদ্ত্রাসবাদী বিপ্লবী আন্দোলনে যোগদান করে 
তিনি কলকাতার বংগবাসী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন ১৯৩২ সালে একটি 
মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং ৬ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে ১৯৩৩ সালে 
আশ্বামানের সেলুলার জেলে নির্বাসিত হন ! | 

১৯৩২ সালে গ্রেপ্তারের আগেই কমরেড আবদুল হািলম, কমরেড বাঁকম 
মুখাজি, ডঃ ভুপেশ্র নাথ দত প্রমুখের সঙ্গে কোঙারের পাঁরচয় হয়। 
আন্দামান জেলে তানি কমরেড সতীশ পাকড়াশী, নারায়ণ রায়, নিরঞ্জন সেন 
প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং কমিউনস্ট কনসোিলডেশনে যোগদান করেন | 
১৯৩৮ সালে জেল থেকে মুক্ত হয়ে কোঙার কমরেড মৃজফ্‌ফর আহমদ ও 
কমরেড আবছুল হাদিমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন, কমিউনিষ্ট পার্টির 
সদস্যপদ লাভ করেন এবং পাণ্টির কাজে আত্মনিয়োগ করেন । এই পর্যায়ে 
তিনি প্রথমে হাওড়া ও কলকাতা জেলায় শ্রমিক আন্দোলন গড়ে তুলতে 
পাক্রিয় হন এবং কয়েক মাস পরে কমরেড বিনয় চৌধুরী কমরেড কোঙারকে 
১৯৩৮ সালের শেষাশোষি বর্ধমান জেলায় নিয়ে আসেন ও মুলত: কৃষক - 
আন্দোলন গড়ার কাজে সচেষ্ট হন । 

১৯৩৯ দালে বর্ধমান জেলার: ক্যানেল কর বন্ধের আন্দোলনে তিনি 
যোগদান করেন । 

১৯৪০ সালে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে কমরেড কোঙার প্রথমে 
আসানদোল-_বার্ণপূর এলাকা থেকে এবং পরে বর্ধমান জেলা থেকে 
বহিচ্কৃত হন। তৎসত্বেও তিনি আত্মগোপন করে বর্ধমান জেলাতেই কাজ 
করতে থাকেদ এবং একবার গ্রেপ্তার হয়ে কয়েক মাস কারাবাস, করেন! 

১৯৪৩ সালে তিনি একটি মামলায় গ্রেপ্তার হন এবং জামিনের 


৭ 


শত অনুযায়ী বর্ধমান শহরের বাইরে যাওয়া তাঁর নিষিদ্ধ হয়ে 
যায়। 

১৯৪৩-৪৪ সালে দ্বিতীয় পর্যায়ের অজয় বাঁধ আন্দোলনে, ১৯৪৬-৪৭ 
সালে দ্িতীয় পর্যায়ের ক্যানেল আন্দোলনে কমরেড কোঙার গরত্বপর্ণ 
ভহমিকা গ্রহণ করেন । ১৯৪৬ সালে আসানষোলে কলিয়ার এলাকায় 
নির্বাচনী কাজে অংশ গ্রহণ করতে গিয়ে তানি শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন 
এবং তাঁর পা ভেঙ্গে যায়। 

১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে কমিউনিস্ট পাটি বে-আইন ঘোষিত হওয়ার 
সঙ্গে সঙ্গেই তিনি গ্রেপ্তার হন এবং ৩ মাস জেলে থাকার পর মুক্ত হয়েই 
আত্মগোপন করেন। এইভাবে ১৯৫২ সাল পর্যাস্ত তিনি মুখ্যতঃ কলকাতা, 
বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলর মধ্যে ঘোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। এই 
সময় আউসগ্রাম এলাকায় তিনি আবার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হন এবং 
তাঁর কয়েকটি দাঁত ভেঙ্গে যায় ও কান জখম হয়। 

১৯৫৩ সালে খাদ্য মিছিল নিয়ে হাওড়া স্টেশনে পেশীছানোর স্গে 
সঙ্গে তিনি গ্রেপ্তার হন ॥ এর পর ১৯৫৭ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে 
নেতৃত্ব দিয়ে তিনি গ্রেপ্তার বরণ করেন । 

১৯৬২ সালে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘষের সময় তিনি ভারত রক্ষা 
আইনে গ্রেপ্তার হয়ে ১ রছর, ১৯৬৪ সালে পুনরায় ভারত রক্ষা আইনে 
গ্রেপ্তার হয়ে প্রায় দেড় বছর জেলে আটক থাকেন। 

১৯৫৭ সাল থেকে কমরেড হরেকৃ্চ কোঙার ভারতের কমিউনিষ্ট পাশ্টির 
পাশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পাঁরষদের সদস্য ছিলেন এবং ১৯৬৪ সাল থেকে মতত্যুর "দিন 
পর্যন্ত ছিলেন ভারতের কাঁমউনিম্ট পার্টি €(মাকর্সবাদী )র পশ্চিমবঙ্গ 
রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য । ১৯৫৮ সাল থেকে তিনি ভারতের কমিউ- 
নিষ্ট পার্টির জাতীয় কার্ধনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন এবং ১১৬৪ সাল 
থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যত্ত ছিলেন ভারতের কমিউীনষ্ট পার্টি 
( মার্কসবাদশ )-র কেন্দ্রীয় কমিটির সাস্য। 

১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত কমরেড কোঙার ছিলেন পশ্চম- 
বঙ্গ প্রাদেশিক কৃষক সভার .ম্পাদক এবং ১৯৬৮ সাল থেকে আমতত্যু ছিলেন 
পশ্চিমবঙ্গ প্রার্দেশিক কৃষক সভার সজপতি । 

১৯৫৪ সাল থেকে তিনি সারা ভারত কৃষক সভার কেন্দ্রীয় কৃষক 
কাউশ্সিলের সদ্য ছিলেন । ১৯৬৮ সালে যখন কমরেড কোঙার আত্মগোপন 
করে কাজ করাঁছলেন, তখন তিনি সারা' ভারত কৃষক সভার পাধারণ সম্পাদক 
নির্বাচিত হন এবং সেই পর্দেই শেষ পর্ষস্ত আসীন থাকেন । 


৮ 


কমরেড কোঙার ১১৫৭ সাল থেকে ১৯৭১ সাল পধস্তু পশ্চিমবঞ্গ 
বিধান সভার সদস্য ছিলেন । ১৯৬৭ সালে পশ্চিযবচ্গের প্রথম যুক্তক্রন্ট 
মন্ত্রীসভায় এবং ১৯৬৯-৭০ সালে দ্বিতীয় যুক্তক্রম্ট মন্ত্রীসভায় তিনি ছিলেন 
ভাম ও ভনমি-রাজন্ব দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী । এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের 
ভমি-আন্দোলনে নতুন গাঁতবেগ সঞ্চারত হয় এবং খেতমজুর-কৃষকের সেই 
ধ্ুতিহাসিক গণ-জাগরণে তাঁর ভ্মকা ছিল অনম্বীকার্য। 

১৯৬০ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পাশ্টির একজন প্রতানধি হিপাবে 
কমরেড কোঙার ভিয়েতনাম ওয়ার্কার্স পার্টি কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং 
চীন ভ্রমণ করেন। ১৯৭০ সালে সাইপ্রাসের নিকোপসিয়ায়, ১৯৭১ সালে 
ইতালির রোমে, ১৯৭২ সালে চেকোশ্নাভাকিয়ার প্রাগে, ১৯৭৩ সালে জার্মান 
গণতাশ্ত্রিক প্রজাতম্ত্রের বাশিনে আন্তজাতিক কাষি, বন ও বাগিচা শ্রীমক 
ইউনিয়নের প্রশাসাণক কমিটির সভায় তিনি যোগদান করেন । 


২ সধশোধনবাদ 6 মার্কসবাদের মধ্যে ক্য হতে গারে নাঁ 


সামাজাবাদের নয়া ওপনিবেশিক নীতি এবং দেশের ধনতাশ্ত্রক বিকাশের 
পটভমিকায় ভারতের কমিউনিষ্ট পাণ্টির মধ্যে বুর্জোয়া প্রভাব দীর্ঘদিন ধরে 
ধাপে ধাপে পুম্টিলাভ করেছে এবং পাণ্টির মধ্যে মাকসবাদ বজনিকারী এক 
ংশোধনবাদ"ী-গোম্ঠী সৃষ্টি করেছে । এক দিকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট 
আন্দোলনের মধ্যে শক্তিশালী সংশোধনবাদের আবির্ভাব ও অনাদিকে পার্টির 
মধ্যে মাকপদবাদী আদর্শগত গ্রামের ছূর্বলতা-_-এই উভয় ঘটনা উপরোক্ত 
বুর্জোয়া প্রভাব ও সংশোধনবাদী-গোম্ঠীকে বিপজ্জনকভাবে শক্ষিশালী করে 
তুলেছে এবং পাটি নেতৃত্ব দখল করতে সাহায্য করেছে ৷ দেশের মধ্যে জরুরী 
অবস্থা ঘোষণা এবং শাসকশ্রেণণ কর্তৃক উগ্র জাতীয়তাবাদ প্রচারের মুখে এই 
সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী আরো নশচে নেমে পিজেদের বুর্জোয়া লেজুড়ে পরিণত 
করেছে ১ তারা মাকর্সবার্দের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেছে । ১৯৫৭ 
সালের মস্কো ঘোষণা ও ১৯৬০ সালের মস্কো বিবৃতিকে জলাঞজজলি দিয়েছে 
এবং শাসকশ্রেণীর নিকট সম্প্ণভাবে আত্মপমর্পণ করেছে। 


গস দেড় বৎসরেন্ন ইতিস্থাস 


কমরেড লেনিনের মতে সংশোধনবাদী চক্র হোল শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে 
বুজোয়া বাহিনী । ধাঁনকশ্রেণীর নিজেদের লোক অপেক্ষা এরা অনেক সময় 
ভালভাবে বুজোয়া স্বার্থরক্ষা করে । এরা মুখে মাকর্পবাদের কথা বলে ও 
জনগণের দাবি-দাওয়া নিয়ে কিছু সংস্কারবাী আন্দোলন করে নিজেদের 
প্রভাব বজায় রাখে এবং তাকে ধানিকশ্রেণীর স্বার্থে ব্যবহার করে । ভারতের 
কমিউনিষ্ট পার্টির গত দেড় বখদরের ইতিহাস সংশোধনবাদ সম্বন্ধে এই 
বক্তব্যের ষথাথ প্রমাণিত করেছে । বিভিন্ন বিষয়ে শাসক চক্রের বক্তব্যের 
প্রদিধ্ন করা, ঘে স্ব মারকপবাদীলেনিনবাদশরা সংশোধনবাদশী নশতির 
বিরোধাঁতা করেছে ও করছে তাদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচার করা, কার্যত 
কোন বন্দী মুক্তি আন্দোলন না করা এবং অন্যরা এইর্‌প আন্দোলন করলে 
পাটি শৃংখলার নামে ভার বিরোধিতা করা, তাদের শাস্তি দেওয়া, পার্টির 
মধ্যে গণতাশ্ত্রিক কেন্দ্রীকতার "নীতিকে বজন করে পাটি ষম্ত্রকে কুক্ষিগত 
করা এবং জোর করে পার্টির মধ্যে সংশোধনবাদী নীতি চাপিয়ে দিয়ে পাটিতে 


টড 


ভাঙ্গন সৃষ্টি করা প্রভৃতি কাজের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে এই 
সংশোধনবাদ আত্মপ্রকাশ করেছে । কমিউনিষ্ট পাটি যথাখ- কমিউনিষ্ট পাটি 
থাকতে পারে একমাত্র মাকঁপবাদের ভিভিতে, পার্টির এঁক্য একমাত্র এই 
ভিভিতেই হতে পারে । তাই, মাক“সবাদ ছেড়ে দিলে এবং মাকণসবাদ্কে 
রক্ষার জনা যারা সংগ্রাম করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালে গণতাশ্ত্রক 
কেশ্দ্িকতাকে সেই সঙ্গে পার্টিকে ভাম্া হয়। সংশোধনবাদ"-গোম্ঠী তাই 
_ করেছে । কিন্তু সরকারী দমণনণতি সত্বেও প্রকৃত কামউনিষ্টরা এই সবের নিকট 
আত্মপমপণণ করেনি, বরং তাঁরা মাক্সবাণ ও পার্টিকে রক্ষার জনা সংগ্রাম করে 
চলেছে এবং তারই মধ্য দিয়ে মারসবাদণ শক্তিকে সংহত করেছে । 

কামউনিষ্ট পাটির কেন্দ্রীয় কাষকরা সমাতির গত জানুয়ারী মাসের 
সভায় সংশোধনবাদ ও মাক্পবাদের মধ্যে সংগ্রাম আরো ম্পন্ট ও তাঁত্র 
হয়েছে । প্রতিটি প্রস্তাব ও দিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে দুই পরম্পর-বরোধী ভাবধারার 
সংঘাত ঘটেছে । এই সভায় সংশোধনবাদীদের চরিত্র আরো নগ্নভাবে ফুটে 
উঠেছে । তাদের ছুটি উদ্দেশা পারচ্কার দেখা গেছে । একটি হোপ 
বুর্জোয়া অনুচর-বৃত্তি ও শাসকশ্রেণীর সঙ্গে রাজনৈতিক সহযোগিতা । 
অন্যটি হোল পার্টি ষহ্ত্রের ওপর [নিজেদের আধিপত্যকে উপদলীয়ভাবে কাছে 
লাগয়ে হাজার হাজার পাণ্টি সভ্যকে বাদ দিয়ে বে-আইনী ও কৃত্রিমভাবে 
নিজেদের মিথ্যা সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে পাটি কংগ্রেস করা এবং এইভাবে 
পার্টিকে ভাঙ্গার পথে আর এক ধাপ অগ্রপর হওয়া । নীচের ঘটনা 
হতে তা বোঝা যাবে । 


তামিললাভ,ন্ন ঘটনা 


তামিলনাভ্‌ পার্টির সংশোধনবাদশ নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত করে ষে শ্রীকামরাজের 
ব্যক্িত্বের ফলে শাসক পাটি কংগ্রেসের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল শক্ত ঘাঁটি 
গাড়তে পারে নাই, মূলতঃ তামিলনাড্‌ কংগ্রেস গণতা্ত্রক শাকির আধার । 
তারা আরও ঠিক করে যে যাও ভি. এয. কে* পাটি গণতাশ্ত্রিক দাবি 
দাওয়া নিয়ে আন্দোলন করে ও পৃথক দ্বাবিডিস্তানের দাবি ছেড়ে দিয়েছে, 
তবুও আসলে এটা প্রতীক্রি্নাশীল শাঁক্ত এবং স্বতন্ত্র পাটি ও মুসলিম 
লীগের সঙ্গে সসঝোতা করে, এই পার্টি এক চরম বিপজ্জনক জোট সৃষ্টি 
করেছে । তাই, পার্টির রাজ্য কমিটি স্থির করেছিল, যে কর্পোরেশন ও 
মিউনিসিপ্যাল নিব্বাচনে কংগ্রেসের সম্গে কাষতঃ মিতালী করে এই জোটের 
হাত হতে “গণতন্ত্র রক্ষা” করতে হবে। প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের 
নামে এটা যে আসলে কংগ্রেসের নিলনজ্জ অনুচর-বৃত্তি তা কার্য ক্ষেত্রে দেখা 
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গেছে মার্াজ সহরের আগের কপোোরেশনে ১০* জন কাউন্সিলারের 
মধ্যে ৪ জন পাটি সদস্য ও ১ জন দরদী নিয়ে কমিউনিষ্ট গ্রুপ ছিল। 
এই দরদ কমরেড কৃষ্ণমত্তি হলেন মাদ্ধাজ প্রাদেশিক ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের 
দীঘদিনের সহ-সভাপতি এবং তিনিই ছিলেন কমিউনিষ্ট গ্র€পের নেতা । 
বাৎসরিক মেয়র নির্বাচনে প্রথা হিসাবে এবারে জনৈক ত্রাঙ্মণের মেয়র হবার 
কথা ছিল। ভি, এম. কে, কৃষ্ণমন্্তিকে সমর্থন করে মেয়র করতে চায় এবং 
তা স্ভবও ছিল। কিন্তু “গণতদ্ত্র রক্ষার” নামে সংশোধনবাদী পার্টি 
নেতৃত্বের আদেশে পার্টির কাউন্সিলাররা কৃষ্ণমর্টীতর বিরদ্ধে কংগ্রেস প্রাথপকে 
ভোট দিয়ে মেয়র নির্বাচন করে এবং পাশ্টি দৈনিক “জনশক্তি” তাকে 
গণতন্ত্রের জয় বলে জাহির করে । পরবতর্ঁ কর্পোরেশন ও বিভিন্ন মিউনি- 
িপ্যাল নির্বাচনে এই অনুচর বৃত্তি নীতিকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 

মাগ্রাজ সহরে কংগ্রেসের সম্মতিতে পা্টি মাত্র ৪টি আসনে প্রার্থা দিয়ে 
বাকী আসনে কংগ্রেসের ভলা্টয়ারী করে। কিন্তু যে সব মিউনাসি- 
প্যালিটিতে ( যেমন মাছুরাই, কোয়েম্বাটুর ) আমরা ভাল শক্তিশালশ ছিলাম 
সেখানে কংগ্রেস আমার্দের বিরহুদ্ধে লড়ে । ফলে মাদ্রাজে আমরা মাত্র ১টি 
€ ১০০ এর মথো ) পেয়েছি এবং অন্যান্য সবত্র আমরা দুর্বল হয়েছি। 
তামিলনাডু্‌ সংশোধনবাদ? নেতৃত্বের এই আত্মীবলোপকারণ বুয়া লেজুড়- 
বৃত্তি নীতির বিরোধিতা করে এবং আরো আলোচনা সাপেক্ষে স্বাধখনভাবে 
নির্বাচন সংগ্রাম পরিচালনার দাবি করে পার্টির “বামপম্হণ” নেতারা কেন্দ্ৰীয় 
কার্যকর সমিতিতে প্রস্তাব আনেন, কিম্তু কাঁমাটির সংখ্যাধিক 'দংশোধন- 
বাদীগণ ভোটের দোরে তা হারিয়ে দিয়ে তামিলনাভ্‌ শাখার লেজুড়বৃত্তি 
নীতিগতন্ভারে সমর্থন করে প্রস্থাব পাস করেন । সংশোধনবাদশরা পার্টিকে 
কোন পথে নিয়ে যেতে চান তা এই প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে নগ্নভাবে আত্মপ্রকাশ 
করেছে । এই নীতি শুধু মার্কদবাদ-বিরোধীই নয়, ইহা পার্টি কংগ্রেসের 
গৃহীত সিদধাস্তেরও বিরোধী । তাই তামিলনাডুর মাকপবাদশীরা এই পার্টি 
বিরোধী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছেন । অন্য দিকে মাক'সবাদের 
সমর্থনে দাঁড়ানোর “অপরাধে” তামিলনাভুর সংশোধনবাদশী চক্র এদের 
বিরুদ্ধে শৃংখলাভঙ্গের আঁভযোগ আনছে । 


দক্ষিণ পন্ঠীদের কৌশল 


মাক্পবাদ ও তার ভিত্তিতে পার্টি এঁক্য রক্ষা জরুরী হয়ে উঠেছে। 
কেন্দ্রীয় কাষকর” সমিতিতে “বামপন্হীরা” এক ঘালিল পেশ করে দেখান 
ষে,দক্ষিণপন্থীরা শুধু পার্টি নীতিকেই বিসর্জন করেন নাই বিভির প্রদেশে 
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তাঁরা নানা অ-গণতাশ্ত্রক, ম্বেচ্ছাচারমলক ও উপদলীয় সাংগঠাঁনক পন্ধাত 
অবলম্বন করে পার্টিকে ভেঙ্গে দেবার ব্যবস্থা করেছেন | কার্যতঃ পাটি আজ 
দ্িধা-বিভক্ত | এই অবস্থায় “বামপশ্হীরা” দাবি করেন--ঘে অবিলম্বে এই 
উপদলায় পদ্ধাত বন্ধ করা হোক, পার্টিতে যখন গুরুতর ও মৌলিক পার্থক্য 
রয়েছে, তখন গায়ের জোরে কোন আদর্শগত ও রাজনৈতিক মত না চাপিয়ে 
সমগ্র পাটির মধ্যে অবাধ আলোচনা হোক, কালাবলম্ব না করে জুন- 
জুলাইয়ের মধ্যে পাটি-কংগ্রেস ডাকা হোক এবং ইতিমধ্যে আশ কাঞ্জকর্ম 
সমঝোতার ভিত্তিতে চালানো হোক | দীক্ষিণপন্হীরা এই নায়সগত দাবিকে 
বাতিল করে দিয়েছেন এবং আগামী অকটোবরে পাটি কংগ্রেস ডাকা হবে 
বলে কালহরণের নতি গ্রহণ করেছেন । যে ভিতিতে এই পার্টি কগ্রেস 
ডাকা হবে বলে তাঁরা স্থির করেছেন তাতে ম্পষ্ট বোঝা যায় যে, মার্কসবাদী- 
দের বিরুদ্ধে আক্রমণকে তীব্রতর করা ও পাণ্টিকে ভাঞ্গাই তাঁদের উদ্দেশ্য । 
জরুরণ অবস্থা ও দমণনশত্তির মধ্যে পার্টির কাজ ম্বাভাবিকভাবে চলতে 
পারে না ও কার্যত: তা পারে নাই । হাজার হাজার পাণ্টি সভ্যের চাঁদা ঠিকমত 
আদায় করা হয় নাই, আবার অনেক ক্ষেত্রে চাঁদা * দিলেও নানা অজুহাতে 
দক্ষিণপন্হীরা (সব+ত্র পার্টি যন্ত্র তাঁদের দখলে ছিল) হাজার হাজার সভাকে 
তা?িলকা হতে বাদ দিয়েছেন । বাংলাদেশে এটা ব্যাপকভাবে করা হয়েছে । 
কিন্তু শুধু এখানে নয়, সর্বত্রই হয়েছে । আবার কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনও দেখা 
যাচ্ছে__যে জরুরণী অবস্থার মধ্যেও পার্টি সভ্য তািকাকে শতকরা ৫০ ভাগ 
বা আরও বেশী বাড়ানো হয়েছে । এমনি নুতন সভ্য নিয়েও বতর্মানে খাতায়- 
কলমে মাত্র ১ লাখ ৩০ হাজারের মত সভাকে স্বীকার করা হচ্ছে, যেখানে 
আগে ছিল প্রায় ১ লাখ ৮০ হাজার । এমনি ভিত্তিতে কোন পার্টি কংগ্রেস 
হলে তা মোটেই গণতান্ত্রক হবে না, তা হবে বে-আইনশ ও উদ্দেশ্যমৃলক । 
তাই “বামপন্হণরা” ন্যায়সঞ্গতভাবেই দা করেছিলেন_ে পুরাতন 
পার্টি সভ্যদ্ের কোন নামমাত্র আনুষ্ঠানিক অজুহাতে বাদ দেওয়া যাবে না; 
চাঁদা বাকী থাকায় যাদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তাদের চাঁদা দেবার জনা এক 
মাস সময় দিতে হবে । যে সব এলাকায় নুতন সভ্য সংগ্রহ সম্বন্ধে প্রশ্ন 
উঠবে সেখানে উভয় পক্ষের মিলিত কমিশনের দ্বারা তার তত্ত করতে হবে । 
এইভাবে প্রকৃত পার্টি সভ্য তালিকার ভিত্তিতে পাটি কংগ্রেস করতে হবে । 
কম্তু দক্ষিণপন্থীরা এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছেন । শুধু বিশেষ বিশেষ 
সভ্োর ক্ষেত্রে তাঁরা বলেছেন নিজেরা পুনবিবেচনা করবেন । 
এই পিদ্ধাস্তকে শুধুমাত্র একটি সাংগঠনিক সিদ্ধান্ত হিসাবে দেখলে 
ভুল হবে। এর অথ হোল কৃত্রিম সংখ্যাধিক্য পৃষ্টি করে পাটি হমত্রকে 
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্থায়'ভাবে কুক্ষিগত রাখা, সংশোধনবাঘকে বাধসম্মত করা এবং মা্কসবাদ" 
শাঁস্তকে ছত্রভণ্গ করা । রাজনৈতিক ও আদর্শগত ক্ষেত্রে বুর্জোয়া অনুুচর- 
বৃত্তি আনহযা্গক হিসাবে সংগঠনের ক্ষেত্রে দ্বাভাবিকভাবে বুজোরা 
ছুন্শীতির পথই সংশোধনবাঘ্ণীরা গ্রহণ করেছে । এই অপচেন্টাকে ব্যর্থ করে 
মার্কসবাণকে রক্ষা করার গুরু দায়িত্ব আজ সমস্ত মাকর্সবাদী-লেনিনবাধীদের 
বহুণ করতে হবে । 
পশ্চিঘবজ 

পশ্চিমবঙ্গে পাটি গঠনতম্ত্র অমান্য করে বে-আইনশভাবে পাটির রাজ্য 
প্রিষণকে বাতিল করে এক ক্ষুদ্ধ সংশোধনবাধশ-গোষ্ঠীকে পি. ও, পি, নামে 
এখানে চাপাণো হয়েছিল । পাশ্চিমব্গের সাধারণ কমরেডগগ শাসকশ্রেণীর 
কুৎমা ও দষপনীতি উপেক্ষা করে এই বে-আইনশ পি. ও, পিকে বজন করেছেন 
এবং মাক্পবাদ ও পারি গণতন্ত্র রক্ষার জন্য প্রশংসনীয় সংগ্রাম করেছেন । 
তারই জন্য লংশোধনবাদশদের পক্ষে পি. ও. কে স্থায়ী করা সম্ভব হয় নাই, 
ঘ্দও পিং ও. পি" নেতারা তাই চেয়েছিলেন । সাধারণ কমরেডদের তাঁত্র 
বিরোধাতার জন্যই এখানে পাঞ্জাবের মত তথাকাঁথত [বিশেষ সম্মেলন করে 
নিজেদের মনোমত মাইনারটিকে মেজারটিতে পাঁরণত করে তাঁরা স্থায়ী কমিটি 
গঠন করতে পারেন নাই | তাই কেন্দ্ৰীয় কার্যকর সামতির সভায় সংশোধন- 
বাদীরা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পারিষ্কে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছেন । কিন্তু, 
এই ম্বীকাতির মুল্য দ্বরূপ তাঁরা চেয়েছিলেন, যে রাজ্য পাঁরষণ সাধারণ কম- 
রেডদের গত এক বছরের মাকপ-বাদী কাজকে নিন্দা করুক, লক্ষ মানুষের 
জমায়েতের সংগঠক গণতাশ্ত্রিক কনভেনশনকে নিন্দা করুক, অর্থাৎ 
সংশোধনবাদের কাছে বশ্যতা ল্বীকার করুক । ম্বভাবত:ই রাজ্য পাঁরঘদ তা 
যেনে নিতে পারেন নাই, ভারতের মার্কবাদশল্লা, বিশেষ করে পশ্চিমবঞ্গের 
সাধারণ কমরেডরা এই আশাই করেছিলেন, যে রাজ্য পাঁরষদ সংশোধনবাদের 
বিরুদ্ধে যাকসবাদীদের হাতিয়ার হিসাবে কাদ্দ করবে । 

কিন্তু রাজা পারষদের কিছ ছু নেতা মুখে নিজেদের বামপম্হণী 
বললেও িশ্ষ বিশেষ গন্রুত্বপরর্ণ প্রশ্নে “বামপন্থীদের” বিরোধিতা করে 
ও সংশোধনবাদীদের লগে সহযোগিতা করে এই আশাকে বানচাল করে 
দিচ্ছেন । সংশোধনবাধ যখন প্রধান ও মারাত্বক বিপদ [হপাবে পাটির ও 
জনগণতাম্ত্রিক বিস্লবের সর্বনাশ করছে, তখন কোন অজুহাতে তাকে পট 
করা বা তার সঙ্গে হযোগিতা করা নিছক সুবিধাবাদী হুরলতা ছাড়া আর 
কিছু হতে পায়ে না। এই পরিস্থিতি পশ্চিমবঙ্গে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে নতুন জটিলতা ও বাধা সৃষ্টি করেছে । কিন্তু এতে কোন সন্দেহ 
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নাই যে এখানের মাকসবাদীরা এই জটিলতা ও বাধাকেও আতিক্রম করে 
এগিয়ে যাবেন । 


পাঞ্জা 

পাঞ্জাবে নিবশচিত রাজ্য পাঁরিষদের জনপ্রিয় নেতাদের গ্রেপ্তারের পর সং- 
শোধনবাদীরা এখানে পাঁটি আফিস দখল করেছিলেন । নেতৃবৃন্দের অনু- 
পাশ্থিতিতে এবং অসম প্রতিনাধত্বের ভি?ততে (সভা সংখ্যা নিবিশেষে শুধু 
জেলা কমিটির সবস্দের প্রাতাীধ. হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল) সংশোধন- 
বাদশরা এখানে হঠাৎ এক বিশেষ সম্মেলন করে স্থায়ীভাবে কমিটি বদলে 
দিয়েছেন এবং নিজেরা সংখ্যালঘু হওয়া সত্বেও পাটি কমিটিকে দখলে রাখার 
ব্যবস্থা করেছেন । কেন্দ্ৰীয় কার্যকরী সমিততির সভায় “বাষপন্থীরা” ন্যায়- 
সঙ্গতভাবে আগের রাজা পারষদকে চালন করার দাবা জানিয়েছিলেন, কিন্তু 
দক্ষিণপন্থীরা তা বাতিল করে দিয়েছেন । 


কুমন্নেড মেনিনের শিক্ষা 


সংশোধনবাদ ও মাক্সবাদের মধ্যে সংগ্রাম আজ” আরো তীত্র আকার 
ধারণ করেছে। এই দুইয়ের মধ্যে কোন এঁক্য বা সমঝোতা হতে পারে না। 
বুজেয়া অনুচর-বৃত্তির ও শ্রমিকশ্রেণীর বৈস্লবিক পথের মধ্যে কোন আপদ 
হতে পারে না। ফরম ও শংখলার নামে সংশোধনবাকে মেনে নেবার অর্থ 
ইবে গণতাশ্ত্রক কেশ্দ্নিকতার মুল নত্তিকে বিপ্জন দেওয়া । যারা নিজেরা 
মাকদবাদ বর্জন করেছে তারা মাকসবাদদের উপর নিজেদের মতকে পাটির 
মত বলে চাপাতে পারে না। সংশোধনবাদ ও সংশোধনবাদী চক্র হতে মুক্ত 
হয়েই মার্কসবাদ তার গৌরবোজ্জবল বৈস্লাবক নীতিতে ভাম্বর হয়ে উঠতে 
পারে এবং কাউন্ট পার্টি তার কর্তব্য পালনের উপযোগণ হুতে পারে, এই 
হোল কমরেড লেনিনের শিক্ষা ৷ সংশোধনবাদশদের পায়ের তলা হতে মাটি সরে 
যাচ্ছে । ভারা ক্রুখ্ধ হবেন, ধাঁনকশ্রেণীর অনুকরণে তাঁরা মাক সবাদীদের 
বিরুদ্ধে কুংাকে ভীত্রতর করবেন । মাকর্সবাদ বন করে তাঁরা পিজেরা 
বিভেদ সৃষ্টি করেছেন, অথচ তারাই মাকর্সবাদীর বিরুদ্ধে বিভেদ পংস্টির 
অভিযোগ এনে তাঁদের বশ্যতা দাবি করেছেন । বৃহৎ বুজৌয়া পরিচালিত 
সরকার? প্রকৃত কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে দমণনীতি ও কুৎসার অভিযান 
কেদ্ছীভুতকরে সংশোধনবাদীদের সাহায্য করছে । আজও অনেক নেতাকে 
জেলে আটকে রাখা হয়েছে, কিন্তু ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে এই গব "কিছুই 

বাধ হতে বাধ্য । মাকর্দবাদের জয় অনিবার্য | 
--“দেশহিতৈষাঁ”, ওরা এপ্রিল, ১৯৬৪ 


সস 


ও (তনাল্রী কমিউনিষ্ট কনভেনশনের ঢাৎগর্য 


১৯৬৪ সালের ৭ই জুলাই হতে ১১ই জুলাই পর্যন্ত অন্ধ প্রদেশের 
তেনালীতে অনুষ্ঠিত সবভারতীয় কমিউানস্ট কনভেনশন ভারতের কমিউনিস্ট 
আন্দোলন ও গণতাণ্ত্রিক বিপ্লবের ইতিহাসে এক গত্রুত্বপৃর্ণ অধ্যায়ের 
সং্চনা করেছে । ধানিকশ্রেণীর লেজুড়-বৃন্তি করার ঘৃণ্য কাজে নিযুক্ত 
ডাঙ্গে-গোষ্ঠীর পাপনঞ্কে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মাক্সবাদলেনিনবাদের 
বৈপ্লাবক মতাদশের ভিত্তিতে ও ভারতের জনগণের গণতান্ত্রিক বিপ্লবের 
্বাথে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টিকে শক্ত ভিত্তিতে গড়ে তোলার ধঁতিহাটসিক 
সিদ্ধান্ত এই কনভেনশনে নেওয়া হয়েছে । যে আদর্শের জনা অপংখা কর্ম 
আত্মদান করেছেন ও অশ্ষে নির্যাতন সহা করেছেন এবং যে আদর্শকে ডাছ্গে 
গোষ্ঠী পারতাগ করে পার্টিকে কুলাঁষত করেছিল, সেই আদর্শকে পুনঃ 
প্রাতাষ্ঠত করার দ.ঢ প্রতিজ্ঞাই এই কনভেশনের মধ্যে দিয়ে ফ্‌টে উঠেছে । 

কনভেনশনের সাফলো দিশেহারা হয়ে শাসক-গোষ্ঠী ও প্রত ক্রয়াশীল-চত্র 
এর মধো ““দেশদ্ৰোহিতার” গন্ধ আবিচ্কার করতে চাইছে । কমরেড মাও 
সে-তুং এর ফটো ও নীমাস্ত বিরোধ সম্বন্ধে সর্বপম্মতভাবে গৃহীত প্রষ্তাবকে 
অবলম্বন করে এই কুৎসা ছড়ানো হচ্ছে। সীমান্ত বিরোধকে অবলম্বন করে 
“দেশ রক্ষার” নামে যেভাবে গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে আক্রমণ করে আসা 
হচ্ছে এই কুৎসা তার স্বাভাবিক অঞ্গমাত্র । মাক পবাদী-লেনিনবারী 
বৈজ্ঞানিক মতবাদের নেতা ও প্রবক্তা হিমাবেই মার্কস, এছ্গেলস্‌, লোনিন, 
স্টালন ও মাও সে তুং-এর প্রত মাকপবাদীরা শ্রদ্ধা জানায় । কোন বিশেষ 
দেশের বিশেষ নেতা [পাবে কামউনিষ্টরা এদের দেখেন না। চশনের সচ্গে 
আমাদের সীমান্ত বিরোধ আছে বলেছ এ সতাকে অস্বীকার করা যায় না, যে 
মাও সে-তুং এর নেতৃত্বে পৃথিবীর ৬৫ কোটি মানুষের দেশে মাক্সবাদের 
সার্থক প্রয়োগের মাধ্যমে বিপ্লব সংগঠিত হয়েছে । তাছাড়া, মাও পে-তুং 
চীনের সরকারের কোন কমণীধাক্ষ নন | তাই মাকর্পবাদশী মঞ্তবাদের প্রত্তি 
শ্রদ্ধা দেখানোর সঙ্গে সীমান্ত বিরোধকে জড়িত করা এক ছুরভিসাদ্ধ ছাড়া 
আর কিছ নয়৷ 

সীমান্ত বিরোধ আমাদের দেশের সামনে এক গুরুতর সমদ্যা। এই 
সমগ্যার সমাধানের জন্য আমাদের প্রস্তাবের মাধামে আমরা আগ্রহ প্রকাশ 
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করছি। আমরা অতীতে বারে বারে ঘোষণা করেছি--যে যুদ্ধের ছারা 
এই [বিরোধের মীমাংসা হবে না ও হতে পারে না। এই বিরোধ শুধূ 
এশিয়ার শাশ্তি ও অগ্রগতির পক্ষেই ক্ষতিকারক নয়--ইহা চাঁণ ৬ ভারত 
উভয়ের দেশের পক্ষেই অযণ্গলজনক । এই বিরোধের ফলে আমাদের দেশের 
অর্থনীতির উপর প্রবল আঘাত পড়ছে, জনগণের জীবণে বোঝা বাড়ছে, 
ভারতের উপর সাআজ্যবাদশদের চাপ বাড়ছে । তাই, সব-তোভাবে বিরোধ 
মীমাংসার চেষ্টা করা আমাদের দেশের স্বার্থেই কামা। আমাদের প্রস্তাবে 
সেই মনোভাবই ব্যক্ত করা হয়েছে। 

শ্রীমতী বন্দর নায়েকের সাম্প্রতিক প্রচেম্টাকে আমরা স্বাগত 
জানিয়েছি । ভারত সরকার বলেছেন, যে এইরূপ প্রস্তাব অনুকূলভাবে 
[িবেচনা করবেন তাও আমরা উল্লেখ করেছি । যখন মীমাংসা আমাদের 
দেশেরও কামা, তখন এমনি অনুকুল পাঁরাস্থিতিতে ভারত সরকারের উচিত 
সোজাসুজি চীনের সচ্গে যোগাযোগ স্থাপন করা এবং উভয় পক্ষের সম্মতির 
িতিতে শ্রীমতী বন্দরনায়েকের প্রস্তাব অথবা অনা কোন প্রস্তাবের ভিতিতে 
আলাপ আলোচনা শুরু করবার উদ্যোগ নেওয়া । * কথাবাতণা চালানোর 
জন্য উদ্যোগ নিতে বলার মধ্যে “দেশদ্বোহিতা” কোথায় ? টাইমস অব 
ইন্ডিয়া পা্রকা, পালশামেম্টের কংগ্রেদী সদসা শ্রীথাদিলকর, সব্বোদয় নেতা 
িনোবা ভাবে প্রভাতিও ভারত পরকারকে উদ্যোগ নেবার জনা অনুরোধ 
করেছেন ৷ তাই, যাঁরা আসলে সীমান্ত বিরোধকে জীয়য়ে রাখতে ও একে 
জনগণের বিরুদ্ধে বাবহার করতে চান, একমাত্র তাঁরাই আমাদের প্রস্তাবের 
মধ্যে “দেশদ্রোহিতা”-র গন্ধ পেতে পারেন । কিম্তু কুৎসা প্রচারের দ্বারা 
তাঁরা জনগণের কাছে দত্য কথা লুকিয়ে রাখতে পারবেন না। 

তেনালী কনভেনশনের জন্য স্থির হয়োছিল-_-যে সারা ভারতবর্ষ হতে 
কমপক্ষে ১০০ জন ও বেশীপক্ষে ১৫০ জন প্রতিনিধি যোগ দেবেন | কার্যত; 
দেখা গেল যে প্রায় সর্বোচ্চ সংখ্যক প্রাতিনিধিই (১৪৬ জন) এতে যোগ 
দিয়েছেন । ত্রিপুরা ও মাঁনপুর ছাড়া সমগ্র রাজ্য হতেই প্রাতানিতধি 
এসেছেন । এ হতে কনভেনশন সম্বন্ধে কমরেদের আগ্রহই ফুটে ওঠে । 
সারা ভারতে ও বিভিদ্ন রাজ্যে যাঁরা কমিউানিষ্ট পার্টিকে গড়ে তুলেছেন, 
তার বেশীর ভাগই কনভেনশনে এসেছেন । পার্টির অন্যমত প্রতিষ্ঠাতা কমরেড 
মুজফফ্‌র আহমদ, কেরলের সব“জনপ্রিয় নেতা ই, এম. এদ. নামুর্দিরপাদ 
ও এ.কে, গোপালন) তামিলনাড়ুর পি. রামমৃতাঁ ও এম, আর. ভেঙকটারামন, 
অন্ধ প্রদেশের পি সুন্দরাইয়া, এম. বাপবপুন্নাইয়া ও নাগি রেডিড) পাঞ্জাবের 
হরকিষণ পিং সুরজিত ও জগভিৎ পিং লায়ালপুরণ ; উত্তর প্রদেশের শিব 
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বর্মা, শঞকর দয়াল তেওয়ারী, পি. কে, ট্যাম্ডন ও শিউকুমার মিশ্র ; আসামের 
বাঁরেশ মিশ্র, অগিস্তা ভট্টাচার্য ও নশ্দেশ্বর তালুকদার ; মহারাম্ট্রের এস. 
ওয়াই, কোলহাতকর ও আল্যা রঞ্গনেকর ) গুজরাটের চিন্ময় মেহতা ) 
[বিহারের পিয়াবর এস শ্রীবাস্তব ) রাজস্থানের মোহন পুনামিয়া) পশ্চিমবাংলার 
জ্যোতি বসু, প্রমো দাশগহপ্ত এবং উড়িষ্যার জগন্নাথ মিশ্র প্রভৃতি 
কনভেনশনে হাজির ছিলেন । 

১৪৬ জনের মধ্যে ১৩৫ জনই হলেন পা্টির সবক্ষণের কমর [এই ১৪৬ 
জন প্রতিনিধির মধ্যে] | *১৯৪৭ সালের মধো পার্টিতে যোগ দিয়েছেন 
১১৮ জন) ১৯৪৩ সালের মধ্যে ৯৩ জন, ১৯৩৯ সালের মধ্যে ৫৯ জন ও 
১৯৩৫ সালের আগে এসেছেন ১০ জন। প্রতিনিধিদের মধ্যে ১৩০ জন 
জেল খেটেছেন ৬১৭ বৎসর, তার মধ্যে একা গণেশ ঘোষ জেলে ছিলেন ২৬ 
বৎসর । ১২০ জন মোট ৩৮৮ বখসর আত্মগোপনে থেকে কাজ করেছেন, 
তার মধ্যে কেরলের চন্্রানম্বব সাড়ে ১২ বৎসর থেকেছেন । এই সব থেকে 
বোঝা যায়, যে পার্টি দীর্ঘ দিনের পারিক্ষিত ও নির্যাতিত নেতারাই 
কনভেনশনে এসেছেন । প্রতিনিধিদের িরপোর্ট হতে এটাই ফুটে ওঠে যে, 
সত্যকার কমিউনিষ্ট পাশ্টি এই তেনালশতেই জড়ো হয়েছে । আর দিজ্লতে 
ডাঙ্গে-গোচ্ঠীর যে পার্টি আছে তা কমিউনিস্ট পাশ্টি নয়, তা হলো 
ধানকশ্রেণীর অনুগৃহীত একটি পায়ের তলা হতে মাটি সরে যাওয়া ক্ষুদ্র 
চক্র মাত্র । 

কনভেনশনে বিভিন্ন রাজ্য হতে যে িরপোর্ট পেশ করা হয় তাতেও এই 
একই চিত্র ফুটে ওঠে । ডাঙ্গেগোম্ঠীর শ্রেণী-সহযোঠিতার নীতি উপদলায় 
চক্রোন্ত ও দুনর্শতর হাত হতে পাশ্টিকে বাঁচাবার অন্য কোন পথ না পেয়েই 
জাতীয় পরিষদের ৩২ জন সদস্য গত ১৪ই এপ্রল সমগ্র পাটির নিকটে 
ডাঙ্গেগোষ্ঠীকে অস্বীকার করার জন্যে আহ্ান জানিয়েছিলেন । এই 
আহখান যে সাঠক ও সময়োপযোগণ ছিল তা অষ্প সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ 
পাটি সদস্যের অভহতপবর্ব সাড়া হতেই বোঝা যায় । কমরেডরা যেন এই 
আহ্বানের জন্যই অপেক্ষা করেছিলেন । ২৯-৩০ শে এপ্রল দিল্পীতে 
কার্যকর সামতির সদস্যদের যে বৈঠক হয়েছিল তাতেই দেখা গিয়েছিল-যে 
সারা ভারতে তখনই বেশশর ভাগ কমরেড ৩২ জনেত আহ্বানে প্রকাশ্যে সাড়া 
দিয়েছেন । তেনালণ কনভেনশনের িরপোর্টে দেখা গেল যে এই প্রক্রিয়া 
আরো এগয়েছে । 

কেরলে ১টি জেলাতেই বেশশর ভাগ সদস্য এবং মোট সদস্োর শতকরা 
৮০ ভাগ) তামিলনাডবতে শতকরা ৭৫ ভাগ; অদ্ধে ৭০ ভাগ; কর্ণাটকে ১৯০০ 
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সভ্যের মধ্যে প্রায় ১৫০০; পাঞ্জাবে ৯৫০০ সভ্যের মধ্যে প্রায় ৬৭০০) হিমাচল 
প্রদেশে ৩০*-এর মধ্যে ২০০ $ জম্বু ও কাশ্মীরে প্রায় সব; গুজরাটে শতকরা 
৫ ভাগ; উত্তর প্রদেশে ১৩১০০০ এর মধ্য প্রায় ৭-৮০০০) রাজস্থানে ২৫০০ 
এর মধ্যে ২০০০ 3 পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক সংখ্যক কমরেড এবং আসামে ৩০০০ 
এর মধো অধেকের বেশশ না হলেও অন্ততঃ অর্ধেক বদস্য ইতিমধ্যেই 
দঢভাবে ডাঙ্গে-চক্রকে পরিত্যাগ করে ৩২ জনের সমর্থনে এসে দাঁডিয়েছেন । 
এমন কি মধ্য প্রর্দেশেও প্রায় অধেকি কমরেড এগিয়ে এসেছেন । একমাত্র 
মহারাষ্ট্র, বিহার, দিল্লী ও ওড়িষ্যাতে এখনও ডাঙ্গে-গোষ্ঠীর সংখ্যাধক্য 
আছে। কিন্তু; এই সব রাজ্য কমরেডরা দ্রুত সরে আসছেন । মহারাষ্টে 
৮০০০ এর মধ্যে ২৫০০ 3 বিহারে ১৩৯০০ এর মধ্যে ২৫০০ এবং দিজ্লীতে 
১০০০ মধ্যে ৪০০ জন ইতিমধ্যেই এগয়ে এসেছেন | তাই কনভেনশন বিশ্বাস 
রাখে যে, আগামী দিনে এই পক্রিয়া আরো এগোবে | 

ডাঙ্গে-গোষ্ঠী নিজেরাই জানে যে তারা সাধারণ পাটি সদসাদের মধ্য হতে 
বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে । তারা জানে যে এই অবস্থায় যি প্রকৃত পাটি সদস্য 
সংখ্যার ভিত্িিতে গণতান্ত্রিকভাবে পার্টি কংগ্রেসের প্রাতানিধি নির্বাচিত হয় 
এবং উপদলশয় মনোভাব ত্যাগ করে প্রকৃত এঁকাবদ্ধ পার্টি কংগ্রেদ অনুষ্টিত 
হয়, তাহলে তারা ও তাদের রাজনীতি ভেসে যাবে । তাই, তারা আমাদের 
যুক্তি সম্মত সমস্ত এঁক্য প্রচেষ্টাকে দোজাসূজি বাতিল করে দিয়েছে । 
পার্টি একা সকল সৎ কমরেডেরই কাম | কিম্তু, উপদলণয় চক্রাম্তের নিকট 
মাথা নত করে কখন এঁক্য করা যায় না। ৩২ জন জাতায় পরিষদের সদস্য 
এঁকাবদ্ধ পার্টি কংগ্রেসের জন্য যে সব প্রন্তাব রেখেছিলেন এবং যা বেশীর 
ভাগ পা্টি স্ঘস্য সমর্থন করেছেন, তা কোন দর কষাকষির মনোভাব নিয়ে 
নয়, তাতে কোন রাজনৈতিক শর্ত ছিল না। তাতে ছিল-_যাতে পান্টি কংগ্রেস 
গণতাম্ত্রিকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, পাটিতে অবাধ আলোচনা সম্ভব হয়, পার্টির 
বৈপ্লবিক সততা বজায় থাকে এবং পাটি কংগ্রেস পর্যন্ত মোটামুটি সমঝতার 
ভিতিতে কাজ হয়, তার জন্য কয়েকাট একাম্ত প্রয়োজনীয় প্রম্তাব রাখা 
হয়েছিল 

[িন্তু দিজ্লীতে অনুষ্ঠিত আলোচনায় ভাঞ্গে-গোষ্ঠীর প্রাতানাধরা 
প্রত্যেকটি প্রশ্তাবকে বাতিল করেছে এবং পাটিতে তারা সংখ্যালঘু হলেও 
জাতীয় পারষ্দ তাদের কৃত্রিম সংখ্যাধিক্যের অজুহাতে বেশীর ভাগ সদস্যের 
আত্মসমর্পণ দাবি করেছে । তারা অজুহাত দেখিয়েছেন, ষে সমঝোতার ভিভিতে 
কাজ করা নাকি “নতি বিগণ্হিত” | অথচ, এই “না ত-বিগরহিত” সাহাষ্যেই 
তারা অন্ধ প্রদেশের বেজওয়াড়া পাটি কংগ্রেসে গঠিত জাতীয় পাঁরষদে 
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কৃত্রিম সংখ্যাধকা অন করেছে । ১৯৬২ সালের এপ্রিলের গঠনতন্ত্র অমান্য 
করে চেয়ারম্যানের পদ সৃষ্টি করে তা দখল করেছে। জরুরণ অবস্থায় দমণ- 
নশতির সুযোগ ও দ্বেচ্ছাচারী ব্যবস্থার মাধ্যমে তারা এই দ্খলকে পোজ 
করেছে । তাই, তাদের তথাকাথত যুক্তি *্ছুরাত্বার ছল” ছাড়া আর কিছু 
নয়। পাঁর্কার হয়ে গেছে, ডাঙ্গে-গোষ্ঠী কোন মতেই পা্টি-এঁক্য চায় না) 
এরক্যবদ্ধ পাটি কংগ্রেসের সমস্ত প্রচেষ্টাকে তারা বাতিল করে দিয়েছে । 

এই অবস্থায় তেনালগতে সমবেত প্রত্তিনিধিবৃম্দ এই আিবার্য [িদ্ধান্তে 
আসেন যে, আর এঁক্য আলোচনা চালাবার বা অনিশ্চয়তা বজায় রাখার কোন 
অবকাশ নেই ) সোজাসুজি দ্‌টভাবে সপ্তম পাটি কংগ্রেসের আহবান দেওয়া 
এবং তার জন্য প্রস্তুতি করা ছাড়া পার্টিকে বাঁচাবার ও সুদ্‌ঢ় করার অন্য 
কোন পথ নেই । একমাত্র বাংলাদেশের ৩ জন প্রাতানাধি মনে করোছিলেন-_যে 
ধঁক্য আলোচনা চালাবার এখনও সুযোগ আছে এবং এই মর্মে তাঁরা সংশো- 
ধনশও দিয়েছিলেন, কিন্তু ম্বভাবতঃই অন্য কোন প্রতিনিধি তা সমর্থন করতে 
পারেন নি। শেষ পর্যন্ত পাটি কংগ্রেদ আহধান ও তার সময় এবং বিষয়সচী 

ক্রাত্ত প্রস্তাব দুটি বিনা বিরোধিতায় প্রবল হ্ধবনির মধ্যে গৃহীত হয়। 

শুধু মাত্র ১ জন কমরেড ভোটদানে বিরত থাকেন । এ হতেই কনভেনশনে 
সমবেত প্রতিনিধিদের এঁক্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। 

কোন কোন বুর্জোয়া সংবাদপত্র কনভেনশনের আগে ও পরে ই, এম. এস. 
এর সঙ্গে অন্যান্য কমরেডদের মধ্যে কাল্পনিক মতপাথকোর কথা তুলে বিভ্রান্তি 
সৃষ্টির চেষ্টা করেছে । কিন্তু এরংপ সংবাদের কোন ভিত্তি নেই । কমরেড 
ই, এম. এপ* ও কেন্দ্ৰীয় কার্যকরী সমিতির সদস্যগণ সকলে একমত হয়েই 
বিভিন্ন মুল প্রস্তাবের খসড়া রচনা করেছেন এবং সেগুপিই কনভেনশনে গৃহীত 
হয়েছে। শুধু্‌ পাটি কংগ্রেস ডাকাই নয়, পার্টি কংগ্রেস কখন ও কোথায় 
হবে, কণ তার প্রাতানিধিত্বের ভাত ংবে এবং কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে, এই 
সব বিষয়েই একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । 

মতপার্থক্য আমাদের মধ্যে আছে, কিন্তু তা উপরোক্ত কোন বিষয়ে নয়। 
আম্তর্জাতিক কমউাষ্ট মতাদর্শের ক্ষেত্রে আজ যে বিরোধ চলছে, সে বিষয়ে 
সমগ্র পার্টির মধো আরো অনেক আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, আরো অভিজ্ঞতার 
প্রয়োজন । তাই তাড়াহুড়ো করে আগামী পার্টি কংগ্রেসে এ বিষয়ে কোন 
সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক হবেনা । আরো আলোচনার পর পরবতাঁকালে এ 
বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । এ শিদ্ধান্ত কোন সুবিধাবাদী ভিদ্ধান্ত নয়। 
নধতিগত প্রশ্নে কোন সুবিধাবাদী আপস না করেও পাটি এঁক্যের জন্য এখনই 
কোন বিষয়ে কোন চনক্জাশ্ত সিম্ধাণ্ত না করে তাকে আলোচনার স্তরে 
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কিছ দিন রেখে দেওয়া নিশ্চয়ই গণতাশিত্রক কেশ্দ্রিকতার নীতির সণ্গে 
সামঞ্জস্যপর্ণ | 

প্রাতক্রিয়াশীল চক্র, সংশোধনবাদশীরা এবং অন্যান্য কেউ কেউ এই 
বিভ্রাম্তি সৃষ্টি করতে চাইছেন_যে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট মতবাদের 
ক্ষেত্রে পোভিয়েত ও চীনের পার্টির মধো যে বিরোধ দেখা [িয়েছে, তারই 
প্রতাক্ষ প্রতিফলন হিসাবে ডাঙ্গেগোষ্ঠীর সঙ্গে আমাদের বিরোধ দেখা 
দিয়েছে ৷ ডাঙ্গে-গোষ্ঠশর এই অপ-্প্রচারের আড়ালে আত্মরক্ষা করতে চাইছে । 
শুধু তাই নয়, তারা তারস্বরে সাআজ্যবাদের অনুকরণ করে আমাদের “চণনের 
অনুচর” বলে কুৎসা রটনা করছে । সংশোধনবাদশরা এই অপ-প্রচার করবে 
তাতে আমরা আশ্চর্য নই। কিম্তু আমরা দুঃখিত, যখন দেখি যে অন্য কোন 
কোন কমরেড মুখে নিজেদের ভাঙ্গে নীতির বিরোধী বলেও আমাদের পাটির 
বিরোধকে শুধুমাত্র আন্তর্জাতিক বিরোধের প্রতিফলন [হিসাবে প্রচার করে 
ভাঙ্গে-গোষ্ঠীর যুক্তিকেই পুষ্ট করছেন । আম্তর্জাতিক বিরোধ সম্বন্ধে 
আমাদের কনভেনশনের উপরোক্ত [িদধাম্তই প্রমাণ করে যে, এই প্রচার মিথ্যা । 

ডাঞ্গে-গোষ্ঠীর সঙ্গে যে সব বিষয়ে আমাদের [িরোধ, তাদের এখনই 
ঝেড়ে ফেলে দিতে বাধ্য করেছে, তা হোল :"সরকারের সথ্গে কমিউনিস্ট 
পাটি মুলত: সহযোগিতার পথে যাবে, না বৃহৎ ধনিকগোষ্ঠী পারচািত এই 
সরকারের অবসানের জন্য কাজ করেযাবে? ধনিকশ্রেণীকে নেতৃত্বের 
ভ্বাসনে রেখে শ্রমিকশ্রেণী তার সঙ্গে অংশীদারিত্বের ও সহযোগিতার চেষ্টা 
করবে না । ধাঁনকশ্রেণণকে নেতৃত্ব হতে অপসারিত করেই শ্রমিক-কষক মৈত্রীর 
ভিত্তিতে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করবে? কমিউনিস্ট পার্টির 
মুল নশতি হবে শ্রেণী সহযোগিতা, না, শ্রেণী সংগ্রাম? কমিউনিস্ট পাটি 
গণতাক্ত্রিক কেন্দ্রীকতার আদর্শে চলবে, না, উপদলায় চক্রাম্তের বি হবে? 
কমিউনিষ্ট পার্টির ভিত্তি হবে -বৈপ্লাবক নিষ্ঠা ও সততা, না অন্যান্য 
বুজেয়া পার্টির মত দ্ুনর্শতি গ্রস্থ ? এই সব বিষয়ে ভাঙ্গে-গোষ্ঠীর সঙ্গে 
তিরোধই আমাদের সকলকে এঁক্যবদ্ধ করেছে এবং আদর্শগত প্রশ্নে মত- 
পার্থকা সত্বেও আমাদের এই এঁক্য তেপালী কনভেনশনে আরো শক্ত হয়েছে। 
তাই আমরা একমত হয়েই পিদধান্ত করতে পেরেছি, যে আদর্শগত মত পার্থক্য 
সম্বন্ধে আমরা আরো আলোচনা চালিয়ে যাব । 

কনভেনশনে সাঁঠকভাবেই স্থির করা হয়েছে, যে পার্টি প্রোগ্রামকে ফেলে 
রাখা যাবে না। আগামী পাটি কংগ্রেদ এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে | 
কারণ, পাণ্টি প্রোগ্রামই হবে আমাদের দিগতর্শন ; বড় রকমের ভুল হতে তা। 
আমাদের রক্ষা করবে! কনভেনশনের সকলেই সচেতন ছিলেন, যে এই 


১ 


প্রোগ্রাম হয়ত সবশঞ্গপুম্দর ও নিখুত হবে না। আঁভিজ্ঞতার ভিতিতে 
একে হয়ত পরে আরো উন্নত করতে হবে। কিন্তু নিখুত না হলেও 
আমাদের পথ প্রদদশ'ক হিসাবে প্রোগ্রাম গ্রহণ করতে হবে। কমরেড এম. 
বাসবপুল্নাইয়া ও অন্যান্য ৩০ জন জাতীয় পারষণ সদস্যের দ্বারা যে খসড়া 
প্রোগ্রাম রচিত হয়েছে এবং কমরেড ই. এম. এস. নাম্বুদিরিপাদের ষে নোট 
আছে, তার উপর কনভেনশনে কিছ প্রাথমিক আলোচনা হয়। প্রায় ৩০ জন 
কমরেড আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন । আলোচনা বেশ প্রাণবন্ত ও কাজের হয় । 

কমরেড এম. বাসবপুন্াইয়ার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বা কমরেড 
নাম্বুদিরিপারদের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে বলে কোন কোন কাগজে যে 
' সংবাদ বেরিয়েছে তা সম্প্ঘ ভুল ও উদ্দেশ-প্রণোরিত । বেশীর ভাগ 
কমরেড খসড়া প্রোগ্রামের মুল বক্তব্যের সঙ্গে এঁকামত প্রকাশ করেছেন । 
কমরেড নাম্ব্াদিপাদদের অনেক বিষয়ে সহমত আছেঃ কিন্তু কোন কোন 
বিষয়ে তাঁর তিন্ন বক্তবা আছে । সকলেই একমত-_যে এই সরকার হোল বৃহৎ 
ধাঁনকশ্রেণীর নেতৃত্বে পারচালিত সরকার ;) এই সরকারের অনহসৃত 
ধনতাশ্ত্রিক বিকাশের পথে দেশের কোন ভবিষ্যত নেই ; এই পথের মারাত্মক 


পাঁরণতি সম্বন্ধেও সকলে একমত । 
একচেটিয়া পুণীজর শক্তি বাদ্ধি, বিদেশী পুশঁজর সাঁহত ক্রমবর্ধমান 


জোট বাঁধা, বিদেশী সাম্রজাবাদী পুশীজর অনুপ্রবেশ ও জনগণের উপর 
ক্রমবর্ধমান বোঝা সম্বন্ধে সকলে একমত । আমাদের দেশের বিপ্লবের 
বর্তমান চারত্র হোল সাআাজাবাদ-বিরোধা, সামস্তবা-বিরোধী ও একচেটিয়া 
পৃীজ-বিরোধী | এই কর্তবা সমাধা করেই দেশ সমাজতম্ভ্রের পথে যেতে 
পারে । তার জন্য প্রয়োজন এই পরকারের অপসারণ । এই কর্তবা শ্রামক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা ব্যতীত সমাধা হতে পারে না। শ্রামকর্দের নেতৃত্বে 
ও শ্রামক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তিতে সম্ত গণতাম্তিক শক্তিকে এক একাদ্ধ 
মোচয় সংহত করতে হবে । এই সব বিষয়ে সকলে একমত এবং এই সব 
বিষয়েই ডাখ্গে-গোষ্ঠীর সঙ্গে মূল বিরোধ । ভাঙ্গে-গোষ্ঠীর বক্তব্য হোল এই 
সরকার বৃহৎ ধঁনিকশ্রেণীর নেতৃত্বে পারচালিত নয়, জাতীয় ধাঁনকশ্রেণীই 
এতে প্রধান শক্তি । এই সরকার মুলত; একচেটিয়া পুখীজর বিরোধী, 
যাঁদও এতে তাদের কিছন প্রভাব আছে । তাই, এই সরকারের অপসারণ নয়) 
আঅমিক নেতৃত্ব প্রাতষ্ঠার প্রয়োজন নেই, শুধু প্রয়োজন শ্রমিক-কৃষক শক্তির 
সাহায্যে জাতীয় ধাঁনকশ্রেণীর হাতকে শক্তিশালী করা। ডাচ্গে-গোম্ঠীর 
লেজ্‌র-বাত্বির মতবাদগত ভিত্তি এই খানে এবং একেই আমরা সকলে বর্জন 
করেছি। 


৮৬ 


কমরেড নাম্বুদিরিপার্দের যে সব বিষয়ে ভিন্ন যত হল তা হোল, 
প্রথমত: বিপ্লবের নামকরণ কী হবে? জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব, না জন- 
গণতািত্রক বিপ্লব ? বেশীর ভাগ কমরেড মনে করেন, যে বিপ্লবের যা কর্তব্য 
নির্ধারিত হয়েছে তাতে জাতীয় গণতাম্ত্রক বিপ্লবের ধারণা সঞ্গতিপর্্ণ 
নয়) এর চরিত্র হোল জনগণতাক্ত্রিক বিপ্লব । কমরেড ই. এম. এস-এর এ 
বিষয়ে বক্তব্য আছে। দ্বিতয়িত:, বৃহৎ ধনিকশ্রেণর ভুমিকা কী হবে? 
সকলেই একমত, যে বৃহৎ ধনিকশ্রেণীর সঙ্গেও সাম্রাজাবাদের বিরোধ আছে 
এবং গণতাশ্ত্রক শক্তি নিশ্চয়ই একে ব্যবহার করবে । কিম্তু বৈশীর ভাগ 
কমরেড মনে করেন যে, এই বিরোধের চরিত্র ভিন্ন প্রকৃতির । এই বিরোধ 
সত্বেও বিপ্ীবের রণনীতিগত শ্রেণী সমাবেশে বৃহৎ বুজোয়াদের কোন স্থান 
হতে পারে না। যেহেতু এই বিপ্লবের অন্যতম চিত্র হোল একচেটিয়া 
পঁুজির বিরোধী | তাই, বৃহৎ পঁহজিপতিগোষ্ঠী এই বিপ্লবের শ্রেণী সমাবেশে 
আসতে পারে না। কিম্তু বৃহৎ পঁুজিপাতিদের সম্বন্ধে এই রুপ ঢালাও- 
ভাবে বলা লম্বন্ধে কমরেড ই. এম. এস-এর বক্তব্য আছে। 

একটি বিষয়ে কষরেড ই. এম. এস. খসড়া প্রোগ্রামের হুব্লতা সাঠিক- 
ভাবেই দেখিয়েছেন । পুখীজবাদশী পথের আনিবার্য পাঁরণ্তি হিসাবে দেশে 
সাম্প্রদায়িক, প্রাদদোশক, গোষ্ঠীগত নানা বিরোধের সৃষ্টি হচ্ছে, জাতায় 
এঁকোর প্রশ্ন দেশের দামনে গনরবৃত্বপর্ণ সমপ্যা হিসেবে দেখা দিয্েছে। 
খপড়া প্রোগ্রামে এই সমস্যার বিষয় তুলে ধরা হয় নাই। সকলেই মনে করেন 
যে, এ ত্রুটি সংশোধন করতে হবে । 

মোটের উপর প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনা প্রাথমিক হলেও তা হয়েছে 
গঠনমূলক | সমস্ত বিষয়ে বিভিন্ন স্তরে পার্টি সম্মেলনে আলোচিত হবে ও 
তার ভাত্তিতে পাটি কংগ্রেসে চড়়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে । সকলেই এই বিশ্বাদ 
নিয়ে এসেছেন যে আমরা নিশ্চয়ই সঠিক পিদ্ধান্ত নিতে পারব । 

তেনালশ কনভেনশনে পাটি কংগ্রেস সংক্রান্ত গহরুত্বপণ” বিষয় প্রধান 
আলোচ্য বিষয় হলেও জনগণের আশু সমস্যা ও আন্দোলনের কথা বাদ যায় 
নাই। তাই খাদ্য সংকট, উচ্চ মুলা, বদ্দী-মুক্তি ও অনান্য বিষয়েও 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। 

[িম্ত্‌ তেনালী কনভেনশনের মহল তাৎপর্য হোল--সপ্তম পার্টি কং- 
গ্রেসের জনা উদাত্ত আহবান, ডা্গে-গোষ্ঠীর পাপ চক্র থেকে মুক্ত হয়ে 
পার্টির নবজন্মের ঘোষণা । বেশণর ভাগ পার্টি সভ্য এই আহ্ধানে সাড়া 
দিয়েনেছ । এখনও যারা সিদ্ধান্ত করতে পারেন নি তাঁদের কাছে কনতেনশন 
আবেদন জানিয়েছে যে, এই মহান কর্তব্যে তাঁরা আমাদের শাঁরক হোন । 


১২০, 


আজ প্রত্যেক কমরেডের কর্তব্য হোল সপ্তম পান্টি কংগ্রেদকে সার্থক করে 
তোলা এবং পার্টির পুনগণঠনের স্গে আমাদের অন্যান্য কাজের উপর 
সংস্কারবাদের প্রভাব দুর করা? সংকীর্ণতার বিপদ সম্বন্ধে সচেতন থাকা ; 
এবং নুতন দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গণ-আন্দো লন ও শ্রমিক-কৃষকের মুল শ্রেণীগত 
গণ-পংগঠণগলি গড়ে তোলা । এই শেষোক্ত কাজগদলি সহজ নয় 3 কিন্তু 
দুঢ়কতা নিয়ে শুর করলে নিশ্চয়ই তা আমরা করতে পারব । 

সংশোধনবাদীরা ১৯৪৮-৪৯ সালের হঠকারিতার জুজনর ভয় দেখিয়ে 
আমাদের সংগ্রামকে বানচাল করতে চাইছেন । তাঁদের আমরা স্মরণ করিয়ে 
দিতে চাই, ১৯৪৮-৪৯ সালের হঠকারিতায় ধারা নেতা ছিলেন তাঁদের 
বেশীর ভাগই আজ আপনাদের সংশোধনবাদশ গোষ্ঠীর অন্তভ্ক্ত । সব সময়ে 
সাঠক পথের বিরোধিতা করার ব্যাপারে আপনারাই পিদ্ধহন্ত। আমরা 
যারা অনেক ঠেকে শিখে সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছি তারা 
নিশ্চয়ই সংশোধনবাদের অপর দিক হঠকারিতা সম্বন্ধেও সচেতন থাকব । 


-_ দেশহিতৈধী, জুলাই ২৪১ ১৯৬৪ 


৪ 


& কৃষক আন্দোলনের নতুন গতিধারা ৫ তার তাৎগথ' 


মধাবতরঁ নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণ কংগ্রেসকে শোচন"য়ভাবে 
পরাজিত করে যুক্তক্রদ্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করেছে । িজরণ যুক্তত্রম্টের 
গঠনের বিশেষ চরিত্র হোল এই যে, এর মধো প্রধান শীক্ত যাকসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি । অন্য রাজোর যুক্তফ্রম্টের ফলাফলের সঙ্গে পাশ্চিমবঙ্গের 
ফলাফল তুলনা করলে এর তাৎপর্য বোঝা যাবে । এই বিশেষ শাক্ত সমা- 
বেশের ভিত্তিতে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গণ-আন্দোলনের অগ্রগতির যে 
অনুকহল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে, তাকে সঠিকভাবে বাবহার করার ফলে 
সারা পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনে এক অভুতপহব্+ জোয়ার দেখা দিয়েছে । 
লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও খেতমজুর অপুর্ব উম্মানা, উন্নত চেতনা, লক্ষণীয় 
সাহস ও দৃঢ়তা এবং শ্রেণীগত এ্ক্যবোধ নিয়ে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামে 
এক বিশেষ গতিবেগ ও গভীরতা এনে দিয়েছে । একোন বিশেষ জেলার 
ঘটনা নয়, জেলায় জেলায় কিছ তারতম্য থাকলেও এ সংগ্রাম কার্যতঃ সারা 
পশ্চিমবঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করেছে | যেন কোন যাছু মন্ত্র বলে লক্ষ লক্ষ 
গরশব কৃষক ও ক্ষেতমজুর দীশর্ধাদনের জড়তা ও দ্বিধা কাটিয়ে এবং নতুন 
চেতনা ও সংঘ শক্কির সন্ধান পেয়ে গ্রাম রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে প্রধান ভুমিকায় 
নেষে পড়েছে । আগেও গরাব কৃষক ও ক্ষেতমজুর আন্দোলন করেছে । 
কিন্তু সংখ্যা, ব্যাপ্তি, গভীরতা ও চারত্রের দ্িক দিয়ে আজকের সঙ্গে তার 
কোনই তুলনা হয় না। যাঁরা এঁতিহাসিক তে-ভাগা আপ্দোলন দেখেছেন 
তাঁরাও স্বীকার করছেন, যে এখনকার কৃষক সংগ্রাম তার চেয়েও অনেক 
ব্যাপক, অনেক শক্তিশালী, অনেক গভীর । 

তে-ভাগার সংগ্রাম ছিল সাত্রাজবাদ বিরোধী জাতীয় সংগ্রামের 
পটভৃমিকায় ফসলের সংগ্রাম । এখনকার সংগ্রাম হচ্ছে, গণতাশ্ত্রিক বিপ্লবী 
পরিবতনের দিকে অগ্রসরমাণ ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে ঘনীভৃত অর্থনৈতিক 
সংকটের পটভমিকায় জমির জন্য সংগ্রাম । সক্রিয় কৃষক সংগ্রামের সহায়তা 
পেয়ে গত ৬ মাসে যুক্তফ্রণ্ট সরকার শুধু দরকার" প্রচেষ্টায় তিন লক্ষাধিক 
বিথা আতারিক্ত বেনাযশ জমি বড় জমিদার-জোতদ্নারদের কবল থেকে উদ্ধার 
করেছে । (১৯৬৭ সাল হতে আজ পর্যণ্ত এমি উদ্ধার করা বেনামী জি 
সাড়ে সাত লক্ষ বিঘারও বেশী। তাছাড়া আগে হতে সরকারে ন্যন্ত জমি 
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আরো আছে ।) এই জমি বিির ব্যাপারে কৃষকেরা সরকারশ শাসনযন্ত্রের দিকে 
তাকিয়ে বসে থাকে নি, সরকারকে জমি বিছিতে সক্রিয়ভাবে সাহাযা করেছে । 
এ ছাড়া কৃষকরা নিজেদের উদ্যোগে আরো কয়েক লক্ষ বিধা (সঠিক হিসাব 
দেওয়া মুস্কিল) বেনামী জমি উদ্ধার করেছে । জামদার-জোতদারদের চক্রাম্ত, 
আঘাত ও তাদের দ্বারা আইনের প্রাক্রয়ার ব্যভিচার একে ঠোঁকয়ে রাখতে 
পারছে না। গ্রামের ও গাঁরবের পর্ণকুটিরে বাইরের বিষাদময় চেহারায় 
কোন পারিবর্তন চোখে দেখা যাবে না। কিন্তু, এই সব কুটিরে যারা বাস করে 
সেই মানুষগধীলর মধো, তাদের চিম্তা ও কাজের ধারার মধ্যে লক্ষণীয় পার- 
বর্তন দেখা দিয়েছে । দীর্ঘদিনের প্রতারণা, বঞ্চণা ও আঘাতের বিরুদ্ধে 
তাদের চোখেমুখে দেখা দিচ্ছে দঢ় প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের প্রতিজ্ঞা । অনেক 
ব্যাথা বেদনার স্মৃতি বহন করে এই শসা উৎপাদনকারী সৃজনশীল মানুষ- 
গাল যখন নুতন জীবনবোধ নিয়ে কিছু করার জন্য এগিয়ে আসে, তখন 
তাতে কোন ক্ষেত্রে একট বেশী উচ্ছ7াস ও কিছু কিছু বাড়াবাড়ি থাকতে 
পারে বৈকি এবং তা কিছু হয়েছেও। 

[িদ্তু এ সব হোল খুব সামান্য ও গৌণ । আসল কথা হোল গ্রামের 
গরশবেরা নুতন ইতিহাস পট্টি সুরু করেছে এবং তার মধ্য দিয়ে নিজেরাও 
বদলাচ্ছে । দেশের বর্তমান রাজনৈতিতক পারস্থিতিতে এখনই সামম্তবাদের 
পর্ণ অবসান করা সম্ভব নয়, তা আশু কার্ধ ক্রম হতেও পারে না; কিন্তু 
লক্ষ লক্ষ গ্রামের গরীবের অভিযান সামন্তবার্দের শিকড়গহণিকে ন়িয়ে দিচ্ছে, 
জোত্দার-জামদার ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি আতংকিত হয়ে উঠেছে । কত 
লক্ষ বিঘা জমি গরীবেরা পেল বা কত লক্ষ মণ ধান তারা খণ বা খোরাকি 
হিসাবে আদায় করতে পারল, একমাত্র তারই মাপ কাঠিতে আজকের পশ্চিম- 
বঙ্গের কৃষক আশ্দোলনের চরিত্র বিচার করতে গেলে সবটা বোঝা যাবে না। 
যে বৈশিষ্ট) লক্ষ করা দরকার তা হোল লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক-_কমরেও 
লেনিন যাদের বিপ্লবী ভূমিকার কথা বারে বারে বলেছেন-_-তারা নুতন 
চেতনা ও সংঘ শাঁক্ততে পুষ্ট হয়ে উঠেছে । সমাজের মৌলিক রংপাস্তরের 
জন্য যে শক্তি সমষ্টির প্রয়োজন তারই একটা বড় অংশ এর মধ্য দিয়ে বিকাশ 
লাভ করছে। “তোমাদের বাঁধবে যে গোকুলে বাড়িছে সে”__এই কথাটি 
নূতন অর্থে এখানে প্রয়োগ করা যায়। “যুক্তস্রণ্ট সংগ্রামের হাতিয়ার+-_ 
মাক“সবাদী কমিউনিস্ট পাণ্টির এই মহল্যায়নের তাৎপর্য বোঝা যাচ্ছে । 


১১৬৭-৬৮ দসালেন্ন আভিজ্ঞতা 
এই পারস্থিতিকে বুঝতে সাবিধা হবে যাঁদ আমরা একটু পিছনে 1গয়ে 
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১৯৬৭ সালের দিকে তাকাই । ১৯৬৭ সালে স্বল্পায়ু ও অপেক্ষাকৃত অনেক 
দুর্বল যুর্তফ্রণ্ট মন্ব্রসভার আমলের অভিজ্ঞতা আজকের অগ্রগতির ভিত 
তৈরশ করতে সাহাধা করেছিল । এ যুক্ত্রম্ট মন্ত্রীসভা জনগণের কোন সমস্যার 
সামান্য সুরাহা করতে পারে নি। খুব সামান্য হলেও সরকারণ কর্মচারা 
শিক্ষকেরা কিছ আর্থিক সুবিধা ও মর্যাদা পেয়েছিল । কিন্তু, শ্রামিক- 
কৃষক এ রকমের সাক্ষাৎ কোন অর্থকরী সাহাষ্য পায় নি। এমন কি 
কেন্দ্রীয় শাসকবর্গ ও জোতদার-মজুতদারদের চক্রান্তে যে গভশর খাদ্য সংকট 
দেখা দিয়েছিল--যার ফলে গ্রামের গরীবদের ৩ টাকা সাড়ে তিন টাকা 
কিলো চাল কিনতে হয়েছিল-_তা হতেও গরীবদের কোন নিচ্কৃতি দেওয়া 
যায় নি। কিন্তু তাসত্বেও এ দময়ে রাজা সরকারের সশীমত ক্ষমতার 
গণ্ডীর মধ্যে সরকারের হাতে ন্যস্ত জমির দখল ও বন্টন, এ কাজে কৃষক 
ংগঠনের সাহায্য গ্রহণ, বেনামী জমি উদ্ধার, উচ্ছেদ বন্ধ প্রভৃতি বিষয়ে ষে 
বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল তা গ্রামের গরীবদের মধো নুতন চেতণা 
সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল । 
ইতিহাসের ছাত্র মাত্রই জানেন-_ষে ইংরেজ আমলের আগে গ্রামাঞ্চলে 
জমিহীন কৃষক [বিশেষ ছিল না। ইংরেজের শোষনের সঙ্গে জামদার-মহাজন- 
দের নির্মম বঙ্গাহীন শোষণ মিলে কৃষকর্দের অনেককে দ্বুত জামহারা কৃষকে 
পাঁরণত করতে লাগল | সদ্য মার খাওয়া দুঃস্থ কৃষকের দল এই নির্মম 
শোষণের বিরুদ্ধে উমতিংশ শতাব্দীর মধাভাগে নানা বিদ্রোহে ফেটে পড়েছে । 
সন্ন্যাসী বিঘ্বোহ, সাঁওতাল বিদ্বোহ, তিতুমীরের বাঁশের কেঞ্লা, মেদ্িনীপহরের 
টুয়াড় বিদ্রোহ এরই বাহিঃপ্রকাশ | কিন্তু ইংরেজের কামানের গোলার সামনে 
এই সব খন্ড খন্ড ও বিচ্ছিন্ন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ববিহীন বিদ্বোহগুদলি অংশ 
গ্রহণকারীদের বারত্ব সত্বেও বিধ্বস্ত হয়ে গেল। পরাজিত কৃষক বাস্তবকে 
মেনে নিশ। সময়ের প্রলেপ এ কৃষকদের প.ত্র-পৌত্রদের অন্তরের জাম হারা- 
নোর জ্বালাকে প্রশমিত করে দিল । যে জাঁমদার--মহাজনদের বিরুদ্ধে 
একধিন তারা বিদ্রোহ করেছিল, উনাবিংশ শতাধ্দীর শেষভাগে তাদেরই কাছে 
গিয়ে সামানা ভাগের জমি ও মজুরীর কাজ পাবার জন্য তারা অনেক হাতজোড় 
করে দাঁড়াত। তারপর নৃতন পারিস্থিতিতে জাতীয় চেতনা উম্মেষের সঙ্গে 
তাল রেখে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামে যেমন ধাপে ধাপে গভীরতা ও 
তীব্রতা আসতে লাগল, কৃষকদের মধোও নৃতনভাবে তার প্রভাব পড়তে 
লাগল । 
কিম্তু ১৯৩০-৩২ সালের পর্ব পর্যন্ত বাংলাদেশে কৃষকের অন্তরে তা 
সত্যকার সাড়া জাগাতে পারে নি। সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের সে অবাক হয়ে 
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শ্রদ্ধার চোখে দেখেছে ; ১৯২১-২২ বা ১৯৩০-৩২ সালে গাম্ধীজীর নেতৃত্বে 
অসহযোগ বা লবণ, বিলাতাঁ কাপড়, মদ প্রভৃতি নিয়ে আইন অমান্য আন্দো- 
লনকে সে দেখে অনুপ্রাণিত হয়েছে । কিন্তু এ সব জিনিষ তার জীবনের 
সংগে নিবিড় সংযোগ সাধন করতে পারে নি, তাই তাকে এর সক্রিয় সাঁরক 
করা যায় নি। তার জমি ও ধণের সমস্যার কথা পে এ সবের মধ্যে 
খুজে পায় নি। তৎপরবতাকালে একটিকে দেশব্যাপী শ্রামক আন্দোলনের 
প্রভাব, রুশ বিস্লবের কাহিনী, অন্যর্দিকে বিপ্লবী সন্ত্রাসবাদী ও কংশগ্রেপী 
আইন অমান্য আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার অভিজ্ঞতা কৃষকদের মধ্যে তাদের 
নিজেদের দাবশ নিয়ে দ্বত্ত্রভাবে সংগঠিত হবার জন্য নুতন চেতনার সঞ্চার 
করতে লাগল । অনেক বছর সময় লাগলেও ধাপে ধাপে সংগঠিত কৃষক 
আন্দোপন বিস্তার লাভ করতে লাগল, সংগে সংগে গভীরেও যেতে লাগল । 
জমিধারী উচ্ছেদের ও জমির দাবশ তাদের মধ্যে সত্যকার সাড়া জাগাল। 

কিল্তু প্রথমে এটা সম্ভব বলে তারা বিশ্বাস করে নি, তব তারা ল্বগ্ন 
দেখতে লাগল । খাজনা, খণ, প্রজান্বত্ব, ক্যানেল কর প্রভৃতি দাবার স্তর 
পেরিয়ে তে-ভাগার দাবী কৃষক আন্দোলনকে নুতন স্তরে নিয়ে গেল, বর্গাদার 
ও খেতমজুরেরা বিশেষ শক্ত হিসাবে আত্মপ্রকাশ করল | স্বাধীনতার পর 
জমির দাবি তার কাছে বাস্তব হিসাবে দেখা দিল। কংগ্রেস সরকারের 
জাঁমদারণ উচ্ছেদ আইনের প্রহসন তাদের হতাশ করেনি, বরং তাদের জামির 
জন্য সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তাবোধ সৃষ্টি করেছে । ১৯৫৬-৫৭ সালের পর 
হতে উচ্ছেদ-বিরোধী সংগ্রামের সংগে সংগে বেনামী জাম উদ্ধারের সংগ্রাম 
কৃষক আন্দোলনে বিশেষ তাৎপর্য এনেছে । কিন্তু যুক্তফ্রণ্ট সরকার হবার 
আগে পর্যন্ত এই জমির সংগ্রাম অল্প এলাকার মধ্যে ও প্রধানতঃ বর্গাদারদের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল । অন্যত্র জামর ক্ষুধা থাকলেও তা বাহ্যিক রংপ নিতে 
পারে নি। 

জাঁমর প্রশ্মে যুক্তস্রণ্ট সরকারের প্রচেম্টা এই সীমাবদ্ধতার বাধাকে 
অনেকটা শিথিল করে দিল,--সমস্ত জেলার জীমর প্র*্ন বাস্তব সংগ্রামের 
প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল । কৃষকর্দের মনে অতাঁতের জাম হারানোর ব্যথা 
নুতন করে জেগে উঠল এবং সেই সংগে জমি পাবার স্বপ্ন তাঁদের চোখে 
মুখে নূতন চেহারা এনে দিল। এই জাম হারানোর ব্যথা ও জাম পাবার 
স্বপ্নই তাঁদের তিন টাকা সাড়ে তিন টাকা কিলো চাল খাবার বাথাকে চাপা 
দিয়ে দিল । গরশব কৃষক রাজনৈতিক চেতনায় অনেক সমদ্ধ হয়ে উঠল । 

যু্তক্রন্ট সরকারের অস্তিত্বের' এই বৈস্লাবক তাৎপর্য প্রাতীক্রয়াশীল 
ও অতি বিস্লবীরা ম্বভাবতঃই বুঝতে পারে নি। তাই কংগ্রেসের ৩ টাকা 
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দিলো চালের স্লোগান ও অণ্য দিকে হঠকারশ বালিলাদেৰ নির্বাগন 
বজনের স্লোগান মধাবতর্ণ নির্বাচনে পর্যৃদস্ত হয়ে গেল। যুক্তফ্রপ্ট 
আমলে কৃষকদের লব্ধ চেতনা পরবতাঁকালে দমণনীততির আগুনে পুড়ে 
আরো শক্ত হয়ে উঠল । যে অধিকার তারা অন করেছিল তা রক্ষার জন্য 
তারা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে অনেক ব্যাপক ও সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণ 
করল । অতাঁতের এই অভিজ্ঞতা ও শিক্ষাই বতমানের কৃষক সংগ্রামে ছুর্বার 
গতিবেগ এনে দিয়েছে। 


গভীর সংক্রটেন্র পটভূঘিকায় কুম্নক সংগ্রাম 


পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এই বিশেষ বিকাশকে দেখতে হবে, 
সারা ভারতে ঘনগভূত অর্থনৈতিক সংকটের পটভহমিকায় । তা পাহলে এই 
সংগ্রামের শক্তি ও দুর্বলতা কোনটাই বোঝা যাবে না, কোন পথে কিভাবে 
এগয়ে নিয়ে যেতে হবে সে বিষয়েও ম্বচ্ছ ধারণা হবে না। বিশ্ব 
পৃণজিবাদী সংকটের যুগে ভারতে বড় বড় পৃশীজপতিদের নেতৃত্বে পরিচালিত 
পুশীজপত্িতি জমিদার শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক অনুসৃত পন্ীজবাদী বিকাশের 
নীতি কিভাবে দেশকে ক্রমশঃ গভশরতর অর্থনৈতিক পংকটে ডুবিয়ে দিচ্ছে 
সে সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা বাতার প্রকৃতি বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের বিষয় 
বস্তু নয়। এখানে যে কথা বুঝতে হবে তা হ'ল এই যে, এই সংকট স্থায়ী 
রোগে পরিণত হয়েছে এবং তা দিন দিন জটিল ও গভীর হচ্ছে। সমাজ 
ব্যবস্থার মৌলিক রুপান্তর ছাড়া কোন টোটকা দাওয়াই দিয়ে এর কিছুটা 
হেরফের ছাড়া সতাকার সমাধান করা যাবে না। এই মৌলিক রাপান্তর 
আসতে পারে একমাত্র শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্বে পরিচালিত শ্রামক-কৃষক ও 
মেহনতী মানুষের তীব্র এঁক্যবদ্ধ গণ-আম্বোলনের মধ্য দিয়ে । এহ কথা মনে 
রেখেই পাঁশ্চমবঞ্গে বর্তমান কৃষক সংগ্রামকে দেখতে বা বুঝতে হবে । 

যুক্তক্রণ্ট সরকার প্রাতষ্ঠা পশ্চিমবঙ্গের জনসাধারণের সামনে এঁগয়ে 
যাবার অনুকুল পাঁরস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এই রাজা সরকারের ক্ষমতা 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ; এর দ্বারা জনগণের সমস্যার কোন মৌলিক সমাধান করা 
যেতে পারে না । দেশের আহ্থিক সংগতির উপর কেন্দ্বের একচ্ছত্র ক্ষমতা 
থাকার ফলে সামান্য গঠনমলক কাজ বা জনগণকে সামান্য সুবিধা দেওয়া 
অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য । তাই, যুক্তক্রম্ট সরকার জনগণের সকল সমস্যার 
সমাধান করে দেবে, এমন চিন্তা করা অবাস্তব । কিন্তু, এই সামাবদ্ধ শাসন 
ক্ষমতাকে গণ-আন্দোলনের বিকাশের ম্বার্থে বাবহার করা সম্ভব। একথা 
ঠিক যে শাসনযন্ত্রের ও আমলাতণ্ত্রের শ্রেণী চাঁরত্র্রে র€পাস্তর ঘটাতে পারা 
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যাবে না। কিদ্তু তা হলেও একে এমন ভাবে কাজে লাগানো যায়, যার 
সদ্‌বাবহার করে শ্রমিক-কৃষক ও মেহনত জনসাধারণ কায়েমী ম্বাথথের 
বিরুদ্ধে সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে | এটাই হলো যুক্তস্রণ্ট সরকারের 
মুখ্য ভুমিকা । অবশ্য ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হলেও কিছুটা আম্থিক বা অন্যানা 
সুবিধা দেওয়া যায়, কিন্তু নিঃসণ্বেহে এগুলি হবে গৌণ | মাকসবাদাী 
কমিউনিস্ট পারি সঠিক ভাবে বলেছিল, যে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সংগ্রামের 
হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। গত ৬ মাসের ঘটনাবলী এই 
ভহামকার তাৎপর্য মেহনতী মানুষের সামনে তুলে ধরেছে। শ্রামক ও 
কৃষকের মধ্যে যে গণ-আম্দোলনের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, তা হতে এটা 
বোঝা যায় । 


কৃত্রব্র ঃগ্রামের চন্িত্র ও ঘিশেমভু 


সাম্প্রতিককালের কৃষক আন্দোলনকে বিচার করলে দেখাযাবে যে, 
সরকারা ব্যবস্থাবলী বিশেষ পরিমানে সাহায্য করলেও দেশের গরীব কৃষকদের 
সক্রিয় ভামকাই এই অবস্থার সৃষ্টি করতে পেরেছে এবং তার মধা দিয়ে 
কিছ আংশিক দাবিও আদায় করতে পেরেছে । আভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, 
যে জনসাধারণ নিচ্ক্রিয় ভূমিকা নেবে আর সরকার উপর থেকে জনকল্যাণ 
মহলক বাবস্থা গ্রহণ করবে, এমি ধারণা খুবই ভুল | অন্য দিকে যুক্তফ্রন্ট 
সরকার কর্তৃক গৃহীত ব্যবস্থাগুিল ইতিবাচক ভমিকাকে অদ্বীকার করে 
বা প্রতিক্রিয়াশীল চক্রান্তের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রম্ট সরকারকে রক্ষার জন্য মিলিত 
সংগ্রামকে উপেক্ষা করে একমাত্র গণ-সংগ্রামের দ্বারা বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি 
করা সম্ভব হত না। জাঁমর ব্যাপারে চিত আইনের কোন বড় রকমের 
সম্ভাব্য পাঁরবর্তন এখনও করা যায় নি; কিন্তু এ বিষয়ে কিছ বাবচ্হা 
নেওয়া হয়েছে (যেমন উচ্ছেদ বন্ধ, বাস্তু ভিটার অধিকার, পতিত জামির চাষ 
প্রভৃতি) । সেই সঙ্গে চলতি আইনের বিভিদ্দ বিধানকে যতটা সম্ভব 
কৃষকের স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ তৎপরতা নেওয়া হয়েছে । 
শাসনযম্ত্রের অন্তর্নিহিত দুর্বলতা সত্বেও তাকে এই কাজে লাগানোর কিছুটা 
চেষ্টা হয়েছে এবং গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পুদিলপী দমণনীতির বাবহারকে 
ংঘত করবার নীতি নেওয়া হয়েছে । এইগৃতি কৃষক সংগ্রামকে ব্যাপকভাবে 
ছড়িয়ে প্ড়তে ও দ্র্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছে । 
িম্তু এ কথাও বুঝতে হবে-যে গরীব কৃষকদের সম্মিলিত শীক্তির 
ভূমিকা ঘি না থাকত তাহলে উপর থেকে নেওয়া সরকারী বাবন্হাগালি 
[শেষ (কিছ করতে পারত না। এও লক্ষ্য করতে হবে, যে গরীব কৃষকদের 
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এই আভিযান শুধুমাত্র সরকার ব্যবম্ছাকে কার্যকর করার মধ্যে নিজেকে 
সীমাবদ্ধ রাখে নি, তা থেকেও এগয়ে গেছে । উর্ধাহরণ ম্বরপ বলা যায় 
সরকার প্রচেষ্টায় যতটা বেনামী জাম উদ্ধার করা হয়েছে, কৃষক তার চেয়েও 
বেশী জমি উদ্ধার করেছে । পরিবার তিত্বিতে জমির সবোচ্চ সামা ধার্য 
করা নীতি হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, কিন্তু তা এখনও আইনে পাঁরণত 
হয় নি। কৃষকেরা কিন্তু তার জন্যে বসে নেই, তারা ইতিমধ্যেই একে 
কার্যকর করবার জন্য কিছুটা অগ্রসর হয়েছে । এ হতেই গণ-সংগ্রামের 
মুখ্য ভুমিকা পার্কারভাবে দেখা যাচ্ছে। আইণ-কানুনের সরকারণ 
বাবস্থা এবং সাঁক্রয় গণ-সংগ্রামের এই পারস্পারক সম্পর্ক থেকে সাঠিক 
শিক্ষা গ্রহণ করে সামনের দিকে এাঁগয়ে যেতে হবে । 

কুষক সংগ্রাম শুধুমাত্র খাস জাম বিলি বা বেশামী জি উদ্ধারের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ নেই । আজ তা খণ, খাদা, মজ-্র প্রভৃতির প্রশ্ণ নিয়েও গরীব 
কৃষকেরা আণ্বোলনে নেমেছে । দেনার দায়ে জমি চলে যাওয়ার সমস্যা এবং 
জমি ফেরৎ পাওয়ার প্রশ্ন অনেক দিন ধরেই কৃষক আন্দোলনের কম্দের 
ভাবিত করে তুলেছে । বর্তমান সীমাবদ্ধতার * মধ্যে শুধুমাত্র আইন করে 
এর সমাধান করা সম্ভব নয়। এমনভাবে দলিলে বেশী টাকা লিখে 
জমগুি বিক্রীকোবলা করা হয়েছে,যে তা আইন করে [িকমত উদ্ধার 
করাও মৃস্কিল। সাম্প্রতিককালে দেখা যাচ্ছে যে, সংগ্রামী কৃষকেরা 
এই সমপ্যার সমাধানের একটা পথ খুজে পেয়েছে | প্রচণ্ড গণ-আম্দোলনের 
চাপ সৃষ্টি করে কিছ কিছ জাম ফেরৎ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে । 
কোন রকম আইন করার চেষ্টা নিশ্চয়ই করতে হবে | কিন্তু, এই সমস্যার 
সঠিক সমাধানের জন্য যে রাস্তার সম্ধান ইতিমধ্যেই কৃষকেরা পেয়েছে তাকে 
বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হবে । 

গ্রামাঞ্চলে অভাবের কয়েক মাস গরীব কৃষকদের পক্ষে খাদ্য কর্জ পাওয়া 
এক কঠিন লমস্যার সৃষ্টি করেছে । বাংলা ১৩৫০ (ইংরেজী ১৯৪৩) 
সালের মম্বম্তর এবং তারপর মজুতদারদের কার্যকলাপের ফলে গ্রামাঞ্চলে 
সহজ সুদে. ধান অথবা টাকা কর্জ পাওয়ার বাবস্হা ধাপে ধাপে কার্যতঃ উঠে 
গেছে । অতাঁতে এর সমাধানের প্রশ্ন নিয়ে অনেক কথা হয়েছে, কিন্তু 
সাত্যকারের পথ খঃজে পাওয়া যায় নি। বর্তমানে কৃষক সংগ্রাম তারই পথের 
ইছ্গিত দিয়েছে ৷ সংগঠিত আন্দোলনের চাপ দিয়ে দ্হানে ল্হানে কৃষকেরা 
সহজ শর্তে ধান কর্জ পেয়েছে । খাস জমি বিলি ও বেনামী জমি উদ্ধারের 
পর কৃষক কমর্দের মধ্যে প্রশ্ন জেগেছিলো-_ে গরাব কৃষকেরা সামানা আধ 
বিঘা করে জাম পেয়ে কিভাবে সেই জাম সরকারী খণের অপ্রতুলতার মধ্যে 
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চাষ করবে । বুর্জোয়া অর্থনশতিবিদেরা বার বার একটা কথা প্রচার 
করেছে ষে, এক এক জনকে সংসার চালানোর জন্য পর্যাপ্ত জমি না দিলে 
হুস্হে কৃষকদের পক্ষে এক আধ বিঘা জাম চাষ করা মুস্কিল এবং তাতে ফসল 
উৎপাদনও ব্যাহত হতে বাধা । হুক্তফ্রণ্ট সরকার বুজোৌঁয়া অর্থনীতি 
বিদদের এই মতকে সব সময় ভুল বলে মনে করেছে । অল্প অল্প করে জম 
দিতে পারলেও তা অগাণত দুঃস্হ কৃষকদের মধ্যে কিছুটা নিরাপত্তার অবস্হা 
ও সেই অনুপাতে উৎসাহ সৃষ্টি করে । 

এই কথা মনে রেখে যত বেশশ সংখাক সম্ভব লোকের মধ্যে জম বিলি 
করার নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু, এই সব জামছুঃস্থ কৃষকেরা 
কীভাবে চাষ করবে ও তাতে ফসল কা হবে, তা এক বিশেষ সমস্যা হিদাবে 
দেখা দিয়েছিল । কৃষক আন্দোলনের কোন কোন কর্শও এই সব প্রশ্নে 
বিচলিত বোধ করেছেন ! কিন্তু, সংগঠিত কৃষক আন্দোলন নি:দন্দেহে 
এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছে এবং আমাদের ধারণাটাকে নিভ্ল বলে প্রমাণ 
করেছে । লাখ লাখ বিঘা জাম বালি করা হয়েছে বা উদ্ধার করা হয়েছে, 
িম্তু কোন জমি পাতিত পড়ে নেই। চাষের অবস্থাও অপেক্ষাকৃত খারাপ 
নয়। মেহনতা কৃষকদের সৃজনশ শক্তি কিছুটা প্রকাশের সুযোগ পেয়েছে । 
বিভিন্ন দেশের কৃষি বিপ্লবের অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায়া যে, বড় বড় জমির 
মালিকানা ভেঙ্গে দিয়ে এক এক জনকে অল্প অস্প করে জাম বিতরণ 
করলেও মেহনত'ী কৃষকদের মধ্যে সৃজনীশক্তির এমন এক বিকাশ ঘটে, যে 
তাতে একটা স্তর পর্যন্ত কৃষির উৎপাদন বিশেষভাবে বেড়ে যায় । তারই কিছুটা 
ইংগত প্চিমব্গ কৃষক আন্দোলনের সীমাবদ্ধ অভিজ্ঞতায় দেখা যাচ্ছে। 

আমাদের পাশ্চমব্গে খেতমজুরের সংখ্যা কম নয় এবং দিন দিনই এই 
সংখা বেড়ে চলেছে । এরা কিন্তু আপলে উন্নত প'হাজবাদশী দেঁশের স্বাধীন 
মজুর নয় । এদের চারত্র হলো মহলত: জমিহীন দুস্থ কৃষকের চরিত্র । 
এদের সামনে জমির প্রশ্ন যেমন গুরুত্বপংণ', তেখান গুরুত্বপব্ণ প্রশ্ন 
বত্মানে ন্যাধ্য মজুর পাওয়া । কিম্তু হুস্থ কৃষকর্দের অন্যান্য অংশের 
মত বা তার চেয়ে বেশী এরা বঞ্চিত ও প্রতারিত হয়ে আসছে । কাজের 
অভাব, মজুরশর ল্বল্পতা, সামস্তবাদশ [বিভিন্ন শোষণ এদের অনেককেই কার্ষত: 
ভৃিপদাসের অবস্ছায় রেখেছে । আভিজ্ঞতায় দেখা যায় যে গ্রামাঞ্চলে এরাই 
হোল সবচেয়ে বিপ্লবী অংশ-_অবশা যাঁদ এদের সেই অবস্হার মতন করে গড়ে 
তোলা যায়। গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে ধাপে ধাপে এই খেতমজুরদের কৃষক 
সংগ্রামের দামনে দিয়ে আসতে না পারলে সমাজের মৌলিক রপাস্তরের কথা 
শুধু ল্বপ্নই থেকে যাবে |. 
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পাশ্শ্গের কৃষক আন্দোলনের মধ্যে খেতযজুরেরা কম বেশী সামিল 
থেকেছে বটে, কিন্তু তাদের সংগঠিত করা ও সামনে এগিয়ে নিয়ে আসার 
কাজ অনেকটা অবহেলিত হয়েছে । বততমানে পশ্চিমবঙ্গে কষক আন্দোলনের 
যে জোয়ার এসেছে, সেই জোয়ারের মধো কৃষক আম্দোলনের এই দুর্বলতা 
কাটাতে শুরু করেছে । সংগ্রামী খেতমজুরেরা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে 
অংশ গ্রহণ করেছে । শুধু তাই নয় উপরস্তু নিজেদের দাবি নিয়েও তারা 
বহু স্হানে প্রাণবন্ত আন্দোলনে নেমেছে এবং কিছুটা সাফল্য অর্জন করেছে । 
এই মজুরদের আন্দোলনে কিছুটা পাঁরপন্কতার লক্ষ্যও দেখা যাচ্ছে এবং বড় 
বড় জাঁমর মালিকদের বিরুদ্ধে একে কেন্দ্রীভূত করার চেম্টা হচ্ছে। কিন্ত, 
এ কথা স্বীকার করতে হবে-_যে এখানো পর্যন্ত খেতমজুরদের আন্দোলন 
অপেক্ষাকৃত দছুর্ল অবস্থার মধ্যে রয়েছে, সংগঠিত কৃষক আন্দোলনের সামনে 
এই দুর্বলতা প্রকাশ করার প্রশ্ন অত্যন্ত গধ্রৃত্বপব্্ণ | 

সাম্প্রততককালে কৃষক সংগ্রামের সবচেয়ে গুরুত্বপতণণ দিক হলো এই যে, 
খেতমজ;ুর ও গরীব কৃষকেরা কৃষক আন্দোলনের পুুরোভাগে প্রধান শক্তি 
হিসাবে এগিয়ে এপেছে । মাঝারি কৃষকের স্তর হতে গরখশব কৃষকদের স্তরে 
কৃষক আন্দোলনের ভাত পারবর্তনের লক্ষণ ২ বছর আগেই দেখা 
গিয়েছিল । ১৯৬৭ সালে এই প্রাক্রিয়া ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছিল । কিম্ত, 
এই ভিত্তি তখনও তেমন পোক্ত হয়ে উঠেনি । বতর্মানে নিঃসন্দেহে 
একথা বলা যায়, যে রাজ্োর প্রায় সবত্রই এই গরশব অংশ সামনে এগয়ে 
এসেছে এবং এ বিষয়ে কৃষক আন্দোলনের আগের অনেক জড়তা কেটেছে । 
এটা নি:সন্দহে কৃষক সংগ্রামকে বর্তমানে অভৃতপহবঁ গতি দিয়েছে । আগামণ 
দিনে একে আরও সংহত করা এবং রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত বা উন্নত 
করা কৃষক নেতৃত্বের এক গহরত্বপর্ণ কাজ। 

আর একটি গ:রত্বপন্্ণ বিষয় লক্ষ্য করা প্রয়োজন । এই কৃষক সংগ্রামে 
প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মেহনত কৃষকেরা রাম্ট্রষচ্ত্র ও বিচার বিভাগের 
শ্রেণী চক্দিত্র বুঝতে শিখছে । জনসাধারণ শুধুমাত্র বক্তৃতার মধ্য দিয়ে 
বোঝে না, তারা সঠিকভাবে বুঝতে পারে প্রধানত; আভিজ্ঞতার মধ দিয়ে । 

রাষ্ট্রের শেণ চিত্রের কথা বহুদিন আগে কমরেড কাল“ মাকঁস বলে 
গেছেন, এই প্রশ্নেকোটি কোটি বইও ছাপা হয়েছে । কিন্তু শৃধ্‌মাত্র এই সব 
বই পড়ে বা তার উদ্ধৃতি শুনে জনসাধারণ দেশে দেশে বিপ্লবী প্রস্তুতি গড়ে 
তোলে নি। তাই কমরেড লেনিন বলোছিলেন_ যে জনগণ শিখরে তাদের 
নিজস্ব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে ) নেতৃত্বের ক'জ হলো জনগণের চেখর সামনে 
তা তুলে ধরা এবং সেই আভিজ্ঞতাই তাদের শিক্ষিত করে তোলে । গত কয়েক 
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মাসে পশ্চিমবঙ্গের মেহনত কৃষকেরা যখন তাদের বিভিন্ন দাবী-াওয়া নিয়ে 
দরবার গাঁতিতে আন্দোলনে নেমেছে--তখন তারা পর্দে পে দেখেছে কি ভাবে 
ংাবধান ও কেদ্দ্বীর শাসন ব্যবচ্হা পথের বাধা হয়ে দাঁড়ায় ও দাঁড়িয়েছে 
কিভাবে আমলাতাশ্ত্রক ব্যবস্হা জটিলতার সৃষ্টি করেছে এবং কি ভাবে 
আইনের প্রক্রিয়ার বাভিচার করে জমিদার-জোতদাররা ন্যায় বিচারকে গলা 
টিপে যারবার চেষ্টা করেছে । হাজার বক্তৃভায় কৃষকদের যে কথা 
বোঝানো যেত না, এই তিক্ত আভিজ্ঞতা তাদের সে কথা বোঝাতে সাহাষ্য 
করেছে । কিন্তু কৃষকেরা আপনা হতেই এ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা নিতে 
পারে না। কৃষক সংগ্রামের বিপ্লবী নেতৃত্বের কাজ হোল কৃষকদের 
কাছে এই সব আভিজ্ঞতার তাৎপর্য তুলে ধরা, রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে 
তাদের শিক্ষিত করে তোলা এবং প্রচন্পিত রাষ্ট্র কাঠামোর বদলে সম্পূর্ণ 
নুতন রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা । 


অগ্রগতিন পম্বসা। 


কৃষক সংগ্রামের ব্যপ্তি, গভীরতা, তীব্রতা ও চারত্রের অন্যান্য দিক 
সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, তাতে জনগণতাম্ত্রিক বিপ্লবের আদর্শে বিশ্বাসী 
কর্মদের বিশেষ করে কৃষক কমীর্দের গর্ববোধ করার আছে। কিন্তু, এতে 
আত্মসম্তুষ্ট হলে খুবই ভূল হবে। সময়ের চাহিদা ও অগ্নগতির সম্ভাবনা 
বিচার করলে দেখা যাবে যে অনেক কিছু করার আছে, সংগ্রামের 
দুর্বলতার দিকও আছে । 

আজ একাম্ত প্রয়োজন হোল জরুরী মনোভাব নিয়ে কৃষক সংগ্রামের নৃতন 
গণিধারাকে দ্রুত পুষ্ট করা এবং সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনায় 
সমৃদ্ধ করে তোলা । জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লবের লক্ষ্যের সঙ্গে কষক সংগ্রামকে 
অঞ্গা্গীভাবে যুক্ত করা এবং সচেতন শ্রামকশ্রেণীর প্রধান সহযোগী শক্তি 
হিসাবে কৃষকদের গুরবত্বপর্ণভূমিকা পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলা 
আজকের প্রধান কত্বব্য হিসাবে দেখা দিয়েছে । বিভিন্ন দেশের [বিপ্লবের 
ইতিহাপ এই শিক্ষা দেয়__ষে নির্দিষ্ট স্তরে বিস্লবের রাজনৈতিক লক্ষ্যকে বাদ 
দিয়ে কৃষক সংগ্রাম অন্য নিরপেক্ষভাবে চলতে পারে না। রুশ বিপ্লব, চান 
বিপ্লব ও ভিয়েতনামের বিপ্লব দেখিয়ে দিচ্ছে, যে রাজনৈতিক কতব্যের 
সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিভিন্ন স্তরে কৃষক আন্দোলনের শ্লোগান ও শ্রেণী বিন্যাস 
স্থির করতে হয় এবং রাজনৈতিতিক লক্ষ্যের পর্রিববর্তনের সঙ্গে সম্গে এগিও 
পরিবতঁন করতে হয় । 

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক সংগ্রামকে জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্পবের রাজনৈতিক চেত- 
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নায় পুষ্ট করতে হবে । স্বীকার করতেই হবে ষে, এ বিষয়ে অনেক কিছু 
করতে হবে। আলোচা সময়ে সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক চেতনা বেড়েছে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু একথা আমরা এখনো বলতে পারি না যে, তা 
অর্থনীতিবাদণ চিম্তার গম্ডী থেকে পুরোপুরি কাটিয়ে বেরিয়ে এসেছে । 
জামর সংগ্রাম জঞ্গীরূপ নিলেই তা রাজনৈতিক সংগ্রামে পারণত হয় না। আশু 
কিছু পাবার মনোভাব দ্বারা পারচািত হয়ে জঙগশ আন্দোলনে নামলেও তা 
অর্থনগতিবাদের প্রভাব মুক্ত হয় না। বিস্লবের রাজনৈতিক কর্তব্য এবং 
নির্দিষ্ট স্তরে শত্রু-মিত্র সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা না থাকলে জঞ্গশ আন্দোলনও 
দিক ভ্রষ্ট হয়ে সংস্কারবাদ বা সংকীর্ণতার জালে আটক পড়ে যেতে পারে । 
জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লব সমাধা করতে হবে--তার জনা প্রয়োজনীয় শ্রেণী 
সমাবেশের অঞ্গ হিসাবে গ্রামাঞ্চলে জোতদার-মহাজনদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে, গরাঁব কৃষকর্দের সংগ্রামের পুরোভাবে 
দাঁড়াতে হবে, মাঝারী কৃষকদের স্গে তাদের মৈত্রীর সম্বন্ধ গড়ে তুলতে 
হবে । এই সামাগ্রক চেতনায় সংগ্রামী কৃষকর্দের উদ্বুদ্ধ করতে হবে । 
একথাও বুঝতে হবে যে, রাজনৈত্তিক চেতনা গপ-আন্দোলনের মধ্য হতে 
আপনা আপিন আসে না। কৃষকের অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করে বাইরে 
থেকে এই চেতনা দিতে হয়। 
এইরূপ সামাগ্রকভাবে বিচার করলে দেখা যাবে, যে কৃষক আন্দোলনে 
নুতন জোয়ার দেখা, দিলেও তার মধ রাজনৈতিক চেতনার দৃবলতা 
আছে। তাই আবলম্বে তা দুর করার দিকে কৃষক কমর নজর দেওয়া 
একান্ত প্রয়োজন । পশ্চিমবঙ্গে মাক্সবাদী কমিউনি্ট পাটির নেতৃত্বে 
পাঁরচালিত কৃষক আন্দোলনই প্রধান । কৃষক সংগ্রামের ছুর্বার গাঁতবেগ 
এই শ্িত্তিতেই সৃচ্টি হয়েছে। এই সংগ্রাম মুলত: সঠিক পথে 
চললেও কোন কোন ক্ষেত্রে কিছু পিছুটান। আবার কোন কোন 
ক্ষেত্রে কিছুটা অত্যুৎসাহ জিত বাড়াবাড়ি, মাঝারি কৃষক ধা সাধারণ মধা- 
বিতর্দের মনোভাব সম্বন্ধে সতর্ক না থাকা, কিছুটা মাতব্বারর ভাব এবং 
বিভেদের প্ররোচনা সম্বন্ধে অপতর্ক থাকা প্রভৃতির লক্ষণ দেখা গেছে । খুব 
অল্প ক্ষেত্রে এই ঝোঁক আত্মপ্রকাশ করলেও একে উপেক্ষা করা উচিত নয়। 
অন্য দিকে সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে যদি সহজ অগ্রগাঁতির ধারণা থাকে এবং 
কঠিন সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে যদি তাদের সামনে চেতনাবোধ না থাকে তা 
হলে ভাঁবষাতে ক্ষতি হবে । কৃষক কমর্শ ও সংগ্রামী কৃষকদের রাজনৈতিক 
চেতনা বৃদদ্ধর ছারা তাদের ভাবী কর্তব্য পালনের যোগ্য করতে হবে। 
প্রতি স্তরে আন্দোলনের যোগ্য নেতৃত্ব ও রক্ষীবাহন" গড়ে তুলতে হবে । 
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গরাঁব কৃষক ও খেতমজুরেরা নিঃসন্দেহে কৃষক সংগ্রামের পুরোভাগে এসে 
দঘাঁড়য়েছে । এটা যেমন খুব ভাল ঘটনা, তেমন এর থেকে কৃষক এঁকোর 
প্রশ্নে কিছ নহতন সমদ্যা দেখা দিয়েছে । কৃষকদের বিভিন্ন অংশের মধ্যে 
সম্পকের পুরাণো ভারসাম্য বলে গেছে । আগে অনেক স্থানেই মাঝারি 
কৃষক বা গ্রাম্য মধাবিত্তরা কৃষক আন্দোলনের পরিচালনার স্থানে ছিল । 
কিম্তু এখন তার স্থান পাঁরব্তন হয়েছে--খেতমজুর ও গরীব কৃষকেরা 
এখন কৃষক আন্দোলনের প্রথম সারিতে এসে গেছে । ফলে মাঝারি স্তরের 
মধ্যে কিছুটা আড়ন্ট ভাব ও গরীবদের মধ্যে কিছুটা সংকীর্ণতার ঝোঁক 
দেখা দিতে পারে। আম জানি না কৃষক কমর্ররা এই দিকে নজর 
দিয়েছেন কিনা । এদিকে লক্ষ করা কৃষক কমাঁদের একান্ত প্রয়োজন । 
খেতমজুর ও কৃষকের ভিত্তিতে সত্যকার সংগ্রামী কৃষক এঁক্য গড়ার 
বাস্তব অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে । তাই, বিভিন্ন স্তরের কৃষকদের প্রততি সঠিক 
পৃষ্টি দিয়ে এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করে মেহনতী কৃষক- 
দের সত্যকার এঁক্য গড়ে তুলতে হবে । 
কৃষক সংগ্রামের অগ্রগতিকে সামম্তবাদী জোতদার-মজুত্দার ও প্রতি- 
ক্রিয়াশীল শক্তি মেনে নিতে পারে না। তারা এর বিরুদ্ধে সব দিক দিয়ে 
চক্রান্ত করছে ও করবে । যেখানে সম্ভব সেখানে তারা প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ 
ংগঠিত করছে । ফসল কাটার সময় তারা মাঁরয়া হয়ে উঠবে । ফলে শ্রেণী 
সংঘাত তীব্রতর হবে। পঁ্চিমবঞ্গে যুক্তফ্র্ট সরকার থাকায় সব্ষেত্রে 
জোত্দারদের পক্ষে সোজাসুজি আক্রমণ সংগঠিত করা সহজ হয় নাই। তাই, 
তারা অন্য কৌশলও গ্রহণ করেছে । কংগ্রেস দ্রুত ভেঙ্গে পড়ায় এদের কেউ 
কেউ যুক্তফ্রম্টের বিভিদ্ন শাঁরকদের আড়ালে থেকে বিভেদ ও বিরোধ চক্রান্ত 
করছে । শারকী সংঘষের [পিছনে এর প্রভাব বেশ কিছুটা কাজ করছে। 
অবশ্য ঈর্ষা, দল বাড়াবার পন্তা মধ্যাবত্ত সুলভ মনোভাব এবং কৃষক 
আন্দোলনে সংকীর্ণতার প্রভাবও এর মধো আছে! কৃষক সংগ্রামের সব্প্রধান 
সংগঠক ও পুরোধা শাক্তি মাকপবাদশ কমিউনিন্ট পাটি । 
তাই এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই, যে জোত্দার-মজুত্দার ও সমস্ত 
প্রতাক্রিয়াশীল শক্তি এই পাটির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত 
করবে । লক্ষ্য করতে হবে, যে কমিউনিস্ট নামধারী সংশোধনবাদশী গোষ্টী ও 
যুক্তফ্রপ্টের মধ্য মাক্পবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী জেহাদে অগ্রণী 
ভুমিকা পিচ্ছে। এদের রাজনীতি শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে জনগণতাদ্ত্রক 
বিস্ষাবের রাজনীতি নয় এদের হোল কংগ্রেস নেতৃত্বের তথাকথিত প্রগতিশীল 
অংশের পিছনে জনগণকে সমবেত করা | ঘনীভ্‌ত সংকট যখন শ্রামকেণীর 
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নেতৃত্বে জনগণের এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামী মোচ্চা গঠনকে আশু কর্তবা [হিসাবে 
সামনে উপস্থিত করেছে, তখন এরা কংগ্রেসের “প্রগতিশীল” অংশের পিছনে 
জোটারই নৃতন প্রেরণা পেয়েছে । তাই তারা সম্প্রীত মাক সবাদী কমিউনিষ্ট 
পাটি বিরোধী জেহাদে মেতে উঠেছে । এই বিভেদ প্রচেষ্টার বিপদ সম্বন্ধে 
সংগ্রামী কৃষক আন্দোলনকে সচেতন হতে হবে। জনগণকে সচেতন করে 
এবং কোনরূপ সংকশর্ণতার মনোভার না রেখে সমস্ত মেহনতী কৃষকের 
মধ্যে এক্যবদ্ধ আন্দোলনে সাড়া জাগিয়ে এই [বভ্দে চক্রান্তকে পরাস্ত 
করতে হবে । 

পাঁরশেষে আবার বলতে চাই-_ভারতের রাজনৈতিতিক আকাশে সংকটের 
কালো মেঘ যে কোন সময়ে ঝড়ের দাপট সৃষ্টি করতে পারে । পশ্চিমবঙ্গে 
লক্ষ লক্ষ শ্রামক ও কৃষকের সংগ্রামী অভিযান এই িপদের মোকাবিলা করার 
আত্মবশ্বাস সুষ্টি করেছে । এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে যে কোন পারাস্থিতির 
সম্মুখীন হবার জন্য কৃষক সংগ্রাম আরো বলিষ্ঠটভাবে এগিয়ে যাবে তাতে 
কোন সন্দেহ নেই । 


দেশহিতৈষী, শারদীয়া সংখ্যা, ১৯৬৯ 
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৫ নভেম্বর বিপ্লব ও কৃষকের মুঠি 


মহান নভেম্বর বি্লবই পৃখিবীতে প্রথম বিস্লব--যা মেহনত কৃষক 
সমাজকে পরিপর্ণভাবে মুক্কি দিয়েছে এবং যা তাকে শোষণহীন সমাজ গঠনের 
সহযোগী শক্তি হিসাবে সমাজতম্ত্র ও সাম্যবাদের পথে এগিয়ে দিয়েছে । 
শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এই বিপ্লব পাঁরচান্লিত হয়োছিল বলেই তা সম্ভব 
হয়েছে । অপর দিকে একথাও বলা যায় যে, শমিক নেতৃত্বে সমগ্র রুশ দেশে 
ব্যাপক কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত হয়েছিল বলেই নভেম্বর [িপ্লবও জয়যুক্ত হতে 
পেরেছে । নভেম্বর বিপ্লব সমস্ত শোিত দেশগুলির কৃষকদের সামনে সত্য- 
কার মুক্তিপথের আলোকবর্তিকা তুলে ধরেছে। 


ইতিহাপে রুশ বিপ্লব ।বশিহ্ট্য 


মধ্যযুগে জার্মানিতে ব্যাপক ও বারত্বপহ্ণ কৃষক বিদ্বোহ ঘটেছিল । 
কিন্তু বিক্ষিপ্ত বিদ্বোহগনলিকে একসঙ্ছে গ্রথত করে" মহান বিপ্লবের রূপ 
দেবার মতো উদীয়মান ধনিকশ্রেণীর বা শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে ছিল না বলে 
তা ব্য হয়েছিল । অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ফরাসী বিপ্লবে 
বুজেোয়া নেতৃত্বে কষক-বিদ্বোহ সফলতা লাভ করতে পেরেছিল । বিপ্লবের 
মাধামে কৃষকেরা সামম্তযুগাীয় শোষণ হতে মুক্তি পেয়েছিল, কিম্তু পাঁজর 
শোষণ হতে তারা মুক্তি পায় নি। বুজৌয়া নেতৃত্বে ভাম বণ্টন 
হয়েছিল বলে সামম্তবাদী শোষণ মুক্ত কৃষকদের মধ্যে নুতন শ্রেণী ভেদ 
গড়ে উঠবে, তাঁরা অবাধ পহ়াজবাদশ বিকাশেরই শিকার হয়েছিল। 

উনবিংশ শতাধ্দশর মধ্যভাগে জার্মানিতে গণতা্ত্রিক বিপ্লবের অঞ্গ 
হিসাবে কষক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু ইতিমধ্যেই সংগঠিত শক্তি 
হিসাবে শ্রমিকশ্রেণীর রাজণৈতিক পৃথক সতা দেখা দেবার ফলে বুজেীয়া- 
শ্রেণী বিপ্লবী ক্ষমতা হারিয়ে আপোসঘুখী হয়েছে । অথচ শ্রামকশ্রেণণ 
তখনও নেতৃত্ব দেবার মতো শক্তি সঞ্চয় করতে পারে নি । তাই, বিস্লব সফল 
হতে পারল না এবং কৃষক সমাজ সামন্তবাী শোষণ হতেও মুক্তি পেল না। 
তার বদলে পরবত্তাঁকালে ফর্জোয়াশ্রেণী আপোষে উপর হতে সামস্তবাদী 
জামদার ব্যবস্থাকে পুজিবাধী , জমিদারণ ব্যবস্থায় রূপাস্তারত করার জন্য 
শিজেদের সংকীণ" বুর্গোয়া স্বার্থে চেষ্টা করেছে । তার চাপে কৃষক আরো 
নিঃদ্ব ও পিম্ট হয়েছে । ১৮৭১ সালে ফ্রান্সের প্যারিস শহরে শ্রষিকশ্রেণপ 
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রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু গ্রামের কৃষকদের সংগে এই 
বিপ্লবী শক্তি যোগসবত্র স্থাপন করতে পারে নি। ফরাসী বিপ্লবে 
বুজোয়ানেতৃত্বের সহযোগিতায় কৃষকেরা জাম পেয়েছিল বলে তারা 
বুর্জোয়া প্রভাবে থেকে গিয়োছিল। প্যার কমান বিখবস্ত হওয়ার অন্যান্য 
কারণের মধ্যে এটা ছিল অন্যতম বড় কারণ । 
রুশ [িপ্লবই হল পৃথিবীর প্রথম বিপ্লব ঘা এই সব সীমাবদ্ধতা থেকে 
মুক্ত ছিল এবং এীতহানিক কারণেই তা বাস্তব ছিল। বিংশ শতাব্দীতে ষখন 
বিশ্বে পজিবাদ পচনশীল সাম্রাজাবাদে রংপান্তারত হয়েছে । যখন শ্রমিকশ্রেণী 
পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইতিহাসের 
রঙ্গমঞ্চে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ৷ তখন আধা-সামন্তবাদশ স্বৈরতাদ্ত্িক দেশেও 
বুর্জোয়াশ্রেণী বিপ্লবী ক্ষমতা সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছে । রুশ দেশের সেই 
অবস্থা ছিল। এই অবস্থায় সামন্তবাদ-বিরোধী ও স্বৈরতদ্ত্র-বিরোধা 
গণতাক্ত্রিক কৃষক বিস্লবকে সফলতার পথে একমাত্র শ্রমিকশ্রেণী নেতৃত্ব 
নিয়ে যেতে পারে । অনা দিকে এমনি নেতৃত্ব দেবার মতো শ্রমকশ্রেণীও 
রুশদেশে ছিল এবং সচেতন প্রচেষ্টায় তারা যোগ্যতাও অর্জন করেছিল । 
কমরেড লোনিনের পাশ্টির মার্কসবাদী নেতৃত্বে সংগঠিত শ্রামকশ্রেণী এবং 
তার সংগে কৃষক-বিপ্লবের সংযোগ স্থাপন-_রুশ বিপ্লবকে বিশেষ তাৎপর্য 
দিয়েছে । শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে পারচাদিত হয়েছিল বলেই রুশ বিপ্লব 
সামস্তবাদ-স্বৈরতন্ত্র বিরোধী গণতাশিত্রক স্তরেই থেমে যায় নি। তা এই 
বিস্পবের কর্তব্যকে পাঁরপর্ণভাবে সমাধা করে পরবতর্ণ পু জিবারদ-বিরোধা 
সমাজতাশ্ত্রিক বিপ্লবে পাঁরিণতি লাভ করেছে । কৃষক সমাজ শ্রেণীহীন 
সমাজ গঠনের সহযোগণ হয়ে সমস্ত শোষণ হতে পর্ণ মুক্তির পথ পেয়েছে । 
অন্য দিকে এ কথাও সমভাবে সত্য যে, শ্রামকশ্রেণী নিজেকে সংগঠিত করার 
ংগে সংগে প্রথম হতে সচেতনভাবে কৃষকর্দের বিপ্লবী শক্তিকে জাগিয়ে 
তুলতে, তাকে পথ দেখাতে ও তার সংগে সংযোগ স্থাপন করতে পেরেছিল 
বলেই সংগ্রামের সংগে দেশব্যাপী কৃষক বিদ্বোহকে যুক্ত করতে পেরেছিল এবং 
তার নিজের মুক্তির জন্য চরম লক্ষ্য সমাজতাশ্ত্রিক বিস্লবকে সফল করতে 
পেরেছিল । মহান নভেম্বর বিপ্লবের এই শিক্ষা সারা ছুণিয়ার শ্রামক- 
কৃষকের মুক্ষিসংগ্রামের পথকে আলোকিত করেছে । 


ক্ষমলেড লেনিনের বিশ্লেশ্রণ 


নভেম্বর বিপ্লবের নেতা, পথ প্রদর্শক ও স্থপতি কমরেড লোনিন প্রথম 
হতেই রুশ বিপ্লবে কৃষকের বিপ্লবী ভমিকার অপাঁরসীম গনুকুত্ব 


৩৯) 


বৃঝেছিলেন এবং সেই জন্যই তিন শ্রামকদের মার্সবাদের পতাকাতলে 
সংগঠিত করা ও শ্রমিকশ্রেণীর বিস্লবী পাটি গঠন করার সংগ্রামের সংগে 
সংগে কৃষক-বিস্লব সম্বন্ধে গভীরভাবে মনোযোগ দিয়েছিলেন । সংশোধনবাদের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে যেমন তাঁকে পাটি গড়তে হয়েছে । তেমান কৃষকদের 
সম্বন্ধে দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের নেতাদের না ি-টকানো মনোভাবের বিরুদ্ধে 

ংগ্রাম করে তাঁকে কৃষকর্দের বিপ্লবী শক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে শ্রমিকশ্রেণীকে 
সচেতন করতে হয়েছে এবং সংগে সংগে কৃষকদের সচেতন করতে ও সংগাঁঠত 
করতে তিনি সর্বতোভাবে চেষ্টা করেছেন । 

১১০১ সালেই তানি “শ্রমিকশ্রেণীর পার্টি ও কৃষক" প্রবন্ধে স্প্ট করে 
বলেছেন_ে “ভূমি দাসত্বের অবশেষগিকে বেঁটিয়ে দঃর করার প্রশ্ন-". 
ইতিমধ্যেই জাতশয় তাৎপর্যপন্্ণ ঘটনায় পর্রিণত হয়েছে এবং যে পাটি নিজেকে 
স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামের অগ্রণী বলে দাবি করে গে একে উপেক্ষা করতে 
পারে না। তানি এই কথা বলেই ক্ষান্ত থাকেন নাই ! কেমন ত্বাবে কৃষকদের 
আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে এবং তাদের চেতনা কোন স্তরে নিয়ে যেতে হবে 
তাও তান আলোচনা করেছেন । নিদিষ্ট, আশু ও জরুরী দাবি-দাওয়ার 
ভিত্তিতে তাদের সংগঠিত করতে হবে । কিন্তু তাদের চেতনাকে এর মধ্যে 
আবদ্ধ রাখলে চলবে না। শ্তিনি বলছেন, যে কৃষকদের দ্টিভঞ্গণকে 
প্রসারিত করতে হবে, তাদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়াতে হবে । কমরেড লেনিন 
১৯০২ সালের প্রথম কৃষক বিদ্রোহের ব্যথতার কারণ আলোচনা করে 
এই শিক্ষাই তুলে ধরেছেন_যে “অভ্যাথানের সাফল্যের জন্য নিশ্চয়ই 
সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে ; আগে প্রস্ততি করতে হবে 3 
সারা রুশ দেশে তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে এবং শহরের শ্রমিকশ্রেণীর 
সংগে তার মৈত্রী থাকতে হবে 1” প্রথম থেকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে রূশের 
শ্রামকশ্রেণী কৃষক সংগ্রামকে গড়ে তুলতে চেষ্টা করেছে। 

সাআাজাবাদী যুগে রুশ দেশে পৃজিবাদ বেশ কিছুটা গড়ে উঠলেও যে 
দেশ ছিল আধা-সামস্ততান্ত্রক দ্বৈ41814৭ ধেশ । তই গণতাশ্ত্রিক বিস্পব 
সমাধা করার লক্ষযটাই ছল আশু লক্ষ্য। কিন্তু বিপ্লব এই স্তরে থেমে যেতে 
পারে না ) কারণ পুঁজির শোষণ ও শাসন যতর্দিন বজায় থাকবে, ততাঁদন 
অমিকশ্রেশী মুক্ষি পেতে পারে না। ভাই সমাজতাশ্ত্রিক বিপ্লব ছিল 
শ্রামকশ্রেণীর চরম লক্ষ্য । বিপ্লবের এই ছুই স্তরের মধ্যে পার্থক এবং একটি 
শেষ করে না থেমে অপরচিতে উত্তরণ সম্বন্ধে কমরেড লোিনের নিিদ্ধান্ত কোন 
মনগড়া নিদধাম্ত ছিল না, _বান্তব শ্রেণী-বিশ্লেষণ ও শ্রেণী সমাবেশের 
উপরই তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। 


সমসাময়িক জমিদারী অর্থনীতিতে ভৃমিদাসত্ব ও পুশজিবাদ--উভয়েরই 
লক্ষণ মিশ্রিত থাকে । তাই, কৃষকদের মধ্যে শ্রেণীজেদও কম বেশি দেখা 
দেয়। ধনী, মাঝারি ও গরিব কৃষকদের মধ্যে শ্রেপীভেদ বাস্তব 
সত্য । সোস্যালিন্ট রেভদিউশনারপরা এই সত্যকে গোপন করে কৃষক 
সমাজকে একই রকমের একই সমম্বার্থ সম্পন্ন শ্রেণী-হিসাবে চিত্রিত 
করে দেখাতে চেয়েছিল, যে সামম্তবাদশী জমিদারী ব্যবস্থা উচ্ছেদ হলেই 
কৃষকেরা মুক্তি পেয়ে যাবে । কমরেড লোনিন প্রথম হতেই এই মনোরম 
চিত্রের মুখোশ খুলে ধরে দেখিয়েছিলেন, যে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী পাথ-ক্য 
আছে এবং সামন্তবাদশ জমিদারণ ব্যবস্থা পর হলেও সব কৃষক মুক্তি পাবে 
না| গারব কৃষক ও খেতমজুরেরা পৃশীজর দ্বারা শোষিত হতে থাকবে । 
সামন্তবাদ ও স্বৈরতদ্ত্রের বিরোধিতা ধনী কৃষকেরাও করে। তাই গণ- 
'তাশ্ত্রক বিপ্লবে সমস্ত কৃষকরাই থাকতে পারে । সমস্ত কৃষকের সংগে 
মিলে শ্রামকশ্রেণী গণতাশ্ত্রক বিপ্লব সমাধা করবে । কিন্তু তখনও পু জি- 
বাদধের শোষণ থাকবে | গ্রামের ধনী কৃষক ও গরিব কৃষকের মিল তখন 
আর থাকতে পারে না। ধনী কৃষক স্বভাবতই শোয়ণকারী হিসাবে পির 
শাসনের পক্ষে দাঁড়াবে ; অন্য দিকে গ্রামের খেতমজনর ?8 গাঁরব কৃষক 
প:জর লুণ্ঠনে পিষ্ট হবে | তারা সমাজতািত্রক বিপ্লবে শ্রামিকশ্রেণীর দংগী 
হবে। এখানেই গ্রামের গরণবের সংগে শহরের শ্রামকশ্রেণীর মিল । 
তাই, গণতাশ্ত্রিক বিপ্লবে সকল কৃষক থাকলেও, তার মধ্যে যতই 
গ্রামের খেতমজুর ও গাঁরব কৃষকেরা বেশী বেশী সংগঠিত হবে, যতই তার্দের 
ংগে শহরের শ্রামকশ্রেণীর বিশেষ মিতালণ দূঢ়তর হবে । ততই গণতা শ্ত্রিক 
বিপ্লব পরিপন্্ণভাবে সাথণকতা লাভ করবে এবং ততই বিস্লব দ্রুত পরব 
চূড়ান্ত সমাজতাশ্ত্রক বিস্লবের স্তরে পেশীছাবে ৷ তাই কমরেড লোনিন 
একদিকে যেমন গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা এবং তার জন্য সমস্ত 
কৃষকের সংগে শ্রামকশ্রেণীর মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন, তেমনি একই সংগে 
গ্রামের গরীব ও খেতমজু্রর্দের বিশেষভাবে সংগঠিত করার ও তার্দের সংগে 
শহরের শ্রামক-শ্রেণীর বিশেষ মৈত্রীর উপর জোর দিয়েছেন । যশরা ছুই 
বিপ্লবকে গলিয়ে ফেলতে চেয়েছেন তিনি যেমন তাদের বিরুদ্ধে বলেছেন, 
তেমান যারা হ্ুইদ তরের মধ্যে চীনের প্রাচীরের মতো পার্থক্য দেখাতে 
চেয়েছেন-_যশরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে উত্তরণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক দেখেন 
নাই, তাদেরও তিনি বিরোধিতা করেছেন । প্রচার পুল্তিকা হিসাবে “গ্রামের 
গাঁরবদের প্রতি” বই খানির গুরুত্ব এই দিকে অপারিসীম । 
কমরেড লেনিন প্রথম হতেই আর একটি বিষয়ের উপর িশেষ জোর 


৪১ 


দিয়েছিলেন । তিনি বলেছেন-__যে সামভ্তবাদ ও স্বৈরতগ্ত্র হতে কৃষকদের 
মুক্তি একমাত্র নিচে থেকে কৃষকদের বিপ্লবী শক্তির পাঁরপর্ণ বিকাশের 
মাধ্যমেই হতে পারে | উপর হতে বুর্জোয়া বা পেটিবুর্জোয়া সংস্কার প্রচেষ্টায় 
ত হুতেপারে না। এতে সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া বিকাশ হতে পারে, কিন্তু 
তাতে সাধারণ কৃষকদের আরো নিঃস্ব করে তোলা হয় । সেই জন্য বিপ্লব 
কৃষক কমিটি গড়ে তোলা এবং তার মাধ্যমে জমিদারী বাজেয়াগ্র করার জন্য 
বিপ্লবী সংগ্রাম সংগঠিত করাকে তানি প্রধান কাজ হিসাবে তুলে ধরেছেন । 

এই সমস্ত শিক্ষায় রুশের শ্রমিকশ্রেণী ও শ্রামক পাটি প্রথম হতে শিক্ষিত 
হয়েছিল বলেই এবং এই শিক্ষার আলোকে কৃষকদের সংগঠিত ও সচেতন 
করার প্রচেষ্টা হয়েছিল বলেই মহান নভেম্বর বিপ্লব সমস্ত বাধা আতিক্রম 
করে সফল হতে পেরেছে ! এই শিক্ষাগু্টিল সারা পৃথিবশতে শ্রামিকশ্রেণী ও 

ংগ্রামী কৃষকদের নিকট খুবই মহলাবান। 


নভেম্্র বিপ্লবের প্রস্ত)তি 


কৃষক বিপ্লব এক দিনে গড়ে ওঠে নাই । উপরোক্ত শিক্ষার ভাততে ও 
বাম্তব সংগ্রামে স্ক্জিত অমুল্য অভিজ্ঞতার মাধ্যমেই শ্রমিক-কৃষকের অপারেজয় 
এঁক্য গড়ে উঠোছিল । কৃষকরা বুর্জোয়া প্রভাবে থাকবে অথবা শ্রমিকশ্রেণীর 
নেতৃত্বে এগিয়ে যাবে__এই প্রশ্ন থেকেছে বহ্হার্দন । ১৯০৫ সালের বিপ্লব 
এবং তংপরবতা প্রতিক্রিয়ার সময় ও যুদ্ধের মধ্যে কৃষকেরা অভিজ্ঞতার মধ্য 
দিয়ে শ্রামকশ্রেণীর কাছে এসেছে । কমরেড স্তালিন বলেছেন যে,' এই 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে না গেলে কৃষকেরা বুর্জোয়াশ্রেণীর বেইমানী বুঝতে 
পারত না ( শুধু প্রচারে দ্বারা )। 

১১১৭ সালের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব দ্বৈরতক্ত্রের অবসান ঘটাল, কিম্তু 
বুর্জোয়াশ্রেণী ক্ষমতায় আধষ্ঠিত হল । গণতাশ্তত্রক বিপ্লবের যা অন্যতম 
প্রধান কাজ-_-সামম্তবাদী শোষণ হতে কৃষকদের মুক্তি-সেই কাজ অপর্ণ 
থেকে গেল । রাষ্ট্র ক্ষমতার ধিক দিয়ে বিস্লব শ্রামক বিপ্লবের স্তরে উন্নীত 
হল, কিন্তু বুয়া শাসনের অবসান ছাড়াও গণতান্ত্রিক বিপ্লবের অসমাপ্ত 
কাজ সমাপ্ত করার দায়িত্বও পড়ল তার উপর | সেই কারণেই সমস্ত কৃষক 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে শ্রমকশ্রেণীর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিল । আট মাসের 
দ্লুত ঘটনাবলশ কৃষকের সামনে বুর্জোয়াশ্রেণীর বিশ্বাসঘাতকতাই শুধু 
প্রকাশ করল না, বৃর্জোয়াদের সহযোগী পেট বুর্জোয়া পার্টিগনীলরও 
দেউনিয়াপনা প্রমাণ করে দিল । কমরেড ল্তািনের কথায়,-_-এই আভিজ্ঞতা 
না হলে নভেম্বর বিপ্লব এত দুর্বার এত সহজে জয়ষুক্ত হতে পারত না । জমি 
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ও শাস্তি এই প্রশ্ন সন্ত কৃষকদের নাড়া দিয়েছিল এবং তারা বুঝেছিল 
যে একমাত্র মক বিস্লবই তাদের মুক্তি দিতে পারে। তা ব্যাপক শ্রামক 
বিদ্বোহের সঙ্গে সারা দেশব্যাপী কৃষক বিদ্রোহ যুক্ত হয়ে মহান নভেম্বর 
বিস্লবকে সার্থক করে তুলল । শ্রমিক রাষ্ট্রের প্রথম দুটি ঘোষণাই হল-_ 
শান্তি ও জমি । 

এই দুটি প্রধান সমস্যার সমাধান আগে হয় নিন বলেই সমস্ত কৃষক নভেম্বর 
বিপ্লবে শ্রমিকের পাশে দাঁড়য়েছিল। কিন্তু, এই কর্তব্য সমাধা হবার পর 
যখন শ্রামক রাষ্ট্র সাম্রাজাবাদ ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতি বিপ্লবী আক্রমণের 
সম্মুখীন হল। তখন ধনী কৃষক তার স্বাভাবিক শ্রেণী-চরিত্র অনুযায়ী 
শ্রমিক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে গেল। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে গারব কৃষকের 
একা সব কিছু বাধাকে অতিক্রম করে বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়ে গেল। 
১৯১৮ সালে গারব কৃষকদের কমিটিগুতি অপব্র্ব বিপ্রবী শাক্তর পরিচয় 
দিয়েছে । নভেম্বর বিপ্লবের অবদান (জমি ও শাস্তি) এবং গাঁরব কৃষকের 
উদ্যোগ মাঝারি কৃষককেও শ্রামক রাষ্ট্রের হযোগণ করেছিল । ফলে নুতন 
অবস্থায় শরমিক-কৃষক মৈত্রীর ভিত্তি সুদ হল। + 


সমাজতন্ত্র গঠনে তৃঘক 


নতেম্বর বিপ্লব শুধু কৃষকদের মুক্কিই দিল না, পরবতরঁকালে এতি- 
হাসিক যৌথ খামার আন্দোলনের মাধামে কৃষককে সমাজতন্ত্র গঠনের সহযোগণ 
শাক্ততে পরিণত করল । বিপ্লবে কৃষক জমি পেল, কৃষকের সংখ্যা অনেক 
বেড়ে গেল । কিন্তু ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত চাষ ও পণ) [িনিময়-ব্যবস্থা বেশি দিন 
চললে অর্থনীতির আঁনবার্য নিয়মে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণ ভেদ বাড়তে ও 
পুশীজবাদ স্‌ষ্টি হতে বাধ্য | অন্য দিকে ক্ষুদ্ধ কৃষি উৎপাদনের বাদ্ধকেও 
পীমাবন্ধ রাখতে বাধ্য । তাহ প্রশ্ন দাড়াল, উন্নত সমাজতাম্ত্র কৃষি-ব্যবস্থার 
দিকে যেতে হবে । পুশজিবাদ ও সমাজতম্ত্রের সংগ্রামে কৃষক কোন পক্ষে 
যাবে? কৃষক কি বাক্তিগত চাষের মায়া ছেড়ে সমাজতম্ত্রে যেতে পারে ? 
সংস্কারবাদী ও আত বিপ্লবীরা কৃষকদের বিপ্লবী সম্ভাবনা ও শ্রামকশ্রেণীর 
নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতায় আস্থা রাখেনি । তাই তারা মমে করেনি কৃষক-প্রধান 
রুশ দেশে সমাজতদত্র গঠন সম্ভব | 

কিম্তু, কমরেড লোনিন ওপরে কমরেড স্তালন ঘোষণা করলেন? যে 
কৃষকের সহযোগিতায় শ্রামকশ্রেণী বিপ্লব করেছে, তাকে রক্ষা করেছে এবং, 
একে ভিতি করেই পমাজতদ্ত্র গঠন করা নিশ্চয়ই যাবে । যেছেতু রাষ্ট্রের 
নেতৃত্ব আছে শ্রামিকশ্রেণীর হাতে, যেহেতু শ্রামিকশ্রেণীর হাতে কৃষকের 
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প্রয়োজনীয় মাল সরবরাহের জন্য শিষ্প-ব্যবস্থা আছে এবং যেহেতু বিপ্লবের মধ্য 
দিয়ে শ্রামকশ্রেণী অবশ্যই কৃষকের আস্থা অর্জন করতে পেরেছে । সেহেতু এই 
সবকে কাজে লাগিয়ে, বুঝিয়ে ও সাহায্য করে কৃষককে ম্বেচ্ছামূলক সম- 
বায়ের মাধামে সমাজতগ্ত্র গঠনে সহযোগী করা যাবে । নভেম্বর বিপ্লবের 
ম্বাভাবিক পাঁরণত্িত হলেও, কৃষি সমবায় গঠনের সংগ্রামকে প্রকৃতপক্ষে আর 
একটা বিপ্লব বলা যেতে পারে | পাথবীর জনগণের সামনে কৃষিতে সমাজতম্ত্র 
গঠনের পথ পারি*্কার হল । বৃহৎ আকারের কৃষির পথ, উন্নত চাষের কাজে 
ক্রমোন্নত যন্ত্র ব্যবহারের পথ, কাির অবাধ উন্নতির পথ উন্মুক্ত হল। কিন্তু 
তা ব্যক্তিগত মালিকানার ভিভিতে শোষণের বাহন হল না; হল শোষণহীন 
ঘৌথ সমাজতান্ত্রিক চাষ । ব্যক্তি স্বাতণ্ঞ্বাদী কৃষক হয়ে উঠল সমাজতম্ত্রের 
সক্রিয় সংগঠক | নভেম্বর বিপ্লবের এই পরবতার অধ্যায় সারা দুলিয়ার 
শমিক-কৃষককে অগ্রগতির নৃতন পথের সন্ধান দিল। 


ক্লাধির ক্ষেত্রে বত্ত'ঘান দংশোধ্রনবাদী বিচ্যুতি 


দুঃখের বিষয় যে কমরেড স্তালিনের মততযুর পর সোভিয়েত দেশের 
কমিউনিস্ট পাটির নেতৃত্ব সংশোধনবাদীদের হাতে চলে গেছে । তারা কৃষির 
ক্ষেত্রে মহান নভেম্বর বিস্লবের এঁতিহাকে সামাবাদের দিকে এগিয়ে নিয়ে 
যাবার বদলে তাকে পিছনে দিকে টান দিচ্ছে । সমবায় খামারগুলি সমাজ- 
তাশ্ত্রিক যৌথ সম্পাত্ত হলেও এগহাল শিল্প প্রাতষ্ঠানগালর ন্যায় সমগ্র 
জনগণের সম্পত্তি নয়। এগুলি কিছু সংখ্যক পরিবারের গোষ্ঠীগত সম্পান্ত। 
কোন কারখানার শ্রামক সেই কারখানাকে তাদের নির্দিষ্ট সম্পার্ত মনে করে 
না। কিম্তু সমবায় খামারগুলি হল তার্দের সভ্যদের গোষ্টগত সম্প্তি। 
বিভিন্ন যৌথ খামারের আর্থিক সঙ্গতি অনুযায়ী তাদের সভ্যদের অবস্থাও 
নিত হয়। তাই, পামাবাদে পেশীছাতে হলে কীভাবে এই গোষ্ঠীগত 
সম্পর্তকে গোষ্ঠীর পারি হতে বের করে জাতির স্কলের সম্পাত্তিতে পরিণত 
করা যায়-_তাই হল বর্তমানের গ:রদুত্বপর্্ণ প্রশ্ন । 

কমরেড ভ্তািন তাঁর এতিহািক “সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের পমাজতম্ভ্ের 
অর্থনৈতিক সমস্যাবল"* নামক পুস্তকে মাকঁসীয় দৃ্টিতে এর আলোচনা 
করেছেন । তিনি বলেছেন, ঘে জমি হল রাম্ট্রের সম্পাণ্ত যোঁসন ও ট্রাকটর 
স্টেশনগনল হল রাষ্ট্রের সম্পত্তি । একমাত্র যৌথ খামারের উৎপন্ন মালগহি 
হল গোষ্ঠীগত সম্পা্ত। এদের উদ্বৃতু ফসল পণ্য হিসাবে বাজারে কেনাবেচা 
হয়। পণ বিপিময় প্রথা হল বাক্তিগত উৎপার্দন ব্যবস্থা--যা হতে পৃশজিবাদ 
গড়ে ওঠে তারই অংশ । ভিন বলেছিলেন, যে শিল্প ও কৃষির উৎপাদন 


বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পণা বিপিময়ের বদলে বিভিন্ন কারখানার মধ্যে যেভাবে 
মালের আদান প্রবান হয়, সেইভাবে এক্ষেত্রেও ধাপে ধাপে মালের আদান প্রধান 
ব্যবস্থা চাল, করতে পারলে শিম্প প্রতিষ্ঠানের ন্যায় কৃষি খাযারগুিকে 
জাতীয় সম্পত্তির পর্ধায়ে উন্নীত করা ঘাবে। কোন কোন কমরেড প্রশ্ন 
তুলেছিলেন যে, মোঁপন ও ট্রাকটর শ্টেশনগৃতিল তূলে দিয়ে এগৃতি যৌথ 
খামারকে বিক্রী করে দেওয়া হোক। কিন্তু তিনি এর বিরোধিতা করে 
দেখিয়েছিলেন যে, এতে পিছন দিকে যাওয়া হবে। কারণ কৃষির উন্নতির জন্য 
নিত্য নৃতন উন্নত যন্ত্রপাতি প্রয়োজন । পূরণো যশত্র বাতিল করে নৃতন ফক্ত্র 
কাজে লাগাতে ষে বিরাট খরচ হয়, একমাত্র রাষ্ট্রই তা বহন করতে পারে। যৌথ 
খামারগুীলর অবস্থা ষফতই ভালো হোক না কেন, তার্দের পক্ষে এ খরচ নিয়ামত 
বহন করা সম্ভব নয়। ফলে উৎপাদনের অবাধ উন্নত্তির গতি হাস পাবে । 
দ্িতীয়ত, এতে গোষ্ঠীগত সম্পা্তকে জাতীয় সম্পত্তিতে উন্নীত করার বদলে, 
যে যদ্ব্রপাতি এখন রাষ্ট্রের সম্পত্তি হয়ে আছে তাকেও গোষ্ঠীর হাতে দেওয়া 
হবে এবং ফলে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত করার বদলে আরো প্রসারিত 
করা হবে। কমরেড এঞগলসের উদ্ধৃতি ধিয়ে তি?িন দেখিয়েছিলেন যে, এর 
ফলে সামাবাদের দিকে অগ্রগতির বদলে পুশীঁজবাদের দিকেই মুখ ফেরানো 
হবে। তাই, এ প্রস্তাব মার্কসবাদ-বিরোধী এবং বর্জনীয় । দুঃখের কথা যে 
বত'মান পোভিয়েত নেতৃত্ব এই বজর্নীয় পথই গ্রহণ করেছেন । মেপসিন ও 
ট্রাকটর স্টেশনের যক্ত্রপাততি সমবায়গুীলকে বিক্রী করে দেওয়া হয়েছে এবং 
সেই সঙ্গে বিভিন্ন সমবায়ের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও মুনাফা অজঁনের মনো- 
ভাবকেই জাগিয়ে তোলা হচ্ছে 
আমরা বিশ্বাস রাখব যে মহান নভেম্বর বিপ্লবের আদশ' হতে এই 
বিচ্যুতি হবে সাময়ক । কোন সন্দেহ নেই ষে, নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষায় 
শাক্ষিত রুশের আঁমকশ্রেণী ও যৌথ খামারের কর্মরা এ বাধা আঁতক্রম করে 
[বিপ্লব আদশ'কে এগিয়ে নিয়ে যাবে । 
আমাদের পণ্র প্রদশ*ক 
নভেম্বর বিপ্লবের ৫০তম বাশিকী দিবসে আমরা তার আদশ' ও 
শিক্ষাকে উর্ধে তুলে ধরব । আমাদের দেশের পক্ষে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা 
গুরুত্বপরর্ণ। অবস্থার ছোটখাটো পারবর্তনের সণ্গে শ্ামিকশ্রেণীকে বিভিন্ন 
সময়ে নানা কৌশল নিতে হতে পারে | কিম্তু, বিপ্লবের লক্ষা, শ্রেশী-সমাবেশ 
ও বিপ্লবের পথ সম্বন্ধে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদেরও পথ প্রদর্শক 
হিসাবে রয়েছে। 
_গণশৃক্তি, ৫০তম নতেস্বর বিপ্লব বার্ষিকী সংখ্যা, ১৯৬৭ 
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৪ সশন্প বিপ্লবের হওকারী বুধি 


একটি পদলশ-রাজ কায়েমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামে পশ্চিম- 
বাংলার জনগণ যখন অধিকতর এঁক্য ও সাহস্রে সাথে এগিয়ে চলেছে । যখন 
মধ্যবতর্প নির্বাচনের দাবী জনগণের সংগ্রাম দাবীতে পারিণত হয়েছে । ঠিক 
সেই সময় কলিকাতা ও মফস্বলের কিছ দেওয়ালে কিছ পোষ্টার পড়েছে, 
তাতে লেখা আছে, “মধ্যবত নির্বাচন পয়। আইন অমানা আন্দোলন নয়) 
চাই সশস্ত্র বিপ্লব 1” 

বুর্জোয়াশ্রেণী শ্রেণী শাসনেরই অন্যতম একটা রূপ, সংসদীয় গণতদ্ত্রে 
সীমাবদ্ধ আধকার পর্যন্ত আজ বুর্জোয়া-জমির্যারদের শ্রেণী শাসনের পক্ষে 
[িপজ্জনক হয়ে দাঁড়িয়েছে । কারণ, ক্রমবর্ধমান সংকটের পটভহমিকায় ঠিক 
এই সীমাবদ্ধ আধকারগহলিকে কাজে লাগয়েই শ্রামকশ্রেণী ও জনগণ তাদের 
শ্রেণী সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলছে । সেই কারণেই, সংসদ"য় গণতগত্রকে 
জবাই করে একটা পহ্রলশ-রাজ কায়েম করার চেস্টা চলেছে । এই 
পারস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম সবিশেষ গুরুত্ব অন করেছে । 


প্রতিক্রিয়াশীল চত্রান্তরুই পুহট কনে 


এটি এমন একটি সংগ্রাম যা জনগণের বাপকতম অংশকে এঁকাবদ্ধ করে 
এবং প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে সহা করেও জনগণের গণতাম্ত্রিক আধিকার- 
গুলিকে রক্ষা করতে ও তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে পারে । এ রকম 
একটা সংগ্রাম না করার অর্থ হল, প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের পথ খুলে দেওয়া । 
এই পাঁরস্মথিতিতে উপরোক্ত পোষ্টারগুতির ক্ষতিকর তাৎপর্যটা বোঝার 
দরকার আছে। 
এটা ম্পন্ট ঘষে, তাদের উদ্দেশ্য হল গণতদ্ত্রের সংগ্রাম ও মধ্যবর্তাঁ 
নির্বাচনের দাৰী হতে জনগণের দ্‌ট্টি সরিয়ে দেওয়া ও তাদের তাথেকে দুরে 
ঠেলে দেওয়া । পোষ্টার লেখকদের মনোগত বাসনা যাই হোক না কেন, 
বাস্তব পাঁরণাতর দিক থেকে তাদের ক্লোগানগুপি কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীল 
চক্রাস্তকারণীদের উদ্দেশোর সাথে পুরাপুরি মিলে যাচ্ছে। 
ধগ্রেস নেতৃত্ব, ডা: পি দি ঘোষের বেইমান গোষ্ঠীটি এবং প্রাতিক্রিয়াশীল 
চক্রের সব দল, ঘারা কায়েমী ম্বাথের প্রতিনিধিত্ব করছে অর্থাৎ বুর্জোয়া ও 
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জোতদারদের দ্বার্থে ক্রমবর্ধমান গণ-আম্দোলনকে দমন করার জনা পশ্চিম 
বাংলায় পুলিশী সম্ত্রাস চালু করেছে । অত্ন্ত সহজবোধ্য কারণেই তারা 
সকলেই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধাবতর্শ নির্বাচনের দাবীর বিপক্ষে ৷ কারণ, 
এই আদ্দোলন যে শ্রামিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণের সংগ্রামী শাক্তিকে 
বাড়িয়ে তুলবে-_এটা তারা জানে এবং তা সাঁঠকভাবেই জানে বলেই 
করছে। 

কোন সন্দেহ নাই যে এতে বিপ্ব হবে না--এবং এই সংগ্রামের উদ্দেশাও 
সেটা নয়, _-কিণ্তন বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার ভিতরে থেকেও সমাজের পারিবর্তপ 
ঘটাবার উপযোগশ বিপ্লবী শাক্তর বিকাশ ঘটানোয় এটা সাহাষ্য করবে। 
পুলিশী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এই সংগ্রাম এক দিকে শামকশ্রেণী ও চক্রান্তকারীর 
দলের মুখোশকে আরও খুলে দেবে, সেই সঙ্গে অন্য দিকে মেহনতী মানুষের 
সাহস ও সংগ্রামী শক্তকেও বাড়িয়ে তুলবে । ফলে,তাদের সন্ত্রাপ সৃষ্টির 
খোদ উদ্দেশাটাই বার্থ হবে। ক্রমবর্ধমান শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে 
শ্রামক-কৃষকের শ্রেণী জংগ্রাম জোরদার হবে। 

শাসকশ্রেণীর দল যদি জনগণকে আত্মঘমর্পণ "করাতে বা তাদের 'ভেঙ্গে 
গুড়িয়ে দিতে না পারে এবং তারা যার্দ মধাবতাঁ নির্বাচনের দাবী মানতে বাধা 
হয়, তাহলেও সমাজের কোন মৌ?িলক পাঁরবর্তন ঘটবে না। কিন্তু শাসক 
শ্রেণীর দল এটাও বুঝেছে, যে এই সব ঘটনার পাঁরণতি হিসাবে গণতাশ্্রক 
শঞক্তিগাল--যাদের মধো ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মাকসবাদণ )-ই হল 
প্রধান_-তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও শ্রামকশ্রেণী এবং জনগণ তাদের সংগঠন 
ও সংগ্রাম গড়ে তোলার আরও আধকার আদায় করতে পারবে । শাগকশ্রেণণ 
ঘাঁদ এর পরেও প্ীলশ ও ফৌজের সাহায্যে এই সব আঁধকারকে জবাই করার 
পথে এগিয়ে যায়, তাহলে জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বাড়তে থাকবে ; এক 
কথায়, শ্রেণী সংগ্রাম উচ্চন্তরে উঠবে । 

শাসকশ্রেণী ও তাদের পদ্লেহগর দল এই সব কারণেই গণতদ্ত্র রক্ষার 
সংগ্রাম ও মধাব্তাঁ নির্বাচনের দাবীর বিরুদ্ধে । কিম্তু এ সব কারণ তারা 
খোলাখুলি দ্বীকার করতে পারে না| গণতগ্ত্রের জন্য সংগ্রামে তাদের 
আপাত্তর আবরণ হিসাবে তারা আইন-শৃ্খলার প্রশ্ন তোলে । কংগ্রেদ 
সম্ভাপতি নিজালি্গা্পা আরও এক ধাপ এঁগয়ে বলেছেন, যে গণতগ্ত্র রক্ষা 
এই সংগ্রামের উদ্দেশ্য নয়)_-এটা সশস্ত্র বিপ্লবের একটা আবরণ । তিনি 
জানেন যে [তান অসতা বলছেন, তা সত্বেও তান গণতদ্ত্রকে জবাই করার” 
জন্য, তাদের চক্রান্তকে টাকবার জন্য এবং গণ-সংগ্রামের উপর তাদের বর্বর 
দমন নীতির আগাম সাফাই হিসাবে একথা বলছেন । 
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কে প্রন্থৃততপক্ষে শ্রেণী পঃগ্রাঘের ক্ষাতি করছে ? 


বুজোয়া-জমিদার রাজত্বের প্রতিনিধি কংগ্রেস বা তাদের দালালদের 
তরফে বিরোধিতার অর্থ বুঝতে কোন অসাবধা হয় না। কিন্তু আমরা 
দেখছি যে, পোম্টারওয়ালারাও গণতথ্তরের জনা সংগ্রামের একই রকম ভাবে 
বিরোধীতা করছে। তফাৎ্টা শুধু এই যে, এরা এটা করছে বিপ্লবী বৃ 
আড়ালে । তাদের মতে, গণতথ্ত্র রক্ষার এই সংগ্রাম আর মধাবতার্ঁ নিবণচনের 
এই দাবা বিপ্লব সংগ্রামের পক্ষে ক্ষতিকর | এই সংগ্রাম নাকি শাসকশ্রেণীকেই 
সাহায্য করবে,--এখন যা দরকার তা হচ্ছে সশস্ত্র বিপ্রব। 

উভয় পক্ষই সেই একই কথা--“সশস্ত্র বিপ্লব-এর নাম নিয়েই গণতন্ত্রের 

গ্রামের বিরোধীতা করছে, তবে দু-পক্ষ হ-ভাবে কথাটাকে ব্যবহার করছে । 

একপক্ষ যেমন শ্রীন্জীলঞ্গাম্পা বলছেন, যে সশস্ত্র বিপ্লবকে আড়াল করার 
জনাই এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম । আর অপর পক্ষ বলছে যে, এটা সশশ্ত 
বিপ্লবের পথে একটা বাধা । কি অদ্ভূত মিল ! 

পোষ্টারওয়ালারা হয়ত চটে গিয়ে জবাব দেবেন যে, তাদের কুৎসা করা 
হচ্ছে । কারণ, তারা সতাই দশত্্র বিপ্লব চান এবং সেটা এই মৃহৃতেই ও 
এখনই । কিন্তু বিপ্লব যে মৃ্টিমেয় কিছ নেতা বা কমর কাজ নয়. 
এ সত্য সম্পর্কে কেউ চোখ বুঝে থাকতে পারেন না। বিপ্লব করে জনগণ | 
জনগণের অগ্রগতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রযতত্র ব্যবহার করে শ।সকশ্রেণী তাদের 
বিপ্লবের পথে যেতে বাধ্য করে এবং জনগণ তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার ধাপে 
ধাপে এর প্রয়োজনীয়তা বুঝেই সে পথে যায় । অক্টোবর বিপ্লব, চীন বিঞীব, 
ভিয়েভনামের মুক্ষি সংগ্রাম ও ইন্দোনেশিয়ার প্রত বিপ্লবের আভিজ্ঞতার পর 
বিছ্টীব বলতে কি বোঝায় এবং তার জন্য ফি ধরণের প্রম্তুতি দরকার, _সে 
সম্পকে" কারও পক্ষে অজ্ঞ থাকা চলে না। 

জপগণের সাথে বিদ্ুমাত্র যোগ্র আছে এমন যে কোনও সুবুদ্ধি সম্পন্ন 
রাজনৈতিক কর্কেই এটা ল্বীকার করতে হবে,যে কিছ ব্যক্তি বিশেষের 
মাথায় যাই থাক না কেন, পাশ্চমবাংলায় বাস্তব পরিস্থিতিটা বর্তমানে 
সে রকম নয়। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে জনগণকে যোগ দিতে 
না দিয়ে, তাদের নিচ্ক্রিয় রাখা এবং অন্ততঃ কিছুটা প্ররোচনা পৃষ্টি 
করা--এই পারিস্থিতভিতে এ সব পোম্টারের আসল অর্থ একমাত্র এইটাই 
হতে পারে । সংশোধনবাদী ও সুদিবধাবাদীরা যেষন সংসদীয় পথে সমাজের 
যৌদিলিক পাঁরবর্তনের কথা প্রচার করে শাসকশ্রেণীর সেবা করে। আতি 
বিস্লবীরাও তেমাঁন অনাভাবে বিস্পবশী বৃকন বাজির আড়ালে বিপ্লব" 
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সংগ্রামের ক্ষণিত করার মাধ্যমে শাসকশ্রেণীর সেবা করে, লেনিনের এই ডা 
কত সাঠিকই না ছিল। পোষ্টার ধারা লিখছেন তারা সকলে হয়ত এটা নাও 
জানতে পারেন ৷ কিম্তু, যে ব্যাক্তিরা তাদের চালাচ্ছেন তারা নিশ্চিত এটা 
জানেন । 

যারা এই সব পোষ্টার মারছেন, তারা প্রধানতঃ ভারতের কাঁমউনিস্ট পার্টি 
€(মাক্পবাশ ) হতে বিতারিত সব লোক এবং তারা পাশ্টি বিরোধী বৃি 
সব+দ্ব চক্রের একটা ক্ষুদ্র অংশ। যুক্তফ্রম্ট মন্ত্রসভা যখন ছিল তখন তারা 
এইভাবে যুকতফ্রম্টের বিরোধশতা করেছে এবং তার উৎখাত চেয়েছে । 
এক্ষেত্রেও তাদের ও কংগ্রেসের উদ্দেশ একই ছিল, তবে এখনকার মতই 
অজুহাতটা ছিল ভিন্ন । 

ভারতের কমিউনিষ্ট পাশ্টি (মাকর্পবাদ”ী )-র বিরুদ্ধে কংগ্রেস ও প্রততি- 
ক্রিয়াশীলদের আভিযোগ, যে তারা “নকশালবাড়ী'র জন্ম দিয়েছে । আর 
অতি বিস্লবীদের অভিযোগ, যে সেখানে পুদিশ পাঠানোর কাজে তারাও 
শরিক হয়েছে এবং বিপ্লবের উপর হামলা করেছে । তকে খাতিরে যি 
মুহ্র্তের তরেও মেনে নেওয়া যায় যে কমিউনিস্ট পার্টি যোকপবাদণ) ভুলই 
করেছে, তাহলেও বিস্লব হবে অথচ পুলিশ ও ফৌজ আসবে না এবং অল্প 
পিছু পুদিশ গেলেই বিপ্লব হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে,--িপ্লব সম্পর্কে এ 
কি ধরনের উদ্ভট ধারণা সেটা গভীরভাবে বিবেচনা করে দেখা দরকার । 

বাস্তবে যা হয়েছিল, জামর জনা কষকদের এক বিষ্ঠ সংগ্রামকে “রাজ- 
নৈতিক ক্ষমতা দখলের জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম” বলে জাহির করা হল এবং তার 
উপরে, এই জাঁমর সংগ্রাম বড় বড় জোতরারদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রভ্‌ত না করে, 
ছোট বড় সমস্ত মালিকের বিরুদ্ধেই চালিয়ে দেওয়া হল। এই আত বিস্লকী 
বুকনীবাজরা কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি করেছে । যুক্তফ্রম্টের বিরুদ্ধে তাকে 
দাঁড় কাঁরয়েছে এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব ও কায়েম ম্বার্থের হাতে হাতিয়ার তুলে 
দিয়েছে । নকশালবাড়ির তত্ব কোন জঙ্গী গণ-সংগ্রামের তত্ব নয়; চরম 
দায়িত্বজ্ঞানহীন হঠকারীতা ও সংকীর্ণতাবাদের এটা এক জগাখিচুড়ি। 
(নকশালবাড়ির হঠকারণী তত্বকে কৃষকদের শৌর্যয ও জঙ্গী মনোভাবের সাথে 
গলিয়ে ফেলা উচিত নয়। ) এই সব কারণে, আত বিপ্লবীদের শ্লোগান 
ও কাজ গণ-সংগ্রামের বিকাশকে সাহায্য করার বদলে, প্রতি ক্রিয়াশীল শাসক 
চক্রের উদ্দেশ্যকেই সিদ্ধ করছে । 


মুন্তক্র-্ট ঘন্ত্রীপভান্র ভূমিকা 
বিষয়টি বোঝার জন্য আতি বিপ্লবীদের যুক্তিগুলো একট সংক্ষেপে 
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বিশ্লেষণ করা দরকার | তাদের সাধারণ যুক্তিটা হুল : যুক্তক্রম্ট মন্ত্রী সভার 
গঠন হওয়া ও তাতে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ( মাক্পবাদী )-র অংশ 
গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে সংসদীয় মোহ বাড়বে । ভারতের কমিউনিষ্ট 
পাটি (মাক স্‌বাদী ), তাদের আভিযোগ মতে সংসদীয় পথে সমাজের মৌলিক 
পাঁরবত'নের কথা প্রচার করে একটা ঘোর সুবিধাবাদী দলে পরিণত হয়েছে । 
কংগ্রেস মম্ত্রীসভাগহলির সাথে যুক্তত্রম্ট মন্ত্রীসভার কোন তফাৎ তো নাইই, 
বরং ষুক্তস্রম্ট জনগণকে ধোঁকা দেওয়ার মাধ্যমে গণ-আন্দোলনের বিকাশকে 
আরও বেশী ক্ষতি করেছে । জনগণ ইতিমধ্যেই বিপ্লবের জন্য প্রম্তুত হয়ে 
গেছে, শুধ: দরকার বিপ্লবের একটা ডাক দেওয়ার । 

মধ্যবত'ঁ নির্বাচনের আলোচনার সময়ে আমরা এই শেষের যণকিা নিয়ে 
আলোচনা করব । অন্যান্য যুক্তিগতলি এখন আলোচনা করা দরকার । 
প্রতোকটি যুক্তিই তাদের ভ্রান্ত | 

ভারতের কমিউনিষ্ট পাণ্টি (মার+পবাদী) সংসদীয় পথে মৌ?িক 
পরিবর্তনের কথা বলেছে-__এর চেয়ে নোংরা কুৎসা কিছু হতে পারে না। 
ভুল পথের সাফাই গাইতে হলে কুৎসারই দরকার হয় । আমাদের পার্টি 
একেবারে সুক্ূ থেকে এই কথা ঘোষণা করে আসছে এবং আমাদের প্রত্যেকটি 
নেতা ও আমাদের মন্ত্রীরা সব সময় জনগণের কাছে বলে এসেছেন যে, কোন 
মৌিক পাঁরবর্তনই ষে এ পথে হবে না-_শুধু তাই নয়, ক্রমবর্ধমান সংকটকে 
পর্যন্ত যুক্রফ্ম্ট মন্ত্রীসভা ঠেকাতে পারবে না। তবে যমুক্তফ্রম্ট মন্ত্রীদভা 
গণ-আম্দোলনকে সাহায্য করতে পারবে এবং তার জন্য গণতা শ্ত্রক আধকারকে 
প্রসারিত করতে পারবে । এই সব সুযোগকে কাজে লাগয়ে শ্রামক-কৃষকরা 
তার্দের শ্রেণী-সংগ্রামে এগয়ে যেতে পারবে এবং তার মাধ্যমে কিছ 
আংশিক দাবীও আদায় করতে পারবে । তাই, যুক্তফ্রন্ট মদ্ত্রীসভাকে 

গ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার জন্যই পার্টি বলেছে । 

এই নগাতি অনুসারে কাজ করতে গিয়ে কোন ভুল হয় নিবা কোন 
দুর্বলতা দেখা যায় মি-_এমন কথা আমরা বলছি না। কিছু কিছ ভ্ল 
আমরা সংশোধন করে নিয়েছি, তা সত্বেও অন্য কিছু ভুল ও ছুবলতা থেকে 
[গিয়েছিল ॥ তবে সাধারণভাবে এই নশতি অনব্যায়ণই কাজ হয়েছে বলেই, 
ব্যাপ্ত ও গভীরতায় শ্রেণী-সংগ্রাম বেড়েছে এবং ঠিক সেই জনাই বৃহৎ 
বুর্জোয়া ও জোত্সারেরা এত ক্ষেপে গেছে । বিশেষভাবে আবার আমাদের 
পাশ্টির বিরুদ্ধ | 

হঠকারণরা প্রশ্ন তুলছে £ গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পীলশের ব্যবহার 
কি সম্পর্ণ বন্ধ করা গেছে ? আমলাতন্ত্রকে কি জনগণের ম্বার্ধে ঠিক মত 
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বাবহার করা সদ্ভব হয়েছে? এর উত্তরে বলতে হয়_-না, সম্ভব হয় নি। 
তা যি সম্ভব হত, তাহলে মাকসবাদ ভূল বলেই প্রমাণিত হত | এরকমভাবে 
সম্ভব হতে পারে বলে, কোন মাকর্সবাদী কম্পনাও করতে পারেন না। 

সেই জন্যই আমাদের পাটি রাষ্ট্র যচ্ত্রের এই সব অঙ্গের শ্রেণী চারত্র 
সম্বম্ধে লাগাতর ব্যাখ্যা করে এটছে বা যাচ্ছে এবং অনেক সময় যুক্তফ্রম্ট 
ও মদত্রীভা থেকে আলাদাভাবেই এটা করেছে । এটা না করাটা ভুল হত এবং 
সেইটাই হত সংশোধনবাদ । কিণ্তু প্রশ্ন হল, বৃহৎ বুজৌয়া ও জোতদাররা 

গ্রেস আমলের মত প্রশাসন যন্ত্রকে জো হুকুমমত ব্যবহার করতে পেরেছে, 

কি পারে নি। না, সেটা সম্ভব হয় নি। 

মুষ্টিমেয় কিছু হঠকারশর দল হয়ত এটা না বুঝে থাকতে পারে । কিঞ্তু 
শ্রমক ও কৃষকরা, যারা নিজেরা গণ-সংগ্রাম করেছে, তারা জানে যে তারা 
অনেক বেশী গণতান্ত্রিক আঁধকার পেয়েছে এবং সেগুদিলকে কাজে লাগিয়েই 
তারা অনেক বেশী গণতান্ত্রিক আধকার পেয়েছে এবং সেগ্‌লিকে কাজে 
লাগিয়েই তারা তাদের সংগঠন ও সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে ঘেতে এবং কিছু 
আংশিক দাবী আদায় করতে পেরেছে । শুধ্'তাই নয়, এই সময়ের মধ্যেই 
জনগণ তাদের পিজেদদের অভিজ্ঞতায় পুলিশ, আমলাতগত্র ও এমন কি বিচার 
বাবস্থার শ্রেণী চরিত্র সম্পর্কেও কিছুটা বুঝতে শিখেছে । 


'নৎঙ্গীয় ম্লোভ 


যুক্তত্রণ্ট মগব্রীসভায় ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মাকসবাদী )-র অংশ 
জনগণের মধ্যে সংসদীয় মোহ আরও বাড়িয়েছে, না, সেটা কমাতে সাহায্য 
করেছে-_সেটাও বোঝা দরকার । মাকসীয় তত্ব বাস্তব জীবনের আভিজ্ঞতা 
হতে বিচ্ছিন্ন কোন ধমমত নয়। জনগণ যতক্ষণ না তাদের নিজেদের 
আঁভজ্ঞতার মাধ্যমে কোন তত্বের নিভূু“লতা উপলব্ধি করতে না পারছে; 
ততক্ষণ পর্যন্ত সেই তত্ব সমাজ পাঁরিবর্তনের উপযোগশ কোন বাস্তব শক্তি হয়ে 
দাঁড়ায় না। প্রত্যেক মাকসবাদীই এটা জানেন ও বোঝেন, যে বুর্জোয়া 
গণতদ্ত্র_বুর্জোয়াধধের শ্রেণী শাসনেরই একটা রূপ | কিন্তু মাকসবাদশরা যদি 
এই তত্তুটি বারে বারে কেবল মুখেই আওড়াতো এবং ষুক্তফ্রম্টে যোগ না দিত, 
তাহলে তার অর্থ হত, জনগণের বতমান চেতনা থেকে নাগালের বাইরে চলে 
যাওয়া ) তাতে তাদের সংসদীয় মোহ বিদ্দুমাব্রও কমত না, বরং তারা আরও 
বেশী করে এই গাভ্‌ডায় পড়ত । কারণ, সে ক্ষেত্রে একটা কংগ্রেস মন্ত্রীষভা 
ক্ষমতায় আসত এবং তার জন্য মানুষ মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট” পার্টিকেই দায়ী 
করত। সংশোধনবাদী ও অন্যান্য দলগুলি মাকস্বাদীদের কুৎসা করার 
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আরও সুযোগ পেত । মানুষ ভাবত যে একটা হুক্তস্রশ্ট মধ্ত্রীসভা থাকলে 
সংসদীয় পথেই তাদের মুল সমস্যাগ্তির ক্ষেত্র ক্রমে ক্রমে সমাধান হতে 
পারত, অর্থাৎ সংসদীয় মোহটা বেশ জোরালভাবেই থেকে যেত । 

আবার অন্য দিকে, সংসদীয় ব্যবস্থার শ্রেণী চারত্র লাগাতার বোঝানোর 
বদলে, সংশোধনবাদশী ও বুর্জোয়া উদ্দারনীতিদের মত যাঁদ কেবল এই কথা 
প্রচার করা হত যে, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা জনগণের একটি উপকারণ শক্তি, তাহলে 
তাতেও সংসদীয় মোহ কাটানোর সবিধা হত না। ভারতের কমিউনিষ্ট 
পাট ( মাকর্সবাদী ) সঠিক বৈজ্ঞানিক দাম্টিভঙ্গশ থেকেই বিষয়টি ব্যাখ্যা 
করেছে । তাই, ষুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গড়ার ফলে মানুষের সংসদীয় মোহ 
বাড়েনি, বরং এই সময়ের মধ্োই তারা বিপুল আভিজ্ঞতা পেয়েছে । 

সংসদীয় ব্যবস্থার শ্রেণগত সীমাবদ্ধতা তারা কিছুটা পরিমাণে বুঝেছে । 
আবরাম মার্কসবাদী প্রচার এবং নিজেদের বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে 
ভবিষ্যতে তারা আরও শিখবে । শুধু যি নেতারা সব সত্য বুঝে ফেলেন 
তাহলে কেবল তাদের শ্রীমুখ নিঃসৃত বাণী শুনেই শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ 
আপনা হতেই সেটা বুঝে ফেলবে-_এর চেয়ে বোকামী ও অ-মাকসীয় 
ধারণা আর কিছু হতে পারে না। অতি বিপ্লবশরা ঠিক এই 
রোগটাতেই ভৃগছে । 

তারা জোর দিয়ে একথা বলছে যে, যযুক্তফ্রম্ট মতক্রীসভা থাকলে গণ- 
আন্দোলন ও শ্রেণণ সংগ্রামের ক্ষতি হবে। কিন্তু বাস্তব জীবনই দেখিয়ে 
দিচ্ছে যে, শ্রেণী সংগ্রাম ও জনগণের সংগ্রামী ক্ষমৃতা বেড়েছে । যুক্তক্রণ্ট 
মন্ত্রীসভার বাতিলের পর নিমম দমণপাঁড়ন সত্বেও জনগণ যেভাবে বারত্বের 
সাথে লড়াই করেছে, তাতেই এটা প্রমাণ হচ্ছে । যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভার আমলে 
শ্রেণী সংগ্রাম যদ তীব্র নাই হয়ে থাকে, তাহলে বৃহৎ বুয়া ও 
জোত্বারেরা রাগে এত ক্ষেপে গেল কেন? রাতের অন্ধকারে মদ্ত্রীসপ্তাকে 
বাতিলই বা করা হোল কেন? আর জনগণই বা এই হামলার বিরুদ্ধে 
লড়ছে কেন? অতি বিপ্লবীদের দেউলিয়াপনা প্রকাশ হয়ে পড়েছে । কি্তু 
তাদের লজ্জা নাই, তারা এক অদ্ভ্ত ব্যাখ্যা খাড়া করেছে--এসবই 
নাকি পৃঞ্ীজপতিঘের সাজান নাটক | তার্দের পাগলামোরও কোন সীমা 
নাই। 

তাদের বুল হল--“আইন অমান্য নয়) মধ্যবভর্শ নির্বাচন নয়--চাই 
সশস্ত্র বি্লব” | এই বুলর তত্বগত ভাত্তি হতে পারে দুটি অনুমানের 
ঘষে কোনও একটা, তা হলঃ (১ সংসদীয় গণতদ্ত্র এবং পুলশ-রাজ 
বা. ফ্যাঁসবাদের মধো কোন তফাৎ নাই, অন্তত: শ্রামকশ্রেণীর কাছে 
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এটার কোন গহুরুত্বই নাই ) বুর্জোয়া গণতদ্ত্রের শ্রামকশ্রেশীর কোন 
স্বার্থ নাই; সব ক্ষেত্রে এবং সব সময়েই বিপ্লব অথবা ষে কোনও 
ধরণের বুজোয়া শাসন,-এ ছাড়া শ্রামকশ্রেণীর সামনে কোন 
বিকল্প নাই) বুজোয়া শাদনের বিভিন্ন ধরণ নিয়ে শ্রামিক- 
শ্রেণীর চিন্তা করার কোন দরকার নাই। (২) ভারত ও পশ্চিমবাংলার 
বাম্তব পারিস্থিত বিপ্লবের পক্ষে পাঁরণত ; চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে, 
শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বিপ্লবের জন্য এখনই প্রদ্তুত ; এ রকম পরিস্থিতিতে 
গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম তার্দের একমাত্র পিছনেই টেনে ধরতে পারে। সমগ্র 
বিষয়াটকে ষাঁদ এই ভাবে দাঁড় করানো হয়, তাহলে বিশ্বুমাত্র সাধারণ বাদ্ধি 
আছে এবং মারসবার্দের অ-আ-ক-খ জানেন এমন যে কোন বাক্তিই বুঝবেন 
যে, এই দু-রকম ধারণা সম্পর্ণ ভুল এবং এটা নিছক পাগলামো ছাড়া 
কিছু নয় । 


প্ 


নুজোয়া গণতান্ত্রর শ্রেণী চরিত্র 


মাকদীয় মতে, সংসদীয় গণতদ্ত্র তা সে যতই গণতাশ্ত্রক চেহারারই হোক 
না কেন, শেষ বিচারে সেটা বুর্জোয়ারই শ্রেণী শাদন, বুজেয়ারই 
একনায়কত্ব। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার এবং প্রচার ও সংগঠনের সমান 
আধকার, যেগনাল বুজেয়া গণতন্ত্রের অঙ্গ, বাস্তবে সেগ্াল বাহক 
আধকার মাত্র । কারণ, পুজপাতি ও জামদারদের সম্পা্তর মািকানাজাত 
প্রভুত্বের অসংখ্য বান্তব বাধা এই সব বাহাক আধিকারকে সৎকুচিত করে 
রাখে । শ্রামকশ্রেণী ও জনগণ যাদের জীবিকার জন্য এই সব শোষকর্দের 
উপর একান্তভাবে নিভ/র করতে হয়, তারা কখনও এই সব সমান আধকার 
কায়েম করতে পারে না। 

উপরন্তু, আমলাতৎ্ব্র, পলিস ও পৈনাবাহনশ-_রাষ্ট্রের অঞ্গ হিসাবে 
এগুীলই হল বুর্জোয়া স্বার্থের জি্মাদার । শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামে 
জনগণ যখনই সরাস্ণর এগিয়ে আসে, বুর্জোয়ার তরফে আঙল শাক্ত হিসাবে 
পৃটিলস ও সৈন্যবাতিনীও তখন এগিয়ে আসে । মার্কসবাদের মহান নেতৃবৃ্ধ 
বুর্জোয়া সংসদীয় গণদ্ত্রের এই শ্রেণী চারত্রকে প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা 
করে গেছেন এবং পরবতর্ণকালের সমন্ত মাকঁসবাদীদের জন্য এ 
ষম্পকে শ্রামকশ্রেণীকে শিক্ষিত করার মৌলিক দায়িত্বও তাঁরা রেখে 
গেছেন । ৃ 

দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ইতিহাস হতেও আবার এই মাকরসীয় বিশ্লেষণের 
নিভ্লতা প্রমাণিত হয়েছে! সেই জনাই মার্কসবাদী নেতারা বুর্জোয়া 
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গণতন্ত্র সম্পর্কে কোন মোহ বাসে সম্পর্কে শ্রেণী-নিরপেক্ষ-জাতীয় কোন 
ধারণা সৃচ্টি করার কোন রহপ প্রচেম্টাকেই গুরুতর অপরাধ ও বুজেয়াদের 
দাসত্ব করা বলে নিন্দা করে গেছেন। যারা গণতাশ্ত্রিক আধকারের বাহক 
রুপটা দেখেই সবেোচ্চ পর্যায়ের শ্রেণশ সংগ্রাম গড়ে তোলার বদলে, সংসদীয় 
পথে ধাপে ধাপে সমাজের মৌনিক পারিবর্তনে তত্ব প্রচার করে-_সেই 
সংশোধনবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁরা নির্মমভাবে সংগ্রাম করে গেছেন । নহতন 
পারাস্থিতিতে পৃষ্টিশীল মাকসবাদের নাম করে আধুনিক সংশোধনবাদীরা 
মাক্কসবাদের এই মুল তত্বটিকেই আক্রমণ করেছে | (ভারতীয় সংশোধনবাদশীরা 
তাদের পাটনা কংগ্রেস থেকে, বন্ধ এবং ভোটের মাধ্যমেই যৌনিলক পািবর্তন 
আসবে-_এই কথা বলে অধ:পতনের পথে আরও এক ধাপ নেমে গেছে ।) 
সুতরাং সংশোধনবাদণ বিকৃতির বিরুদ্ধে নিয়মিত সংগ্রাম করাটা প্রতোক 
মারকসবাদী-লেনিনবাদশর এক অপরিহার্য কর্তবা। 

কিন্তু বুর্জোয়া গণতদ্ত্রের শ্রেণী চরিত্রকে বিশ্লেষণ করার সঙ্গে সঙ্গে 
একই সময়ে মহান মাকপবাদী নেতারা বুক্জোয়া শাসনের বিভিন্ন ধরণ সম্পকে” 
নিম্পৃহ থাকার কোন মনোভাবের বিরুদ্ধেও শ্রমকশ্রেণীকে হুশিয়ার করে 
দিয়ে গেছেন । ফ্যাপিবাদ, পুিলশ-রাজ এবং স্বৈরতশ্ত্রবর্তমানে এ সবই 
বুজোয়া শাসনের রূপ । বুর্জোয়া গণতদ্ত্রও এই শ্রেণী শাসনের আর এক 
রুপ। কিন্তু নেতৃবৃন্দ এই দুই ধরণের বুর্জোয়া শাসনকে গুলিয়ে ফেলেন 
নাই | 

মৌল শ্রেণণ চরিত্রের দিক থেকে এ ছুটি এক হলেও, রণ কৌশলের দিক 
থেকে এহুটির মধ্যে পার্থক্য শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে খুবই গুরুত্বপরর্ণ। মাকদ- 
বার্দের মতে, প্রাপ্ত বয়ম্কের ভোটাধিকার শ্রামকশ্রেণীর সাবালকত্বেরই একটা 
লক্ষণ ; ভোটের আধিকার এবং সভা করার, সংগঠন করার, প্রচার করার, ধর্মঘট 
করার ইত্যাদি ) জাতীয় বুর্জোয়া গণতাম্ত্রিক অধিকারগযীল শ্রামকশ্রেণী 
ও জনগণকে তাদের আংশিক দাবীর সংগ্রামে এবং সাধারণভাবে তাদের শ্রেণী 

গ্রাম বাড়িয়ে তুলতে বিপুলভাবে সাহায্য করে। সুতরাং, এই সব আঁধকার 

সম্পকে শ্রমিকশ্রেণী নি্পহ তো নয়ই, বরং অত্যন্ত বেশী আগ্রহী । শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছে বর্জোয়া গণতদ্ত্র একটা গুরুত্বপহর্ণ শিক্ষালয় | শ্রমিকশ্রেণী 
এমন কি এই সব সীমাবদ্ধ আধকারও বুজোয়াদের কাছ থেকে দান হিসাবে 
পায় নি। এর জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং বুকের রক্ত দিয়েই তা 
করতে হয়েছে। 

আমিকশ্রেণী যখন বুজ্জেয়া গণতথ্ত্রের সীমাবদ্ধ গণ্ডিকে চও্ণ করে তার 
পিজের নেতৃত্বে এক নহৃত রাষ্ট্র কায়েম করার উপযোগণী চেতনা ও সংগঠন 
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আয়ত্ব করতে পারে, কেবলমাত্র তখনই বুর্জোয়া গণতন্ত্র অপ্রয়োজনীয় হয়ে 
পড়ে এবং সেটা তখন বাধা হয়ে দাঁড়ায়। 

সন্দেহবাদশদের প্রতি জবাবে কময়েড লেনিন পারিচ্কার বলেছেন, যে 
গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম শ্রামকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামের পথে বাধা তো নয়ই, 
বরং তার অগ্রগত্তির পক্ষে এটা সহায়ক এবং সেই জন্যই গণতাক্ত্রিক আধকার 
আধায়ের সংগ্রাম শ্রামকশ্রেণীর একটি কর্তব্য হিসাবে নির্দিষ্ট হয়ে আছে। 

সংক্ষেপে, এটা পরিহ্কার যে, এক দিকে বৃর্জোরা গণতন্ত্রে শ্রেণী 
চরিত্রকে না বোঝা, শ্রামকশ্রেণী ও জনগণকে সে সম্পর্কে শিক্ষিত পা করা 
এবং তার মাধ্যমেই সমাজের পারিবর্তনের সম্ভাবনার কথা প্রচার করে সে 
সম্পর্কে মোহ সৃষ্টি করা যেমন নগ্ন সংশোধনবাদশী বিচহাতি। তেমনি, 
অন্য দিকে বুজোয়া গণতশ্ত্রের পার্থক্য স্বীকার না করা এবং শ্রেণী সংগ্রাম 
সবেোচ্চ স্তরে না ওঠা পর্যন্ত বুর্জোয়া গণত্ম্ত্রর সীমাবদ্ধ আঁধকারের জন্য 
গ্রাম করতে অস্বীকার করা বা সেই সংগ্রামের বিরোধিতা করাও এক 
নিকৃষ্ট ধরনের বালসুলভ বিচনাতি। ভারতের মার্কসবাদদের এই উভয় [বধ 
বিচ্যুতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম করেই এগুতে হবে। 

স্বৈরতদ্ত্র বা বুর্জোয়া গণতদ্ত্র-_যতক্ষণ পর্যন্ত দেশে এ ছাড়া অনা 
[বকজ্পের পারাস্থিতি না আসছে, ততক্ষণ পর্যন্ত শ্রামকশ্রেণীর কত'ব্য হল 
্রাতাক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতদ্ত্রের সপক্ষে ভাবে দাঁড়ানো, এবং শুধু দাঁড়ানোই 
নয়, তাকে গণতন্ত্রের জনা সংগ্রামের সামনের সারিতে থাকতে হবে । 

কিন্ত; যখন দেশের অবস্থা এবং রাজনৈতিক-দাংগঠানক প্রস্ততি এমন 
ত্তরে ওঠে যে, বিকম্প [হিসাবে সীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতন্ত্র এবং বিপ্লবের 
মাধ্যমে শ্রীমকশ্রেণীর নেতৃত্বে ব্যাপকতম গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠা--এ ছাড়া অন্য 
[িছন থাকে না। তখন শ্রমিকশ্রেণীকে নি:সন্দেহে বুজোয়া গণতদ্ত্রের 
সংকণ“ গণ্ডি আত্তিক্রম করে পরেরটির জন্য সংগ্রাম করতে হয় ও হবে। এই 
ধারণটা মাথায় রেখে আমরা এই দ্বিতীয় প্রশ্নটিতে আসাছ : ভারতে ও 
পশ্চিমবালায় বর্তমানে বাস্তব পাঁরাস্থিতিটা কেমন । 

শুরুতেই, বিপ্লব বলপ্রয়োগ ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পকে মাক সায় তত্বটি 
পরিচ্কার করা দরকার । 


পরিবতানর বূপ 


শমকশ্রেণী ও জনগণের চাওয়া বা না চাওয়াটা কোন প্রশ্ন নয়) মহল” 
প্রশ্নটা হল, বৃজোয়া-জাঁষদারেরা শাস্তিপর্ণ পথে কোন মৌলিক পাঁরবতনে 
রাজ হবে কিনা । শোষকদের প্রাতটি রাষ্ট্রই যে পালিশ ও সৈন্যবাহিনীর 
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শাঁভশালা অত্যাচারের যন্ত্র দ্বারা সজিজ্ত এবং শাসকশ্রেণীর দল যে এই 
অত্যাচারের যধ্ত্রকে দিনের পর দিন আরও শক্ষিশালশ করে তোলে---এই 
বাস্তব ত্য্ির উপর মাকর্সবাদ খুবই গুরুত্ব দেয়; ইতিহাস প্রমাণ করেছে 
যে, শাসকশ্রেণীর দল কখনও চ্বেচ্ছায় ক্ষমতা পরিত্যাগ করে না এবং তারা 
তাদের হাতে থাকা অত্যাচারের সমস্ত ষম্ত্র নিয়েই শ্রা্মকশ্রেণ ও জনগণের 
উপর ছাপিয়ে পড়ে আক্রমণ চালায় । এ রকম পারিস্থিতিতে জনগণের সামনে 
মাত্র ছুটি পথ খোলা থাকে_ হয় আত্মসমপ্ণণ, নয় সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে 
সশস্ত্র সংগ্রাম | শ্রমিকশ্রেণী হিংসা বা দশন্ত্র সংগ্রাম কামনা করে না; শোষক 
শ্রেণীর দলই এটা তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। সেই জন্য শ্রামকশ্রেণণকে থে 
কোনও ঘটনাচক্রের মুখোমুখী হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হয়। 

ইতিহাসের এই তিক্ত শিক্ষা যদি মাথায় না রাখা হর, এবং যাঁদ শ্রামক- 
শ্রেণী ও জনগণকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত না করা হয়, তাহলে তারা তাদের 
এঁতিহসিক দায়িত্ব পালন করতে পারে না-এবং শাসকশ্রেণগযীলর হিং 
আক্রমণ তাদের সম্পর্ণ গ্রাস করে ফেলে । রুশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব, ভিয়েত- 
নামের মুক্তি সংগ্রাম এবং ইন্দোনেশিয়ার সাময়িক বিপযণয় এই শিক্ষাকেই 
আরও ম্প্টভাবে উল করে তুলেছে । 

সেই জন্যই ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদশ ) তার পাশ্টি কর্ম- 
সংচীতে শাম্তিপর্ণ পারবত্নের জন্য শ্রামকশ্রেণীর মহান কামনা ব্যক্ত করার 
সাথে ইতিহাসের উপরোক্ত শিক্ষা সম্পকে “ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । 


বিপ্লাবর সর্ভ 


মাকদবাদ আরও শিক্ষা দেয় যে বিজ্ঞাপন বা বক্তৃতা দি.য় জনগণকে 
বিপ্লবী সংগ্রামে টেনে আনা যায় না। শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে যারা প্রাণ- 
হীন অনুগত যদ্ত্র মানব বলে মনে করে, একমাত্র তারাই কেবল এ রকম 
আহ্বান জানিয়েই বিপ্প করার কথা চিস্তা করতে পারে । শেণী-সংগ্রাম থেকে 
অভিজ্ঞতা নিয়ে জনগণ মাকসীয় শিক্ষাগৃতিলর তাৎপর্যকে উপলাব্ধ করতে 
শেখে এবং এইভাবেই শেষ পর্যন্ত বিপ্লবা অবস্হায় পেখুছায়। 

বিপ্লবী সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন সবেচ্চ মাত্রার দঢ়তা, আত্মবিশ্বাস এবং 
সাহস | এই সব গণগন্ীলকে কোন উচন্‌ স্তরে তুলতে হবে, তা ভিয়েতনাম 
ও ইন্দোনেশিয়ার ইতিহালই দেখিয়ে দিচ্ছে। অনেক আঁকা বাঁকা পথ ও 
অনেক সংগ্রামের তিক্ত আভঙ্ঞতার মধ্য দিয়েই কেবল জনগণ এই দচেতনতা ও 
এই সব গণু আয়ত্ত করতে পারে । শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণকে ধাপে 
ধাপে প্রস্তুত করা এবং তাদের এ কাজের যোগ্য করে তোলাটাই মাকসবাদণ- 
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দের কাজ। যখন তখন বিস্লবের বুল আউড়েই সম্তায় এটা করা যায় 
না। জনগণের সচেতনতার মাত্রাকে বুঝতে হবে এবং তার ভিত্তিতে তাদের 
আরও এগিয়ে যেতে সাহাযা করতে হবে । 

কোন কোন অবস্থায় বিপ্লবী পরিবর্তন সম্ভব,-মাক্ঁসীয় তত্ব সে 
ম্পকে ও দ্বচ্ছ। বিপ্লব দরকার,__এটা শুধু নেতা ও কম্ণরা বুঝলেই বিপ্লব 
হয় না। আবার শুধু দু:খ দুর্ঘশা বাড়লেই বিপ্লব হয় না। কমরেড 
লেনিনের মতে, যখন শাপকশ্রেণী বুঝতে পারে, যে পুরান কায়দায় আর শাসন 
করা চলবে না। আবার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণও বুঝতে পারে, ষে পুরাণ 
সমাজ আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। অর্থাৎ, শতধ্‌মাত্র অর্থনৈতিক সঞ্কট 
নয়, রাজনৈতিক সংকটও যখন চরম পর্যায়ে ওঠে, একমাত্র তখনই বিস্পবী 
পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় । 

বাস্তব পারাস্থিতি যাই হোক না কেন, শ্রামকশ্রেণী ও জনগণ যাঁদি 
সচেতনতা, সংগঠন ও সংগ্রামী দূ়তার দিক থেকে প্রস্তুত না থাকে, অর্থাৎ 
বন্ত,গত অবস্থার সাথে সাথে যদি বিষয়ীভুত অবস্থাও পরিণত না থাকে, 
তাহলে বিপ্লব সফল হয় না। নেতৃত্বের যোগ্যতা সম্পর্কে বলতে [গিয়ে 
কমরেড স্তালিন বলেছেন, যে জনগণের চেতনার পিছনে পড়ে থাকাও 
ক্ষতিকর, তেমনি ক্ষতিকর--জনগণের চেতনা থেকে এঁগয়ে যাওয়া এবং ক্ষুদ্র 
অগ্রগামী বাছিনীকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় শেষ করে দেওয়া । 


পশ্চিমবাদানন পরিস্থিতি 


এই সব মাকর্পীয় সাধারণ দিদ্ধান্তের আলোয় ভারতের ও পশ্চিমবাংলার 
বতমান পরিস্থিতিটা কি তা বিচার করা দরকার | শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ছে 
কিম্ভু তা [বিপ্লবী পর্যায়ে পেশছায় নি। অন্য সব বিচার বিবেচনা ছেড়ে 
দিয়ে, সারা দেশের ক্ষেত্রে জনগণের চেতনা ও সংগঠনের অবস্থাটা কি সেটাই 
আমাদের দেখা যাক । ভারতের বেশীর ভাগ জায়গাতেই কমিউনিষ্ট শাক্তি 
ছর্বল। এটা ঠিক যে ভারতের মত একটা [বিশাল দেশে সবত্র আন্দোলন ও 
চেতনাগত পঁরিপক্তায় কোন সমতা থাকতে পারে না এবং এরই উপরে সব 
কিছু নির্ভর করবে এমন ভাবাও ঠিক নয়। কিন্তু এটাও ভুলে গেলে 
চলবে না যে, একটা দিয়াশালাই কাঠি তৃণ ভহমতে আঁ্নকান্ড ঘটাতে 
পারে বটে, তবে সেটা ভিজে জায়গায় নয় । 

অনা গব রাজ্োর অবস্থা ছেড়ে দিয়ে পশ্চিমবাংলার অবস্থাটাই দেখা» 
যাক। শ্রেণী সংগ্রাম এখানে নি:সশ্দেহে অনেক বেশী তীব্র, কিম্তু দেখা 
যায় যে এখানে এর দুর্বলতাগৃতিও স্প্ট। এমন কি এখনও পঞ্ষন্ত 


৫৭ 


শ্রশমিকশ্রেীর সংখ্যাধিকয অংশ হয় বুর্জোয়ার প্রভাবে, নয় অর্থনতিবাদের 
প্রভাবে রয়ে গেছে । হঠকারীরা হয়ত যুক্তি দেখাবে যে, শ্রীমকশ্রেণীর 
কোন দরকার নাই, গ্রামের গরীবরাই বিপ্লব করবে। চীন বিপ্লব ও 
ভিয়েতনাম বিপ্ববের শিক্ষাগূির ব্যাভিচার ছাড়া এটা আর কিছুই নয়। 
চীনের তুলনায় ভারতের সংখ্যাগত শক্তি ও অবস্থান অনেক বেশী 
গুরুত্বপর্ণ । এটা সঠিক যে চীন ও ভিয়েতনামে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি তৈরণ 
করেই শত্রঃর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে বিপ্লবকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল, _এ 
শিক্ষাকে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে । 

কিন্তু আরও গনুরুত্বপযর্ণ যে বিষয়টি মনে রাখতে হবে তা হল,-- 
রাজনৈতিক চেতনা ও সংগঠনের দিক থেকে চীনের শমিকশ্রেণী বিদ্দুমাত্রও 
পাঁছয়ে ছিল না? অগ্রগামীর ভযমকাতেই তারা ছিল--যাদিও [বপ্লবশ 
রণ কৌশল হিসাবে তারা সাঠিকভাবেই শহরগ-িলতে, যেখানে শত্রুর সামরিক 
শক্তি দিল কেদ্দ্রীভত, সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধের পদ্ধতি গ্রইণ করে নি। 

শ্রমিকশ্রেণীর প্রশ্নকে যর্দ আমরা এখন ছেড়েও দিই, তাহলেও এটা 
খেয়াল করতে হবে যে, গ্রামের গরণব কৃষকদের চেতনা ও সংগঠন এখনও 
দুর্বল | দীর্ঘদিন সংস্কারবার্দের প্রভাবে থাকার দরুন, মার্কপবাদীরা এক্ষেত্রে 
তাদের দায়িত্ব পূরণ করতে পারে নি। দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা 
কেবল সম্প্রতি সুরু হয়েছে । এটাও ভুলে গেলে চলবে না যে বৃজেোয়া 
ও পাতি-বুর্জোয়া পা্টগুলির এখনও বিরাট প্রভাব আছে । 

ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদশ )-কে যারা সমর্থন করে, সেই 
মানুষদের চেতনার স্তরকেও আমাদের বিচার বিবেচনা করতে হবে । পাটিকে 
তারা সমর্থন করে বলেই তারা বিপ্লবী কাজের জন্য প্রত্তুত,_এ রকম ভাবাটা 
গুরুতর ভুল হবে । 


বাস্তবে প্রতিক্রিগ্নান্কেই সান্থাম্য কনে 


এই যখন বাস্তব পরিস্থিতি, তখন পাশ্চমবাংলায় বিপ্লবী পাঁরস্থিতির 
সৃষ্টি হয়েছে এবং গণতন্ত্রের জনা সংগ্রামটা অহেতুক ও বিপ্লবের পক্ষে 
ক্ষততকর--এর চেয়ে নিবোধ দায়িত্বজ্ঞানহীন ধারণা ছাড়া আর কিছ হতে 
পারে না। বোকার মত, এই রকম ধারণা করা ও সেইটাকে প্রচার করার 
একমাত্র অর্থ হল বাস্তবে প্রাতাক্রিয়াশশলদেরই সাহাধ্য করা । অতি-বিপ্লবা 
পোষ্টারওয়ালারা ঠিক সেই জিনিয়টাই করছে। 

স্থান কাল সম্পর্কে কোনরঃপ বিচার বিবেচনা না করেই এই হটকারণরা, 
“বন্দুকের নলই ক্ষমতার উৎস”--কমরেড মাও-সে-তু্-এর এই মহল্যবান 
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উদ্ধৃতি বারে বারে বলে চলেছে । তারা এমনভাবেই এই দব কথা বলে 
চলেছে, যেন মনে হয়-_শ্রমকশ্রেণী ও জনগণ নয়, অস্ত্রই সব কিছুর ফয়শালা 
করবে ! 

চীনের জনগণ ইতিমধ্যেই যখন সশস্ত প্রতাবিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে 
লিপ্ত হয়ে গেছে, তখন কমরেড মাও-সে তুঙ্‌ এই কথাগযনিস বলেছিলেন। সেই 
সময়ে ম.ভিিযোদ্ধা ও জনগণের মধো সম্পর্ক ছিল মাছ ও জলের সম্পকে র 
মত। জনগণের রাজনৈতিক প্রস্ততি সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে কমরেড মাও-সে- 
তুঙ সশস্ত্র সংগ্রাম সম্পর্কে একটি মাক+সীয় তত্বুকে তাঁর নিজের ভাষায় ব্যক্ত 
করেছিলেন । অনুরুপ এক পারিস্থিতিঘত কমরেড লেনিনও বলেছিলেন, 
“অন্তর! অন্ত্র!” সুতরাং, বাস্তব পাঁরাস্থিতি না দেখে এবং স্থান কাল 
বিবেচনা না করে, এক ভিন্ন পাঁরস্থিতিতে মাও-এর কথাকে কাজে লাগাতে 
চাওয়া মাকসবাদের ব্যাভিচার ছাড়া আর কিছু নয় । 


অব্রপ্রান্ধিত পন্রিণত্তি 


অতি বিপ্লবীদের বচন শাসকশ্রেণী ও 'প্রাতীক্রিয়াশীলদের [কিভাবে 
সাহায্য করছে, তা আমি ইতিমধেই ব্যাখ্যা করেছি । বিপ্লবী খোকামী 
ও হটকারণতার পাঁরণতি এই রকমই হতে বাধ্য । 

সুরুতেই এটা আমি পঁিহ্কার বলেছি, যে হটকার"দের মনোগত বাসনা 
সম্পর্কে কিছু বলতে চাই না। তাদের সংগঠকদের মধ্যে নি:পশ্দেহে কিছু 
লোক আছে যারা সন্দেহজনক ব্যাক্তি এবং কিছ আছে যারা মুখে বিপ্লবী 
কিন্তু কাজে কাপুরুষ । তাদের মধ্যে এমন বাক্তিও রয়েছে যে, এক সময়ে 
অন্যান্য মার্কসবাদী কমিউনিম্টদের গ্রেপ্তার করার জন্য পুলিশের কাছে গিষ়ে 
অনুরোধ করেছিল এবং পরে পাটি থেকে বিতাড়িত হাবার পর আত বিপ্লবা 
হয়ে গেছে। 

[িম্তু ব্যাক্তি হিসাবে যাদের বিরুদ্ধে বলার কিছু নাই এবং হঠকারাঁ 
ঝোহকের শিকার হয়েছেন, এমন অনেক ব্যক্তিও আছেন । বুজোয়া 
অর্থনশাতি-প্রধান দেশের ক্রমবর্ধমান সঞকটের মাঝে পাতি-বুজো়া 
নৈরাজ্যেরই একটা প্রকাশ এই ঝেশক | পাতি-বুর্জোয়া জীবনের বৈশিষ্টাই 
হল,__হয় হতাশা, নয় এখনই বড় কিছ একটা করা)-হয় আত্মদমর্পন, নয় 
আত্মহত্যা । ভারতের বতমান পারাস্থিতিতে হঠকারশতার যেমন উর্বর ক্ষেত্র 
রয়েছে, তেমান ক্ষেত্র রয়েছে সংশোধনবাদের । ভারতের কমিউনিষ্ট পাট" 
(মাক +পবাদ”) রাজনৈতিক ও সাংগঠানকভাবে সংশোধনবাদের মোকাবিলা 
করেছে, িশ্তু ভর প্রভাব থেকে এখনও মুক্ত হতে পারে নি। ঠিক তেমনি, 
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এর পাতি-বুজোয়া প্রধান গঠন-বৈশিষ্ট্য ও মাকর্সীয় শিক্ষায় এর দুবঁলতার 
ফলে হঠকারাতারও ভাল ক্ষেত্র রয়ে গেছে । পার্টি হতে বিতাড়িত ব্যক্ষিদের 
পার্টি-বিরোধী এই গোষ্ঠীটি খুবই হুর্বল এবং তাদের প্রভাবও সামান্য, তা 
সত্বেও এই ঝেকের বিপদ সম্পকে হুশিয়ার থাকার দরকার আছে । 

আমাদের পাটির কেন্দ্রীয় কমিটি সাঁঠিকভাবেই বলেছে, ষে সংশোধনবাদশ 
ধ্যান ধারণা ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রামকে জোরদার করার সাথে 
সাথে এই হঠকারশ ঝেশক সম্পর্কেও আমাদের সতর্ক থাকতে হবে ৷ সংশোধন- 
বাদ ও আতি বিপ্লবীয়ানা--এই উভয়ের সম্পককেই সতর্ক না থেকে 
শামকশ্রেপী ও মার্কসবাদী-লোনিনবাদীরা তাদের দায়িতু পালনের পথে 
এঁগয়ে ষেতে পারে না। | 

পাশ্চমবাংলার বতমান বাস্তব পাঁরস্থিতিতে শ্রমিকশ্রেণী ও মার্কসবদী 
লেনিনবাদীদের সামনে প্রতাক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার 
সংগ্রামই হল আশু গুরবত্বপ্ণ কাজ । বুর্জোয়ারা যাকে ধূলায় ফেলে 
দিয়েছে, সেই গণতন্ত্রের পতাকাকে শ্রমিকশ্রেণীকেই উদেরধে তুলে ধরতে হবে । 
এই সংগ্রামের মাধামে সমস্ত গণতাশ্ত্রক শ্রেণীগুিল এঁকাবদ্ধ হবে, শ্রেণী 
সংগ্রাম তীব্রতর হবে, জনগণের চেতনা বৃদ্ধি পাবে এবং এই প্রক্রিয়ার মধ্য 
দিয়ে ভবিষ্যতে এমন এক পরিস্হিতির উদ্ভব হবে, যখন বার্জায়া গণতদ্ত্রের 
সীমাবদ্ধ গুকে ভেঙ্গে চুরমার করে জনগণের ব্যাপকতম গণতথ্ত্র কায়েম 
করা সম্ভবপর হয়ে উঠবে । 


৭ বিপ্লব গম্বন্ধে কয়েকটি মার্কসবাদী শিক্ষা 


কিছু সাধারণ মানুষের এক রকমের সরল ধারনা আছে যে, জনগণের 
জীবনে অভাব, দুঃখ ও সংকট বাড়লে তজঞ্াঁনত ব্যথা হতে আপনা-আপনিই 
বিপ্লব হয়ে যাবে | এ ধারণা সম্পর্ণ অবৈজ্ঞানিক ও অ-মাকসবাদীয় | 
মার্কসবাদ এই শিক্ষাই দেয় যে, অভাব ও সংকট বাড়লেই বিপ্লল হয় না। অভাব 
ও সংকটের চাপে আত্মসমর্পণের মনোভাবও আসতে পারে-_-নিজেদের মনে 
সান্তনা পাবার জন্য এক অতাঁশ্ড্রিয় শক্তি সৃষ্টি করে তার কাছে আত্মপমপণ 
এবং বাম্তব জীবনে শোষকদের কাছে আত্মসমর্পণ | শ্রামিকশ্রেণীর পাটি 
হিদাবে কমিউনিষ্ট পার্টি তার ভৃমিকা পালন না করলে সংকটের বিরুদ্ধে 
ধাপে ধাপে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণের চেতানা ও সংগঠন শক্তি না বাড়লে 
উপরোক্ত বিপদ দেখা দিতে পারে। জনগ্রণের সংগ্রামের পাশাপাশি 
আজকের দিনে নতুন নতুন “গরুর” আবিভাব এই কথারই সত্যতা প্রমাণ 
করে। তাহলে বিপ্লব কি অবস্হায় হয়? 

মাকদবাদ, বিশেষ করে কমরেড লেনিন এই শিক্ষা দিয়েছেন যে কিছু 
নেতার মাথায় বিপ্লবের ধারণা গঁজয়ে উঠলেই বিপ্লব হয় না; বিস্লবের 
জন্য বিপ্লবী পারিদ্হিতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন | এই বিস্লবী পারস্হিতি 
বলতে কি বোঝায় ? সংকট বাড়লেই তাকে বিপ্লব পাঁরচ্ছিতি বলে না। 
কমরেড লেশিন এর মতে বিস্লবী পরিস্হিতি তাকেই বলে, যখন 
একদিকে শাসকশ্রেণী আর পুরানো কায়দায় শাসন চালাতে পারে না 
এবং অন্য দিকে শ্রামকশ্রেণী ও জনগণ পুরাণো অবন্হাকে আর সহা 
করতে প্রস্তুত নয়। অর্থাৎ রাজনৈতিক সংকট যখন এমন পর্যায়ে 
পেশীছায় যাতে শাসকশ্রেণী তাদের শোষণ বজায় রাখার জন্য নৃতন শাসন 
কায়দা নিতে চায়, এবং শ্রামিকশ্রেণী শুধু অসন্তুষ্ট এবং বিক্ষুু্ধই লয়, 
পুরাণো সমাজ ব্যবস্থাকে কোনমতে সহ্য করতে পারে না। এমনি বাস্তব 
অবস্থা সৃষ্টি হলে তবেই তাকে বিপ্লবী পরিস্থিতি বলা যেতে পারে । 

[িম্তু বিপ্লব” পরিস্থিতি হলেই কী বিপ্লব হতে পারে বা তা জয়ের 
পথে যেতে পারে £ মাক্সবাদের শিক্ষা হ'ল, তা হয়না। তার জন্য 
প্রয়োজন বিষয়ীভৃত পাঁরাস্থীতি (সাবজেকটিভ কাঁগুশন), অর্থাৎ যারা [স্লর্ক 
করবে সেই শ্রুমিকশ্রেণী, কৃষক ও জনগণের প্রয়োজন"য় চেতনা, লংগঠন»নেতৃত্ব, 
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দ্‌ঢতা ও জীবনপণ সংগ্রামী শক্তি। এই প্রম্তুতি কোন পর্যায়ের হতে 
হবে তা বোঝা যাবে কোন্‌ শক্তির বিরুদ্ধে লড়তে হবে তা বুঝতে পারলে । 
যে প্রদ্তুতি আংশিক দাবি আদায়ের সংগ্রামের জন্য প্রয়োজন ও তা মোটেই 
বিস্লবের পক্ষে যথেষ্ট নয়, বরং প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। মজুরশী, 
মহার্থ ভাতা, ছাঁটাই বন্ধ, খাস বা বেনামী জমির আন্দোলন, বন্দী মুজি, 
গণতাশ্ব্রক আঁধকার প্রভৃত্তির জন্য সংগ্রাম_-সবই হল আংশিক দাবশর 
সংগ্রাম । আংশিক দাবী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দ্ুইই হতে পারে । 
আংশিক দাবীর সংগ্রাম অত্যন্ত তীব্র ও জঙ্গী হতে পারে। কিন্তু আংশিক 
ধাবীর সংগ্রাম রাষ্ট্র ক্ষমতার সংগ্রাম নয় । এতে শৌষকশ্রেণীর মুনাফা বা 
লুঠনে কিছুটা আঁচড় লাগে মাত্র। কিস্তু পমাজ ব্যবস্হার মৌলিক রুপান্তর 
এবং শাসন বাবন্হার বিলোপ সাধনের প্রশ্ন ওঠে না! তব দেখা যাবে যে 
মুনাফায় সামান্য আঁচড় লাগলেই শাসকশ্রেণী হিংশ্র হয়ে পড়ে এবং জনগণের 
বিরুদ্ধে পিসী দমন ব্যবস্হা প্রয়োগ করে। অবস্হানুযায়শী দমন বাবস্হা 
তীব্র হয়। 

কিম্তু বিপ্লব হলো রাষ্ট্র প্মতার প্রশ্ন, শাসকশ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত 
করার প্রশ্ন | তাই, এর বিরুদ্ধে শুধু পুিলসী ব্যবস্হা নয়, শাসকশ্রেণী সমগ্র 
রাষ্ট্র শাক্ত নিয়ে-_যার মধ্যে প্রধান হলো সামরিক শক্তি তা নিয়ে-'জনগণের 
উপর ঝশাপিয়ে পড়ে । ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় 
ক্ষমতা ত্যাগ করে না। সমস্ত শক্তি নিয়ে ও চরম হিংশ্রতা নিয়ে শাসকশ্রেণী 
জনগণকে দাবাতে চায় । প্যার কমান, রুশ বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ, চন 
বিঙ্লব, ১৯১৮ সালে জার্মানীর ও হাঞ্গেরীর ব্যর্থ বিস্লব, ভিয়েতনামের 
মুক্তি যুদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ার বিপর্যয় দেখিয়ে দিচ্ছে, জনগণের বিরুদ্ধে 
শাসকশ্রেণণ কিরপ হিংশ্র হয়ে সমগ্র রাষ্ট্র শক্তি প্রয়োগ করে এবং জনগণের 
সংগ্রামী চেতনা ও শক্তিকে কোন উচ্চ পর্যায়ে যেতে হয়। শ্রামকশ্রেণী ও 
জনগণের এই মনোভাবকেই কমরেড লেনিন বলেছেন “লড়ার ও মরার 
মনোভাব । 

শরাীমকশ্রেণী ও জনগণের এই বিষয়ীভুত স্তুতি আপসে হয় না। বিপ্লব 
করে জনগণ এবং নেতৃত্বের কাজ হলো জনগণকে তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতার 
মধা দিয়ে সেই অব্হায় যেতে সাহাধ্য করা । কিছু “নেতা” বক্তৃতা দিলেই 
তাদ্দের কথা শুনে জনগণ বিপ্লবী হয়ে ওঠে না। জনগণ শেখে নিজেদের 
আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। নেতৃত্বের কাজ হলো জনগণের দৈনাশ্দন সংগ্রামের 
মধা দিয়ে তাদের সংগঠিত করা এবং সেই সঙ্গে মাক সবাদ” প্রচারের দ্বারা 
তার্দের চেতনাকে ধাপে ধাপে অর্থনৈতিক ম্তর হতে রাজনৈতিক ল্তরে উন্নীত 
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করা। জনগণ আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে এর সত্যতা বুঝতে শেখে এবং ধাপে 
ধাপে নেতৃত্বের চেতনা জনগণের চেতনায় রুপান্তারত হয় । 

বিপ্লবী অবস্হার জন্য প্রন্তুতি না করলে এবং অণ্য দিকে অবল্হা না 
বুঝে বোতাম টিপে বিস্লব করার ম্বস্ন দেখলে বিপর্যয় ঘটে । পৃতিবীর 
বিভিন্ন দেশের সার্থক ও বার্থ বিস্লবগুলি এই সাক্ষ্য বহন করছে। 
এই প্রসঙ্গে রুশ দেশের ১৯১৭ সালের ছুই-একটি ঘটনা স্মরণ করা ভাল । 
১৯১৭ সালের জুলাই মাসে রাজধানশ লেিনগ্রামে শ্রমিক ও পৈন্যবাহিন” 
বিপ্লবী চেতনায় উদ্ধুদধ হয়ে উঠেছিল । ৬ই-১৮ই জুলাই তারা অন্ত্র 
নিয়ে (কাগজে আঁকা বন্ছ্ুক নয়, সত্যকার সশজোয়া গাড়ী, মেসিন-গান ও 
রাই ফেল নিয়ে) মিছিলে বের হয়ে পড়ল। কিম্তু কমরেড লেনিনের 
নেতৃত্বে বলশেভিক পাটি তাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে বিপ্লবের খেলা 
খেলেনি, বরং এই মিছিলকে শাণ্তিপর্ণ মিছিলে পরিণত করল । তথাপি 
কমিউনিস্ট পান্টি শাসক শ্রেণীর দ্বারা আক্রান্ত হলো--কমরেড লেনিন 
আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলেন । এরপর শাসকশ্রেণী পুরাণো কায়দার শাপন 
অদভ্তব ভেবে করম্নিলভ বিদ্রোহের দ্বারা অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের অবসান 
ঘটিয়ে ফাসিজম কায়েমের চক্রান্ত করল । কমরেড লোনিন কিম্তু “ষাঁড়ের 
শত্রু-বাঘে-খাক" মনোভাব নিলেন না, এই বিদ্বোহকে ধ্বংসের জন্য শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছে আহবান জানালেন । কমরেড লোনিন তারপর অকটোবর 
বিপ্লবী অভ্াথানের প্রম্তুষ্তর জন) কেন্দ্রীয় কমিটিকে তাঁগদ দিতে 
লাগলেন জুলাইয়ের অভ্যথানের বিরোধিতা করা এবং অকটোবরের অভ্ন্য- 
থানের তাগিদ দেওয়ার মধ্যে চমৎকার বিপ্লবী নেতৃত্বের অদ্ভূত বিশ্লেষণ 
ক্ষমতার পারচয় মেলে । কমরেড লেনিনের মতে, জূলাই মাসে বিপ্লব করতে 
গেলে তা দ্বিতীয় পারি কাঁমউনে পাঁরণত হোত, অর্থাৎ পোনিনগ্রার্থ দখল 
হলেও তাকে টিকিয়ে রাখা যেতে না | কারণ, তখনও কৃধকেরা বিপ্লবের জন্য 
প্রদ্ত্‌ত হয় নি। কৃষকর্দের মধ্যে ব্যাপক অসন্তোষ ও বিক্ষোভ ছিল,__কিম্তু 
তা বিপ্লবী পর্যায়ে যায় নি অর্থাৎ তাদের মধ্যে নিড়া ও মরা'র মনোভাব 
দেখা দেয় নি। ২1৩ মাস পরেই এই অবস্থা সৃষ্টি হলো) তখন বিপ্লবে 
দেরী করলে জনগণ হতাশ গ্রন্ত হয়ে পড়ত এবং প্রাতা ক্রয়াশীলরা জয়য-ক্ত 
হতো । 

বিপ্লবের বাস্তব পারাশ্থিতি এবং বিষয়ীভৃত প্রম্তূতির মধ্যে সমম্বয় 
সাধন প্রত্যেকটি বিস্লবেরই বিশেষত্ব । চীনে ১৯২৬ সালে কুয়োমিনত ও 
কামউনিষ্ট পাটির যুক্ত পারচালনায় সাআাজ্যবাদের বিরুদেধ সশক্ত্র উত্তরমূর্খী 
আঁভযান ক্যাম্টন হতে শুরু হয়োছিল এবং তা চরমে উঠোছল ১৯২৭ লালে 
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সাংহাই দখলের পর | চিয়াং কাইসেকের নেতৃত্বে বুজোয়াশ্রেণী বিপ্লবের 
গণ্তিবেগে ভাঁত হয়ে বিশ্বাসঘাতকতা করে সাম্রাজ্যবাদের সহযোগিতায় 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে বিপ্লবী সংকট লৃশ্টি করেছিল । 
পাটি নেতৃত্বের সংস্কারবাদশী বেইমানগর জন্য বিপ্লব ক্ষাতগ্রস্ত হয়েছিল) 
[িম্তু সৈন্যবাহিনীর একাংশ বিপ্লবের দিকে ছিল এবং যুক্ত উত্তরা- 
ভিমুখী অভিযানের সময় জনগণের একাংশ সশস্ত্র হয়েছিল । তারই উপর 
দাঁড়য়ে কমিউনিন্ট পার্টির বিস্লবী অংশ এগিয়ে যেতে পেরেছিল । 
চীনের জনমনে পালামেণ্টারব মোহের কোন স্থানই ছিল না, কারণ 
এখানে শাসকশ্রেণী কোন (িশই পালামেন্টারী ব্যবস্থা নেয় নাই; প্রথম 
হতেই তারা সশস্ত্র শাক্ত নিয়ে জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে এবং 
জনগণের একাংশের হাতে অস্ত্র ছিল বলে তারা তাই দিয়েই এই মোকাবিলা 
করেছে । কমরেড মাও বলেছেন, যে এখানে শাসকশ্রেণী জনগণের সামনে 
শাশ্তিপর্ণ কোন কাজেই সুযোগ রাখোন । কমরেড স্তালিন বলেছিলেন, 
চীন বিপ্লবের একটি বৈশিশ্টা হলো এই যে, এখানে প্রথম হতে প্রত বিপ্লব 
সশস্ত্র রূপ নিয়েছে এবং এই সমগ্র প্রতি বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব মুখো- 
মু দাঁড়িয়েছে । ভিয়েতনামে বিপ্লবী শাক্তকে বারে বারে জেনেভা চু্কি 
কার্যকর করার দাবী করতে হয়েছে ও হচ্ছে। সাম্রাজ্যবাদের ও দালালদের 
চবিত্র সম্বণ্ধে এখানে বিপ্লবী নেতৃত্বের কোন দিনই মোহ ছিল না, তবু প্রথম 
হতেই বর্তমান পর্যায়ের সশ্ত্র মুক্তি সংগ্রাম শুরঞ্জ্ছয় না। জনগণের নিজস্ব 
অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে ১৯৬০ সাল হতে তা বাস্তব রূপ নিয়েছে । বিভিন্ন 
দেশের বিপ্লবের এই শিক্ষাগ্লিকে ভুলে গেলে বিপ্লবী নেতৃত্বের দায়িত্ব 
পালন করা যাবে না। 


শঘ্থিকশ্রেণীল (নতৃত্ব ও শ্রঘিক-কুশ্রকের ভূমিকা 


মাক্কপবাদের আর একটি গকুত্রপনর্ণ শিক্ষা হলো £ শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব 
ও শ্রামক-কৃষকদের সংগ্রামী এঁক্য । ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানিতে বিখ্যাত 
কৃষক বিদ্রোহ এবং ১৮৭০ সালে পার কমিউন এই দুইয়ের ইতিহাস বিশ্লেষণ 
করে কমরেড মার্কস ও কমরেড এছ্গেলস বলেছেন, যে এক দিকে কৃষকেরা ও 
অন্য দিকে শ্রামকেরা অদ্ভুত বীরত্ব এবং আত্মত্যাগের উদাহরণ দেখিয়েছে। 
[কিণ্তু প্রথমটি ব্যর্থ হয়েছে নেতৃত্বের অভাবে, দ্বিতীয়টি পরাজিত হয়েছে কৃষক 
বিদ্রোহের সংগে যুক্ত না হওয়ার জন্য । এর থেকে তাঁরা মৃল্যবান পিদ্ধাম্ত 
করেছেন, যে বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক ও সমাজতাশ্ত্রিক বিপ্লবে শ্রামকের 
নেতৃত্ব অপরিহার্য এবং শ্রামকের সংগ্রামের মিলন অবশ্য প্রয়োজনীয় । এ 
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হলো একটি মহলনশতি-যা প্রত্যেক দেশের বিপ্লবের ক্ষেত্রে প্রষোজ্য | 
[ভিন্ন দেশের বাস্তব অবস্থানুষায়ী এর বাস্তব প্রয়োগের কপ বিভিম হতে 
পারে, হতে বাধ্য । কিন্তু, এই নীতি হতে বিচ্যুত হলে বিপ্লব হবে না। 

িম্তু এই মুল শিক্ষাকে বিকৃত করার অপচেষ্টা হচ্ছে । সংশোধন- 
বাদীরা সোজাসুজি নতুন যুগের নামে শ্রমিক নেতৃত্বকে অস্বীকার করছে 
এবং হঠকারশরা মুখে শ্রমিক নেতৃত্ব বললেও কাজে তাকে নসাৎ করেছে। 
শ্রমকের ভুমিকাকে এরা শুধু পরিরপরক ভুমিকায় পরিণত করতে চাইছে । 
মনে রাখা দরকার যে, শ্রমিকের সক্রিয় ভূমিকা ছাড়া শ্রমিক নেতৃত্ব হতে 
পারে না। যে দেশে শ্রামকশ্রেণী বিশেষ গড়ে ওঠে নাই, সেখানের কথা 
দবতদ্ত্র ; কিম্তু যেখানে শ্রষিকশ্রেণী আছে সেখানে শ্রামকশ্রেণীকে বিপ্লবাঁ 
অবস্থানে না আনতে পারলে, তাদের বাদ দিয়ে শুধু মাক্সবাদের আদর্শগত 
নেতৃত্ব দ্বারা শ্রামক নেতৃত্বে কায়েম করা যায় না। শ্রমিকের সক্ক্রিয় 
ভুমিকাকে যারা অস্বীকার করে, তারা বিভিন্ন বিপ্লবের শিক্ষারই কদর্য 
করছে । রুশ ও চীন উভয় দেশের বিপ্লবেই একই মাকসবাদশ শিক্ষা প্রয়োগ 
হয়েছে, কিন্তু তাদের প্রয়োগের ভিন্ন রূপ হয়েছে । রাশিয়ায় শ্রমিকের 
নেতৃত্বের ভুমিকা সুস্পষ্ট, কিম্তু এখানেও কুষকদের ভূমিকা কম ছিল না। 
এথানে প্রথমে শহরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল হয়েছিল এবং তারপর গ্রামে বিপ্লব 
দুবার বেগে ছড়িয়ে পড়েছিল । কিম্তু শহরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল শুধু 
শ্রামক একা করে নাই, তার সংগে ছিল বিপ্বী সৈন্যবাহিনগ-কমরেড 
লেনিনের ভাষায় এই সৈনাবাঠহিনী ছিল “সৈনোর পোষাকে কৃষক 
ছেলে |” 

চীনে বিপ্লবের বাছাক রূপ ছিল-_ প্রথমে গ্রামে রাম্ট ক্ষমতা কায়েম 
হয়েছে এবং শেষে শহরে তা সফল হয়েছে । কিন্তু তাই বলে এখানে 
শ্রমকদের ভূমিকা নিহ্ক্রয় ছিল না এবং তার নেতৃত্ব শুধু মতাদর্শগত 
নেতৃত্ব ছিল না। এখানে শ্রামকের ভমিকাকে পরিপহরক তহমিকা মনে 
করা এবং কষক কি মুলত: একা বিপ্লব করছে মনে করার অর্থ হলো 
শ্রমিকের কুৎসা করা । চীনে শ্রমিকশ্রেণ অল্প হলেও তারা প্রথম 
হতে শেষ পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টিশন একচ্ছত্র নেতৃত্বে সংগঠিত 
ছিল উত্তরমুখী সশন্ত্র আভিযানে তারা গুরুত্বপবর্ণ অংশ নিয়েছে, বিপ্লবী 
সৈন্যবাহিনশীতে তারা যোগ দিয়েছে ; শহর দখলে অগ্রণী ভুমিকা নিয়েছে ; 
প্রাতাক্রিয়্ার বিরুদ্ধে লড়েছে $ বারে বারে অভাথান করেছে । পরে শহরে 
ফ্যাপসিস্ট-সৃলভ সন্ত্রাসের মধ্যে সঠিকভাবেই অভ্যাখানের কায়দা তাগ করেছে 
এবং নানাভাবে গ্রামের মুক্ত এলাকাকে সাহাধ্য করেছে ॥ আবার মুক্তি 
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গ্রামের শেষ পর্যায়ে সঠিক মুহতে সহর দখলে অংশ নিয়েছে । চাঁন 
বিপ্লবের বাহাক রূপ ছিল ভিন্ন, তার বাস্তব কারণও ছিল। এখানে 
উত্তরাভিমূখী অভিযানের পর চিয়াং-এর বিশ্বাসঘাতকতায় সহরগমাঁল ছিল 
ফ্যা্িন্ট সুলভ সন্ত্রাসের কেন্দ্র । এখানে গ্রামে মুক্ত এলাকাগনাল টিকে 
থাকতে পেরেছিল, কারণ প্রথম হতে সশস্ত্র শক্তির বিপ্লবী অংশ গ্রামে চলে 
আগতে পেরেছিল ; চীন বিভিন্ন সাম্রাজাবাদের প্রভাবে থাকায় কোনও 
কেন্দ্রীভূত শাসন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল না? বাভন্ন যদদধবাজ 
পুবেদাররা পরম্পর লড়ালড়ি করত ; তছুপার ছিল বিপ্রবী শক্তির চলাফেরা 
ও কৌশল অবলম্বনের উপযোগণ বিরাট অঞ্চল । তথাপি ঘেরাও ধ্বংস 
হুতে বাঁচার জন্য এবং জাপানের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অগ্রণী হবার জন্য মুক্তি 
ফৌজকে লং মার্চ করে সোভিয়েত ইউনিয়নকে পিছনে রেখে দাঁড়াতে 
হয়েছিল 
চখন বিপ্লবের এই শিক্ষা ও বিশেষ পাঁরাস্থিতিকে ভূলে গেলে ধেমন 
চলবে না, তেমনি বাহ্যিক বিভিন্নতার মধ্যে মক নেতৃত্বের মধ্ল প্রশ্নকে 
গুলিয়ে ফেললে ক্ষাত হবে । 


_ নন্দন, শারদীয় সংখ্যা, ১৩৭৫ সাল ( ১৯৬৮ )। 
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৮ জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব ও কৃষি বিপ্লবের পথ 


ভারতের শাসকশ্রেণী অনুসৃত মৌদিক শ্রেণী নশীতর আির্বাণ 
পরিণতি হিসাবে সব্ঠগ্রাপী সংকট যতই গভীরভাবে দেশকে ও দেশের 
জনগণকে গ্রাস করছে । ততই সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপাশ্তরের প্রশ্ন, 
অর্থাৎ বতর্মান যুগে জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লবের প্রশ্ন ও তার প্রধান বিষয় 
বস্তু হিসাবে কৃষি বিপ্লবের প্রশ্ন সামনে এগয়ে আসছে । সংকট আজ 
এতই নগ্নঃ ষে শাসকশ্রেণীর পক্ষে তাকে আর অস্বীকার করা সম্ভব হচ্ছে না। 
সম্প্রসারণশীল বািষ্ঠ অর্থনীতি গড়ে তোলা সম্বন্ধে তাদের কথার ফুলঝুরি 
নিভে গেছে । অবশ্য শাসকশ্রেণী ও তাদের প্রচারকেরা সংকটের গভাশরতাকে 
ছোট করে দেখাতে, এর মল কারণ ঢেকে রাখতে, নানা টোটকা-ওষুধের 
কথা বলে জনগণকে ভুল বুঝিয়ে রাখতে, এবং এই ভাবে জনগণতাশ্ত্রিক 
বিপ্লবের পথে অগ্রসর হওয়া থেকে তাদের বিরত রাখতে আপ্রাণ চেষ্টা 
করছে ও ভাবিধ্যতেও করে যাবে । সেই সঙ্গে চলছে উগ্র জাতীয়তা, 
সাম্প্রদায়িকতা, প্রার্দেশিকতা প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির 
ও গণ-আম্দোলনকে বিপথগামী করার চক্রা্ত এবং গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
ক্রমবর্ধমান দমণ ব্যবস্থার প্রয়োগ । 

এরই পাশাপাশি দেখতে পাওয়া যাবে, যে বর্তমান সন্ধিক্ষণে মার্কপবাদের 
নামাবলণ পরা সংশোধনবাদশ চক্র ও নতুন গজিয়ে ওঠা অতি বিপ্লবীদের পক্ষ 
হতে জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লব এবং দেশের বাস্তব পাঁরস্থিতি সম্বন্ধে মার্কসবাদী 
'লেনিনবাদশ শিক্ষা ও বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যভিচার চলেছে । এক দিকে কমরেড 
লেনিন, অন্য দিকে কমরেড মাও সে-তুঙ-এর নাম জপ করে তাদের শিক্ষার এবং 
বুশ ও চন বিপ্লবের শিক্ষার শ্রাদ্ধ করা হচ্ছে । শতাধিক বৎসরের মহলাবান 
অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মাকসবাদ-লেনিনবার্দের কতকগুলি পথ শিদেশক 
নধতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, ঘা সবক্ষেত্রে প্রযোজ্য । তাকে অন্ৰীকার করে 
সমাজের মৌদিিক রূপান্তর ঘটানো যায় না। কিন্তু সৃজনশীল মাকসবাদের 
নামে সংশোধনবাদীদের পক্ষ হতে সেগুতিকেই অস্বীকার করা হচ্ছে । যেমন, 
বিপ্নীবের প্রয়োজনীয়তা ও বিপ্লবে শ্রমিক নেতৃত্বকেই অপ্বীকার করা হচ্ছে। 
এর থেকেই সৃবিধাবাদশ লেজুর-বৃত্বির কৌশল জন্ম নিচ্ছে । : 

অন্য দিকে যাকসবাদ এই শিক্ষাও দেয়, যে মার্কসবাদদ কোনো ধের 
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মতো গোঁড়া পত্র সমন্টি নয়। বিভিন্ন দেশের বাস্তব পারস্থিতি বুঝে 
মাকসবাদকে প্রয়োগ করতে হয়। বাস্তব অবস্থাকে বোঝা ও সেখানে 
মার্কসবাদকে প্রয়োগ করার ক্ষমতার মধ্য দিয়েই একটা দেশের মাকঁসবাদশদের 
যোগ্যতা প্রমাণিত হয় । অন্য দেশের বিপ্লব হতে শিক্ষা নিতে হয়, কিন্তু 
নরন্দ করে বিপ্লব করা যায়না । কোনো দেশেই তা হয় নি; বরং নকল 
করতে গিয়ে ক্ষতি সহা করতে হয়েছে । কিন্তু মাকর্সবাদের সব্বেচ্চ 
বিকাশের নামে আত বিপ্লবীদের বিভিন্ন ক্ষুদ্র-গোষ্ঠীর পক্ষ হতে এই সব 
শিক্ষাকে অস্বীকার করা হচ্ছে । যেমন ভারতে শ্রমিকশ্রেণর সাক্রিয় 
ভূমিকাকে কাযতঃ নস্যাৎ করা হচ্ছে, ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত যুবকদের দিয়ে 
কৃষি বিপ্লব করার ম্বপ্র দেখা হচ্ছে, জনগণের চেতনা ও সংগঠনের স্তরকে 
বাস্তবানুরাগভাবে বিচার না করে নিজেদের খেয়াল মতো তার ব্যাখ্যা 
চলছে এবং চীন বিপ্রবের ইত্তিহাসকে বিকৃত করে সেই বিকৃত শিক্ষার নকল 
করার প্রহসন করা হচ্ছে । এই উভয় ধরনের বিচ্যুতি ও বিকৃতি শ্রামকশ্রেণশ 
ও জনগণের সম্মুখে বাধা সৃষ্টি করছে এবং কারতঃ শাসকশ্রেণীকেই 
সাহাযা করছে । আমাদের দেশে মাকসবারী শিক্ষার ও তার প্রয়োগ ক্ষমতার 
দুর্বলতা, প্রবল বুর্জোয়া প্রভাব এবং সংকটের চাপে দিশে হারা মধ্যবিত্ত- 
সুলভ ভাবপ্রবণ মনের অন্ধকারে ঝাঁপ দেবার প্রবৃত্তি থেকেই এই সবের 
উদ্ভব হ্‌চ্ছে। এমতাবস্থায় জনগণতাম্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর হতে হলে 
শাসকশ্রেণীর মিথ প্রচারের ধুমজাল ছিন্ন করে এবং উভয়বিধ বিচ্যুন্তিকে 
পরাস্ত করেই এগুতে হবে । 

সংকট আজ সব্গ্রাসী, পব্বব্যাপক | বছর দুয়েক আগে পর্যন্ত সাধারণ 
মানুষের কাছে সংকটের প্রধান রূপ ছিল কৃষির সংকট ও তা হতে উদ্ভূত 
খার্দ্য সংকট । অন্য ক্ষেত্রে সংকট তখনও নগ্রভাবে জনসমক্ষে দেখা দেয় নি। 
খাদ্যোৎপার্দনে ঘাটপিতিকেই খাদ্য সংকটের মুল কারণ বর্ণনা করে শাসকশ্রেণী 
কৃষিতে আধা-সামস্ততাশ্ত্রক, জোতদারশ মহাজশশ শোষণের মৌনিলিক বাধার কথা 
অস্বীকার করেছে এবং শুধুমাত্র সার, উন্নত বণজ প্রভৃতির সাহায্যে ঘাটাতি 
পুরণের ও তছ্ুপার পি-এল ৪৮০-এর আমদানণ দ্বারা খাদ্য সংকট সমাধান 
করে অগ্রগতির পথ উন্মুক্ত করার মিথ্যা স্তোক বাক্য শুনিয়েছে। সংশোধন- 
বাদী-গোষ্ঠীও তাদের পাটি প্রোগ্রামে শাসকশ্রেণীকে ন্বাধীন অর্থনীতি গড়ে 
তোলার সার্টিফিকেট দিয়েছে । একমাত্র মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট পাটি 
হিসাবে আমরাই রাষ্টের শ্রেণী, চাঁরিত্র বিশ্লেষণ করে বলেছিলাম যে, এ 
রাষ্ট্র হোল সাম্রাজাবাদের সঞ্চে ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠ বন্ধনে আবদ্ধ বৃহৎ প8জিপাতিদের 
নেতৃত্বে পরিচালিত পঁজপতি ও জমিদারদের রাষ্ট্র এবং এই ব্বাচ্ট্রের চেষ্টা 
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হোল বিশ্বপহজিবাদের চরম পচনের যুগে আমাদের দেশে পঞ্ীজবাদী ব্যবস্থা 
গড়ে তোলা । এর ফলে সংকট গভাঁর ও ব্যাপক হবে ; জনগণের অবস্থা 
ছুসহ হবে । আত্মনিভ্রতার বলে দেশ আরো বোঁশ করে সাআজাবাদের 
উপর নির্ভরশীল হবে এবং ফলে সংকট বাদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেশের স্বাধীনতাও 
আরো বেশী বিপন্ন হয়ে উঠবে । ঘটনাবলখ এই বিশ্লেষণেরই সত্যতা 
প্রমাণিত করেছে । 

কৃষির সংকট আজ এক সামাগ্রক জাতীয় সংকটের পপ শিচ্ছে । খাপ 
উৎপাদনের ঘাটতিত থেকেই যাচ্ছে এবং খাদ্যোৎপাদনের হাসবদ্ধি নিন্বিশেষে 
খাদা সংকট বেড়েই চলেছে । খাদ্যে বাড়তি রাজ্য ী়িষ্যা ও আসামও সংকটে 
হাবুডুবহ খাচ্ছে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্পে সংকট বা মন্দা, উচ্চ 
মলোর সংকট, অপম বৈদেশিক বাণিজ্যের সংকট, বৈদেশিক মুদ্রা ও তথা- 
কাঁথত বৈদেশিক সাহাফোর সংকট, যে পাঁরকম্পনার নাম করে শাসকশ্রেণী 
জনগণকে মোহ্গ্রস্ত রাখার চেষ্টা করে আসছে, সেই পাঁরকম্পনার অর্থ 
সংদ্হানের সংকট । ছু-বছর হয়ে গেল চতুর্থ পঞ্চবারষিকী পারকম্পনা 
আঁতুড় ঘর হতে বোরিয়ে সর্ষের মুখ দেখতে পারল না। এই সংকটের 
চাপে শুধু যে দেশের সামাগ্রক অর্থনীতিই ভেঙে পড়েছে তাই নয়, এর 
আঘাতে মেহনত জনগণের জীবন বিষময় হয়ে উঠছে, এমন কি ক্ষুদ্র 
শিল্পতিরাও আঘাত খাচ্ছে। বৃহৎ দেশী-বিদেশী পথজিপাতিরা নিজেদের 
মুনাফা বজায় রাখা ও বাদ্ধ করার জন্য ছাঁটাই, লে-অফ্‌ অটোমেশন, 
মিল বন্ধ প্রভৃতির মাধ্যমে মন্দার বোঝা শ্রমিক ও কর্মচারীদের উপর 
চাঁপয়ে দিচ্ছে এবং রাষ্ট্র শক্তি পবতোভাবে তাদের সাহায্য করছে । নতুণ 
কর্মসংস্হানের সুযোগ অতান্ত সংকুচিত হয়েছে $ অন্য দিকে পঃরাণো কাজের 
লোক কম-চ্যুত হচ্ছে । তাই বেকার সমস্যা ভয়াবহ হচ্ছে । এমাঁনই অবস্হা 
ষে ই্জিনশয়ার বা বেকারণ পর্ধস্ত সংকটে জ্জরত | তদুপরি সংকটের 
মাঝে রাহ্ট্রের অর্থ সংগ্রহের জনা জনগণের উপর করভার আরো বাড়ানো 
হচ্ছে । শ্রেণী স্বার্থে পরিচালিত উগ্র জাতীয়তাবার্দের ভিত্তিতে রচিত 
হাজার কোটি টাকার মিলিটারী বাজেটও তাদের ঘাড়ে চাপানো হয়েছে । 

যষেকারণে এই সংকট-_সেই একই কারণে ভারত সরকার আরো ন্যক্কার- 
জনকভাবে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের কাছে তথাকথিত সাহায্যের জন্য দরবার 
করছে । ভিয়েতনূের জনগণের হাতে মার খেয়ে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ নিজেই 
সংকটে জজশীরত হয়ে পড়ছে । তাই, তার পক্ষে ভারতের শাসকদের ক্রেম- 
বর্ধমান চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হচ্ছে না এবং হবেও না। | 

বুজেয়া কৃটনপীতির খেলায় মত্ত সোভিয়েত নেতৃত্বের কাছ থেকে 
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পাওয়া সাহাযাকে মাকিনদের সঙ্গে দর কঘাকষির যদ্ত্র হিসাবে ব্যবহার 
করেও সুবিধা হচ্ছে না। অন্য দিকে মানিকন সাম্রাজ্যবাদ যে পারমাণ টাকা 
দিচ্ছে তারই ভিত্তিতে দ্রাঁড়য়ে ভারতের উপর চাপ ও দেশের অভ্যন্তরে 
অনুপ্রবেশকে আরো উন্নত করে তুলছে এবং তার কাছে মহাজনের সামনে 
খাতকের মতো শাসকশ্রেণী আরো বেশি করে নতি দ্বীকার করছে ! দ্রব্য 
মুল্য হাস হতে শুরু করে চীন বিরোধী নীতি ও ভিয়েতনাম সংক্রান্ত 
নীতির মধ্য দিয়ে তা নগ্রভাবে আত্মপ্রকাশ করছে । সাহায্যের নামে দেশে 
দেশে মহাজন" কায়দায় মাকিন সাম্রাজ্যবাদের নৃতন কায়দায় নয়া-ওপতিবেশিক 
আধিপত্য বিস্তারের ভয়াবহ চিত্র হতে বোঝা যায় যে আমার্দের দেশের 
স্বাধীনতা কীভাবে সন্কুচিত হয়ে পড়ছে । 

এই সামাগ্রক ঘনীভূত সংকট কোন আকস্মিক ঘটনা নয় । দেশ ক্বাধীন 
হোল বটে, কিন্তু যে আপসের মাধামে তা হোল এবং রাষ্ট্রের যে শ্রেণী গঠন 
হোল তার আনিবার্য ফল হোল এই যে, দীর্ঘ দিনের সাআ্রাজ্যবাদী-সামস্তবাদী 
শোষণের হাত হতে দেশ মুক্ত হোল না। অসম বৈদেশিক বাণিজ্য ও বিদেশী 
প*ণির মারফৎ লুঠন বহাল থাকল । সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী প+জির পারমাণ 
বেড়ে গেল, যা অতিরিক্ত মুনাফার মারফৎ দেশের সৃষ্ট সম্পদের একটা বড় 
অংশ আত্মসাৎ করে চলল । দেশের প্রধান অংশ কৃষি ব্যবস্থা ও কৃষক 
সাধারণের উপর প্রচালিত সামস্ততাশ্দ্রিক* জমিদারী-মহাজনীী শোষণ ব্যবস্থার 
কাঠামোর কিছু পারবর্তন হোল বটে, কিম্তু এই শোষণ মুলতঃ বজায় রাখা 
হোল এবং তার শোষণের তীব্রতা বেড়ে গেল ! এর সঙ্গে যোগ হোল নঃতন 
রাষ্ট্রের সাহায্যে দেশের বৃহৎ পুজিপাতিদের বজ্গাহীন মুনাফাবাজি। 
একচেটিয়া পির লুঠ অনন্ত বেড়ে গেল । 

এই 'ত্রাবধ শোষণের জগদ্দল পাথরের চাপে দেশের জনগণের বিশেষতঃ 
কৃষকদের সৃজনশক্তির_-যা নুতন সম্পদ সৃষ্টির প্রধান উপাদান তার উৎস 
মুখ অবরুদ্ধ হয়ে থাকল | অনা দিকে মেহনতণ ' জনগণের শ্রমে সৃষ্ট ম্বম্প 
পরিমাণ সম্পদের মোটা অংশ মুষ্টিমেয় শোষণকারীর দল আত্মপাৎ করে 
চলল । এদের আঁত-মুনাফার অর্থই হোল, উৎপাদনকারশী [হিসাবে কৃষক 
ফসলের ন্যাযা অংশ ও ন্যাযা দাম হতে এবং শ্রমিক ন্যাযা মজুরী হতে আরো 
বেশী বঞ্চিত হচ্ছে । অন্য দিকে ক্রেতা হিসাবে সেই জনসাধারণই অতিরিক্ত 
দাম দিতে বাধ্য হচ্ছে। 

এর উপর চাপছে রাষ্ট্রের খরচ । পদাজিবার্দী ঘিকাশের জন্য অর্থ 
সংগ্রহের চাপ এবং বিপুল পাঁরমাণ যুদ্ধ বাজেটের আঘাত । ফলে শুধু 
জনগণের অবস্থাই খারাপ হচ্ছে না, রাষ্ট্রের হাতে প্রয়োজপীয় অর্থেরও ঘাটতি 
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হচ্ছে। এরই জন্য বিদেশের কাছে ক্রমবর্ধমান দেনার চাহিদা । এরই 
সামাগ্রক ফল হোল সর্বগ্রাসী সংকট, ক্রমবর্ধমান দেলার জন্য বিদেশের 
উপর নির্ভরতা, পাআজ্যবাদের বিপদজনক অনুপ্রবেশ ও ন্বাধীনতার 
ক্রমবর্ধমান বিপদ । রা 

এই পারাস্থিতিই সমাজের মৌলিক রুপান্তরের প্রশ্নকে সামনে এনেছে । 
এই প্রশ্নকে বাদ দিয়ে শুধু জোড়াতালি দিয়ে সংকট হতে পাঁরত্রাণ পাওয়া 
যাবে না। তার অর্থ এই নয় যে, শাসকশ্রেণী কোনোই আংশিক প্রতিষেধক 
ব্যবস্থা নিতে পারে না। কিন্তু তাতে সাময়িকভাবে কিছু-ইতর বিশেষ হতে 
পারে মাত্র, তাতে সংকটের সমাধান বা স্থায়ী গতিরোধও হতে পারে না। 
সংকটের কিছুটা সুরাহা করতে হলেও ব্রিবিধ শোষণ ব্যবস্থার গায়ে হাত 
দিতে হবে এবং সংকট হতে মুক্তি পেতে হলে সাআজ্যবাদশ-সামন্তবাদ" 
একচেটিয়া পির শোষণের সম্পৃণ“ অবসান করতে হবে । এই সব শোষকদের 
হাত হতে যাবতীয় উৎপাদনের সামগ্রী, অর্থাৎ কলকারখানা, ব্যাংক, বাগিচা, 
খনি প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে জাতির সম্পত্তিতে পাঁরণত করা এবং এদের জমি 
নিয়ে কৃষকদের ভিতর বিতরণ করার মধা দিয়েই তা হতে পারে । যেহেতু 
বৃহৎ ধঁনিকগোষ্ঠীর নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র এই শোষণ বাবস্থাকে রক্ষা 
করছে, তাই রাষ্ট্রকে অপদারিত করে এবং শোষণের জন্য তৈরণ রাষ্ট্র 
কাঠামোকে ভেঙে দিয়ে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। 

একেই বলা হয় জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লব এবং এই শোষণ অবলনাপ্তর 
কাজকেই বলা হয় এ বিপ্লবের কাজ। এ কতর্বা সাধন করা মোটেই সহজ 
সাধ্য নয়। আমরা দেখেছি, সামান্য আংশিক দাবির আন্দোলনে কীরহপ দমন 
পীড়ন চলে। তাই সভাবতঃই জনগণ গণতাদ্ত্রিক বিপ্লবের পথে অগ্রসর 
হলে শাসকগোষ্ঠী সমগ্র রাষ্ট্র শক্ত নিয়ে তাদের বিবুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়বে । 
সমস্ত গণতাশ্ত্রক অধকার ও সংসদ্বীয় কাঠামোকে বাতিল করে তারা চরম 
হিং মনত গ্রহণ করবে | পর্বে পৃথিবীর কোনো দেশে শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় 
বানপ্রস্থ নেয় দি; আমাদের দেশে তার ব্যতিক্রম গুতে পারে এমন ধারণা 
করাই বাতুলতা । এমান ধারণা সংগ্রামী জনগণকে অপ্রন্তুত রেখে 
শাসকশ্রেণীরই সুিধা করে দেয়। ভারতের সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী কিম্তু 
এই মোহকেই প্রচার করে যাচ্ছে । 

জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লব কাঠন কঠোর দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
এবং শাসকশ্রেণী যেভাবে রাণ্ট্র শক্তিকে ব্যবহার করবে সেইভাবেই তার 
মোকাবিলা করে জয়ঘুক্ত হতে পারে | তাই, রুশ [িস্লব, চীন “বিপ্লব, তিয়েত- 
নামের মুক্তি সংগ্রাম দোখয়ে দিচ্ছে, এই বিস্লবের জন্য জনগণের সাধারণ 
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সংগ্রামী মনোভাব যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন সাহস, দৃঢ়তা, এঁক্য, 
চেতনা, সংগ্রাম শক্তি ও সংগঠনের সবোচ্চ বিকাশ | প্রচার ও আন্দোলনের 
সম্ভাব্য সমন্ত উপায়কে কাজে লাগয়ে অসংখা সংগ্রামের মুলাবান আভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে শ্রামক ও জনসাধারণ রান্ট্রের শ্রেণী চারিত্র বুঝতে শেখে এবং এই 
গৃণগদপলি আয়ত্ত করে। এই সব বিবেচনা না করে যেখানে সেখানে 
বিপীবের বুকনি-বাজি করলে চরম হঠকারিতা করা হয়। এই দুই রকম 
ভুলের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করেই বিভিন্ন দেশের গণ-বিপ্লব সফল হতে 
পেরেছে । ভারতেরও এই শিক্ষাকে মনে রেখে এগুতে হবে । 
জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লবের এই সাধারণ মারক্কসবাদী-লেনিনবাদী ধারণার 
ভিত্তিতেই কৃষি বিপ্লবের প্রশ্নকে বিবেচণ। করতে হবে । কারণ, জনগণতাশ্ত্রক 
বিপ্নবেরই প্রধান সারবন্তু হোল কৃতি বিপ্লব : এক অর্থে জনগণতাশ্ত্রিক 
বিপ্লবের প্রধান চরিত্র হোল কৃষি বিপ্লবের চরিত্র | তার কারণ, সাম্রাজ্যবাদ ও 
সামন্ত শোষণ কবলিত পশ্চাৎপদ দেশে কৃষিই হোল অর্থনতির প্রধান 
₹শ এবং কৃষকেরাই হোল শোণিত জনসম[্টির ও দেশের শ্রম শক্তির বেশির 
ভাগ অংশ । আমাদের দেশের কৃষকেরা হোল জন সংখ্যার শতকরা প্রায় ৭০ 
ভাগ। কৃষি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষভাবে সামণ্ততাশ্ত্রিক শ্রেণী-সম্পক প্রধান 
হলেও সাআ্রাজ্যবাদী, সামন্তবাদণী ও একচেটিয়া পঁজির বত্রবিধ শোষণই 
অত্যন্ত ঘনীভহতভাবে কৃষি ব্যবস্থাও কৃষকর্দের উপর পড়ছে । 
গ্রাম্য অধনীতিও প্রাক হজিবাী অবস্থার মতো আজ আর বিচ্ছিন্ন 
স্বয়ং সম্পব্ণ অথনীতি নয়) পহভজিবাদী বাজারের অপম বিলি ব্যবস্থা, 
ফাটকাবাজি ও টাকার প্রাধান্য গ্রাম্য অর্থনীতিকে তাদের ঘ্ণির মধ্যে টেনে 
নিয়েছে । ইংরাজ আমলেই তা শুরু হয়েছিল। দিন দিন তা প্রবল হচ্ছে 
এবং প্রধানতঃ এরই মাধ্যমে ও সরকারণী পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ ট্যাক্সের মাধ্যমে 
সাম্রাজ্যবাদ ও একচেটিয়া প”ুজির চাপ কৃষকদের পিষে মারছে । সামন্ত- 
তাচ্ত্রিক ভিতের উপর এই শোষণের বোঝা গ্রাম্য অর্থনীতিকে করুন ও 
বিষাদ্ময় করে তুলেছে । কৃষকর্দের শোষণ করে পাওয়া ফসল বিক্রী করে 
প্রচুর মুনাফার সুযোগ বাড়ছে বলে আধা-সামম্ততাশিত্রক শোষণের ও তীব্রতা 
বাড়ছে । এই ঘনীভুভ [্রিবিধ শোষণের জগদ্দল পাথরই কৃষি অর্থনশতিকে 
পশ্চাৎপ্দ ও ভঙ্গুর করে রাখছে ; কৃষকদের দারিদ্ব ও ছু'স্থৃতা বাড়িয়ে 
তুলছে । কৃষির এই সংকট দেশের সমগ্র অর্থনীতিকে পিছন দিকে টেনে 
রাখছে । এরই জনা খাট সংকট এবং তা সমস্ত সাধারণ মানুষ, শ্রামক- 
কর্মচারী প্রভূতিকে আঘাত করছে ও শিষ্প জগতে বিশ্‌ংখলা সৃষ্টি 
করছে । কৃষির ভঙ্গুর অবস্থাই শিষ্প বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ) ও 
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কাঁচা মালের চাচ্ছি পুরণ করতে পারছে নাঃ যারা দেশের জন সংখ্যার 
বেশির ভাগ সেই কৃষকদের ছুঃস্তাই শিষ্পের বাজারের নংকটকে বাড়িয়ে 
তুলছে; কৃষকের এই অবস্থাই শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দেশকে পশ্চাৎপদ 
রাখছে । এই জন্যই বলা হয়,যে দেশের সংকটের মূলে রয়েছে কৃষির 
সংকট এবং জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লবের মুল কাজই হলো কষ বিপ্লব সম্পন্ন করা 
অর্থাৎ কৃষিতে আধা-সামন্ততাদ্ত্রক জঞ্জালকে ঝেটিয়ে দর করা এবং সেই 
সঙ্গে অন্য ছুটি শোষণ হতে তাকে মুক্ত করা। 

কোন্‌ শক্তির বিরুদ্ধে এই কৃতি বিপ্লব এবং কি ত্র কাজ, তা বুঝতে 
হলে আমাদের দেশের গ্রামের অবস্থার 1দকে তাকাতে হবে । জমিারশ্রেণীর 
সঙ্গে রাজনৈতিক আপসের স্বার্থে এবং সীমাবদ্ধ পঁুিবাদণ বিকাশের তাগিদে 
কংগ্রেস সরকার ভূমি সংস্কারের নামে যা করল, তাতে সাম“ততা ক্রিক ভূমি 
সম্পকের অবসান তো দরের কথা, বিশেষ পাঁরবর্তনও করা হলো না। শাসক 
গোষ্ঠীর প্রধান প্রচেষ্টা হলো, বড় জোতের খালিক এবং ধনশ কষকর্দের কিছ] 
সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাৰের সাহায্যে মজুর খাটিয়ে পুঁজিবাদী পদ্ধতিতে 
কিছ উৎপাদন বাদ্ধর চেষ্টা করা এবং গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর ভিতকে 
সংহত করা । পুরাণো সামন্তবাধীী জমিদারদের কিছুটা পুজিবার্দী 
জমিারে পরিণত করার উদ্দেশাও দেখা যায়। শাপকশ্রেণীর সমত্ত কাজ- 
কর্ম হতে এই উদ্দেশাই প্রমাণিত হয় । 

অবশ্য ইতিহাসের অমোঘ নিয়যে তাদের এই আশা অনেক পাঁরমাণে ব্যর্থ 
হয়েছে । গিত সানস্ততাশ্ত্রিক আধা-পামন্ততাশ্ত্রিক শ্রেণী সম্পক'ই তার 
প্রধান কারণ । বিধিবদ্ধ খাজনা অ।ধায়ী জমিার| ব্যবস্থা ক্ষতিপৃরণ 
দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হোল, কিম্তু তাতে সাধারণ কৃষকের কোনো সুবিধা 
হোল না এবং রাষ্ট্রেরও আয় বাড়লো না। জামধারদের প্রচুর খাস জম 
রাখতে দেওয়া হোল । অন্য দিকে বড় জোতের মালিক জোতদার-মহাজনদের 
আতিকায় মাদিকানাকে একট: সীমাবদ্ধ করার প্রহসন হোল, কিম্তু নানাভাবে 
তাদের হাতে বিপুল পাঁরমাণ জাম কেন্দ্রীভূত রাখতে দেওয়া হোল । প্রজা 
ও বর্গাদার ব্যাপক. হারে উচ্ছেদ হয়ে চলল । সামান্য উদ্ধত বাখাপ জমি 
যাবিদি করা হোল তার চেয়েও অনেক বেশী জমি হতে উচ্ছেদ হোল । 
অনেক খাস জমি জমিদারদের আত্মসাৎ করতে দেওয়া হোল গাঁরবরদের বঞ্চিত 
করে। 

এই লব বড় জমির মানিকেরা প্রধানতঃ পুরাণো আধা-সামস্ততাক্ত্রিকর 
পদ্ধা'ততেই শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে | সামস্ততাশ্ত্রিক শোষণের উপর কিছুটা 
পঁুজিবাদী সম্পকের প্রলেপ পড়েছে মাত্র । তার উপরে সাতম্রাজাবাদী ও 
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একচেটিয়া কবাঁলত পশুজবাদী বাজারের ধহর্ণাবর্তে কৃষি ব্যবল্ছা আরো 
বেশি ডুবে যেতে লাগলো ); এর কথা আগেই বলা হয়েছে। এই ঘটনা 
জোতদার, মহাজন, মজুত্দারদের হাতকেই শাক্তশালী করছে। 

পশ্জিবাদশ বাজারের অসম বিনিময় ও িনিষের বদলে নগম টাকার 
ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যের চাপে গ্রামে কৃষকদের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ ইংরেজ 
আমলেই দেখা দিয়েছিল ও এখন তা বেড়ে চলেছে । গত ২০ বছরে তা 
আরও প্রকট হয়েছে। ৃ 

সাধারণ কৃষক আরো জাম হাঁরয়েছে ; ক্ষেতমজুর, বর্গদার প্রভৃতির 

খ্যা ও দুঃস্থতা আরো বেড়েছে ; সমস্ত কৃষকের মধ্যে ক্ষেতমজুর, বগর্দার 

ও গরণব চাষীর সংখ্যা শতকরা ৭৫-৮০ ভাগের কম হবে না! মাঝাঁি চাষী 
কোনক্রমে টিকে থাকার চেচ্টা করছে, কিম্তু অনিবার্যভাবে নচের দিকে টান 
পড়ছে । ধনী কৃষকের ক্ষুদ্ধ ন্তর অর্থাৎ যারা মজুর খাটালেও নিজেরা 
চাষে অংশ গ্রহণ করে এবং যার্দের উদ্বৃত হয় তারা সরকার সাহাযোর [কিছু 
অংশ পেয়ে একটু গুছিয়ে নেবার চেষ্টা করছে। এদের মধ্যে যাদের জমি 
ততো বোশি নয়, তারা তেমন সাবধা পাচ্ছে না) তাদের উপর নানা চাপও 
রয়েছে । কিম্তু যাদের বেশি জাম আছে তাদের কেউ কেউ জোতদার- 
মজুতণারের দলে উন্নীত হচ্ছে। 

মান্ধাতার আমলের চাষের পদ্ধতির বিশেষ পরিবর্তন হচ্ছে না। মজুর 
খাটিয়ে পুঁজিবাদী কায়দায় উন্নত চাষের ব্যবস্হা অর্থাৎ কৃতিতে ধনতদ্ত্র 
কিছু বেড়েছে । উদ্বৃত্ত ফসল [িয়ে মজুতর্দারী ও মুনাফাবাজী করার 
সুযোগ থাকায় বেশি ফদলের জন্য জোতর্দার ও ধনী কৃষকেরা উন্নত সেচ, সার, 
বীজ প্রভৃতির সীমাবদ্ধ পরকারা ব্যবস্থাকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যক্ষ তত্ববধানে 
মজুর খাটিয়ে চাষের কিছু বাবস্হা করছে । কিছহ কিছু মাঝারি চাষী ও 
মধ্যবিত্তের মধ্যেও এই ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। কিম্তু এমন উন্নত চাষ খুবই 
সীমাবদ্ধ । জমিহীন ও কাজের ধুযোগ হতে বঞ্চিত অ-গণিত ক্ষেতঅমজ্র ও 
গরিব চাষা থাকায় এবং তার্দের নির্মমভাবে শোষণ করে ফসল আত্মপাৎ করার 
সুযোগ থাকায় জোতদার-মহাজনেরা বেশি খরচ করে প্রত্যক্ষ চাষের বেশি 
কি নিতে যাবে কেন ? 

অন্য দিকে মাঝারি ও গরিব চাষীদের পক্ষে উন্নত চাষের কোনো সুযোগ 
নাই ; ক্ষমতাও নাই.। ক্ষেতমজুরদের সীমাহীন দুস্েতার জন্য তারের মজুরীর 
সশ্গে ওতপ্রোতভাবে জাড়িয়ে থাকছে 'সামন্ততাশ্ত্রিক শোষণের জুলুম (নামমাত্র 
মজুরশ, দাদনের জৃল.ম, সামািক অত্যাচার প্রভৃতি )। তাই দেখা যাবে 
ষে, উন্নত চাষ ও কৃষিতে ধনতন্ত্রের [বিকাশ খুবই সীমাবদ্ধ । এই ধপ- 
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তাশ্ত্রক শোষণ ব্যবস্হাও সামভ্ততাশ্ব্রিক ব্যবস্থার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে 
জাঁড়ত। গ্রামাঞ্চলে প্রধানত; সামম্ততাশিত্রক শ্রেণী সম্পক্€ ও শোষণ বাবস্থার 
তিতের উপর পুজিবাদশ ব্যবস্থার প্রলেপ এবং বিশেষ করে বাজারের চাপ 
গ্রাম্য অর্থনীতির ব্যবস্হাকে বড় বিষাদময় করে তুলেছে । 

পধরাণো খাজনাভোগী জমিদারদের বদলে গ্রামাঞ্চলে প্রভূত জাম ও 
প্রভত অথধের মালিক বড় জোতদার-মহাজন-মজুতদারদের এক অতান্ত 
শক্তিশালী মিলিত চক্র সংহত হয়ে উঠেছে। এরাই জাঁমর বৃহৎ মালিক, 
এরাই টাকার কুমির, এরাই মহাজনশ ও দাদনের কারবারে এবং মজুতদারশতে 
নিযুক্ত। প্রভ্‌ত জমি ও অর্থের মাদিলক বলে এরাই উদ্বৃত্ত ফসলের বোঁশির 
ভাগ আত্মসাৎ করে, গাঁরবের ফসল কম দামে আত্মসাৎ করে ও মজুত করে 
আত মুনাফা করে । খাদ্যে মজুতদারশই খাদ্াা সংকটের প্রধান কারণ । 
একচেটিয়া বাজার ও শহরের মজুতদারণ চক্রের এরাই হলো বাহন । এরাই 
সরকারী সাহাযোর বোশির ভাগ আত্মপাৎ করে $ গ্রাম্য জীবনের সব কিছুর 
উপর আধিপত্যই প্রধান । গ্রামের অর্থনৈতিক জীবন এদের হাতের মুঠোয় । 
এই প্রাতীক্রিয়াশশল আধা-সামণ্ততাশ্ত্রক চক্রই গ্রামাঞ্চলে শাসক গোষ্ঠীর 
স্তভ এবং এরাই কি ব্যবস্হার ও কৃষকদের সামনে প্রধান শত্রু হিসাবে 
আত্মপ্রকাশ করছে ও করেছে । এই চক্রকে ভেঙ্গে দিতে না পারলে এবং এদের 
জোতারা-মহাজনী ও মজনতদারীর মিলিত শোষণ হতে কষ ব্যবস্হাকে 
এবং কৃষকদের মুক্কি দিতে না পারলে কৃতিকে সংকট হতে বাঁচানো যাৰে না। 
কোটি কোটি মেহনতী কৃষককে ছুঃস্থতার গহ্যর হতে টেনে তুলে তাদের 
সজনী শাক্তকে বাধা মুক্ঞ করা যাবে শা। এই হলো কাঁষ বিপ্লব । 

কৃষি বিপ্লবের অবশা করণীয় কাজ হলো উক্ত শোষক চক্রের রাজনৈতিক 
ও অর্থনৈতিক শাঁজিকে ভেগ্গে দেওয়া, তাদের জাঁম জামহীন ক্ষেতমজূর ও 
গরিব কৃষকদের মধ্যে বিনামহলো বিতরণ করা । তাদের কাছ থেকে নেওয়া 
কষেক্ধের খণ বাতিল করা এবং গ্রামা জীবনে সমস্ত সামন্ততাশ্ত্রিক শোষণের 
ও জ.ল-মের অবসান করা । সেই সঞ্ে প্রয়োজন সাআজ্যবাদশী ও একচেটিয়া 
প-াজর শোষণ হতে এবং বিশেষ করে বাজারের লৃঠ হতে কৃষকদের মুক্তি। 
সহজেই বোঝা যায়, যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থা ও শ্রেণণ-শাসনের চৌহস্দির 
মধ্যে থেকেই এই মৌলিক কতব্য সম্পন্ন হতে পারে না। শ্রেণণ চ্বার্থ রচিত 

ংবিধানের মধ্যে উপর থেকে আইন করে বা জামদারদের বানানো দলিল 

দস্তাবেজের উপর নির্ভর করেও এই কাজ হতে পারে না। ক্ষকদেন সংগাঁঠজ 
শাক্ত এবং তাদের বিস্লবের উদ্যোগ ও সংগ্রামের সর্বোচ্চ [বিকাশের দ্বারাই 
তা হতে পারে। 
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এর থেকেই কৃষি বিস্লবের সঙ্গে জনগণতাশ্ত্রিক বিপ্লবের সম্পকে 
প্রশ্ন এসে যায় । এ দুটিকে গনালিয়ে ফেলা ভুল হবে। একটি হোল 
মূলতঃ কৃষিতে সামন্ত শোষণের অবসানের কাজ, অন্যটি হোল মূলতঃ 
আামকের নেতৃত্বে জনগণের রাষ্ট্র প্রাঁতষ্ঠার প্রশ্ন । কিন্তু এই দুটিকে 
পরম্পর-সম্পর্কহীন পৃথক বস্তু মনে করাও ভুল। আমি আগেই বলো, 
ঘষে কাঁষ বিপ্লব হলো জনগণতান্ত্রিক বি্লবেরই কেন্দ্রীয় সারবস্তু । 
গ্রামাঞ্চলে জোতদারা চক্র হলো বর্তমান রাষ্ট্র শাক্ষির গ্রাম্য প্রর্তিভ এবং 
এই রাষ্ট্র শক্তিই গ্রাম্য শোষণ ব্যবস্হাকে রক্ষা করছে। তাই, সাক্ষাং্ভাবে 
গ্রাম্য সামন্ত চক্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হলেও বাস্তবে কৃষি বিপ্লবকে সফল 
করতে হলে সমগ্র রাষ্ট্র ব্যবস্হার মোকাবিলা করেই এগুতে হবে । 

তাই জনগণতাক্ত্রিক বিপ্লবে রাম্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন হতে কৃষি বিপ্লবকে 
বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তা হবে মারাত্ক ভুল । একে শুধুমাত্র সামন্ততম্ত্রের 
বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম হিসাবে দেখলে অথবা জনগণতাক্ষত্রক বিপ্লীবের 
প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে ক্কাষ বিপ্লৰকেই সব কিছু মনে করলে শ্রেণী শত্রুকে 
ছোট করে দেখা হবে, বিপ্রবকে সহজ মনে হুবে এবং তা হতে হঠকারশ 
মনোভাব সৃষ্টি হবে । বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে, যে 
জনগণতাম্ত্রিক বিপ্লবের অঞ্গ [হিসাবেই কৃষি বিপ্লব গড়ে ওঠে, কৃষি বিপ্লবের 
অগ্রগতি জনগণতা্ত্রিক [বিপ্লবকে শাঁক্ত যোগায়, আবার এই জনগণতাশ্ত্রক 
বিস্পবের গতিপথে কৃষি বিপ্লবের কাজও এগয়ে যায়। কিছ্তু শাঁমক 
নেতৃত্বে জনগণের রাম্ট্র প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যন্ত কৃষি বিপ্লবের কাজ সম্প্ণ 
করা যায় না। 

শুধু তাই নয়, জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লবের রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে 
সঙ্গত রেখেই বিভিন্ন সময়ে কৃষক সংগ্রামের স্লোগান স্হির করতে হয় । 
নচেৎ বিপ্লব এগুতে পারে না। রুশ বিস্লবে গণতাশ্ত্রক বিপ্লব কৃষি 
বিপীবের কাজ শেষ করে নি, তাই শ্রামক বিপ্লব অর্থাৎ শ্রামকশ্রেণীর এক- 
নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের সন্গে যুক্ত হয়েছিল কৃষকের বিস্লবধ সংগ্রাম এবং 
শ্ামক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পরই কৃষি বিপ্লীব পর্ণতা লাভ করতে পেরেছিল, তার 
আগে নয়। চীনের বিপ্লবে জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের অঞ্গ হিসাবেই কৃষি 
বিপ্লব এঁগয়েছিল 3 অন্যভাবে বলতে গেলে, প্রধানত; কৃষি বিপ্লবের রূপেই 
জনগণতাক্ত্রিক বিপ্লব এগিয়েছিল এবং সেই অগ্রগতির পথে সামস্ত বাবস্হাকে 
ধংস করে যাচ্ছিল; কিন্তু জনগণতাশ্ত্রক বিপ্লব সফল হবার আগে, 
জনগণতা্ত্রিক রা্ট্ প্রাঠার আগে কৃষি বিপ্লবের কত'ব্য সমাধা হতে 
পারে নি $ অনেক এলাকায় ভূমিসংস্কার বিপ্ঁবের অনেক পরে হয়েছে । কৃষি 
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বিপ্লবের মুল লক্ষ্য সব সময় এক থাকলেও জাপ-বিরোধী সংগ্রামের 
রাজনৈতিক প্রয়োজনের সংগে সঙ্গতি রেখে চগনে সেই সময় জমিদারদের জাঁম 
দখল ও বণ্টনের স্লোগানের বদলে খাজনা কমানোর শ্লোগানে তাকে সীমা- 
বদ্ধ রাখতে হয়েছিল । ভিয়েতনামে ফরাসী সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা 
সংগ্রামের সময় দেশ ভক্ত জমিদার ও বিশ্বাসঘাতক জামদারদের মধোও 
পার্থক্য করতে হয়েছিল। চীনে বিপ্লবের পরেও বিভিন্ন নূতন এলাকায় 
ভূমিসংস্কার শুরু করার সময় প্রথমে সবচেয়ে ঘাঁণত জমিদারদের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করার সঠিক কৌশল দেওয়া হয়েছিল । এই সব উদাহরণ 
কৃষি বিপ্লবের সংগে জনগণতা শ্ত্রক বিপ্লবের সম্পর্ক সম্বন্ধে উপরোক্ত বক্তবাই 
প্রমাণ করে। 

এই প্রল্গে ছোট ছোট বা মধ্যবিত্ত অ-কৃষক জমির মালিকদের প্রশ্ন 
বিবেচনা করা দরকার | চীনে বা ভিয়েতনামে এদের সংখ্যা খুব বেশি ছিল 
বলে জানা নেই । কিন্তু ভারতে, বিশেষতঃ পশ্চিমবঙ্গে নানা এতিহাসিক ও 
সামাজিক কারণে এদের সংখ্যা উজ্লেখষোগ্য । এরা নিজেরা চাষ করে না, 
প্রধানত: বর্গায় চাষ করায় ; এদের শোষণও কম নষ। এ শোষণের চিত্র 
হলো সামস্ততাশ্ত্রিক । এই শোষণেরও অবসান ছাড়া কৃষি বিপ্লবের কর্তব্য 
শেষ হবে না। তাই বলে কি জোতদার-মহাজনের সংগে এদেরও জমিচাত 
কর। যায়? না,যায় না| কারণ তার অর্থ হবে জনগণতাম্ত্রিক বিপ্লবের 
পথে বাধা সৃষ্ট করা । সেজন্যই জোতদার ও প্রতিকক্রিয়াশীলেরা অনবরত 
কমিউনিম্টদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালায়, যে এদেরও জমি কেড়ে নেওয়া 
হবে এবং এইভাবে এদের দলে টেনে গাঁরবদের শবাচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করে । 

আমাদের বোঝা দরকার যে, এই সব ছোট মালিকেরা সামস্ততাম্ত্রিক 
শোষণে লিপ্ত হলেও এরা জমিদার বা বড়লোক নয় । এদের মধ্যে আছে 
শ্রমিক, কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি-_যারা অনেকেই গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের 
অংশীদার ও পরে বিস্লবেরও সাথী হতে পারে । সেই জন্যই এদেরকে 
জামদারদের সংগে এক করে দেখা যায়না । জনগণতানশ্ত্রক বিপ্লবের 
সাফল্যের পর যখন বিকম্প উপার্জনের দ্বারা এদের জীবিকা ও জীবনের মান 
সম্বন্ধে নিশ্চিত করা যাবে, তখনই এদের জমির শোষণ বন্ধ করা যেতে পারে » 
এরাও তা তখন মেনে নেবে; তার আগে পধযস্ত এদের শোষণ সীমাবদ্ধ 
রাখাই হবে কাজ। যত্দর জানি তাতে চনে এদের সংখ্যা কম থাকলেও 
এদের সম্বন্ধে এমনি নীত্তই গ্রহণ করা হয়েছিল । 

এই সব হতে একটি জিনিসই বোঝা যায়ঃ তাহলো কৃতি বিপ্লবকে 
জনগণতাদ্ত্রিক বিপ্লবের অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে এবং এ সংগ্রাম খুব 
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কঠিন বলেই জনগণের চেতনা ও সংগঠনের স্তর অনুযায়ী কাষ+ক্রম নিতে 
হবে। অতি বিস্লবীরা মুখে না হলেও কাজে তা বিশ্বাস করে না। তাই কৃষি 
বিপ্লবকে তারা খুব সহজ মনে করে এবং সেই জন্য স্হান কাল বিবেচনা না 
করে সবর, এমনকি ছু-একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামেও কৃষি বিপ্লবের ল্বস্ন দেখে 
তাই তারা ছোট বড় নিিশেষে সমস্ত অ-কৃষক মালিকদের, এমন কি 
বাগিচা ও কারখানার শ্রমিকদের পর্যন্ত, জমি দখল করার বিপজ্জনক 
শ্লোগান দেয় । ছ্'বছর আগে শারদীয়া “দেশীহতৈষী”-তে এক প্রবন্ধে 
আমি সঠিকভাবেই বলেছিলাম যে, আইন করেও জমিদারদের বানানো দলিল 
দস্তাবেজের উপর নির্ভর করে কৃষি বিপ্ীব হবে না। এইটা দোঁখয়েই “কফি- 
বিপ্লবীরা” বলতে লাগল যে, যুক্তস্রণ্ট সরকারের আমলে এমন 
বিপ্লবী কাজ না করায় কমিউনিস্ট নেতারা বেইমান হয়ে এ বক্তব্য ত্যাগ 
করছে । কৃষি বিপ্লবের কাজ বর্তমান রাম্ট্র কাঠামোর মধ্যে গঠিত যুক্ত- 
ফ্রুণ্টের সীমাবদ্ধতার মধ্যে আশা করা বা তা করতে যাওয়া যে বাতুলতা-_ 
এও যেমন তারা বোঝে না, তেমনি কৃষি বিপ্লবের লক্ষ্যকে সামনে রেখে গণ- 
সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সমন্ত মধ্যবতর্শ সধযোগকে ফুক্তস্রণ্ট তার 
অন্যতম কাজে লাগানোর প্রয়োজনীয়তা ও তারা বুঝতে চায় না। একেই বলে 
হঠকারণ পাগলামি । 

অন্য দিকে দেখা যাবে যে, সংশোধনবাদীরা কৃষি বিপ্লবের ও জনগণ- 
তাশিত্রক বিপ্লবের প্রয়োজনয়তাই অস্বীকার করে । বাস্তবকে অস্বীকার করে 
তারা এই ধারণাই সৃষ্টি করতে চায় যে, বর্তমান শাপকরাই কৃষিতে প্রাক্‌- 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা দুর করে পঁুজবাদ বিকাশ করে তুলছে, তাই জামর 
বণ্টনের সমস্যা আর তত তত্র নয়। তার্দের মতে আজ যা প্রয়োজন তা 
জনগণতাক্ত্রিক বিপ্লবের অঞ্গ হিসাবে কৃষি বিপ্লব নয়। কৃষক-শ্রমিক 
আন্দোলনের চাপে জাতীয় ধনীদের সহযোগীতায় ধাপে ধাপে এঁগয়ে 
তথাকথিত জাতীয় গণতাক্ষত্রিক রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠার মাধ্যমে সংস্কার করে কৃধক 
সমস্যার চড়াশ্ত সমাধান করা যাবে ; তাই তারা যুক্তফ্রণ্টের আমলে শ্রামক- 
কৃষকের সংগ্রামী শক্তির ল্ফুরণকে প্রধান কাজ হিসেবে নিতে পারেনি, বরং 
এগহিকে বাড়াবাড়ি ও যুক্তফ্রণ্টের পক্ষে ক্ষতিকারক বলে মনে করেছে এবং 
তার জনা মাক+সবাদশী কমিউনিস্ট পার্টিকে সংকীর্ণ বলে দোষারোপ করেছে। 
কৃষি বিপ্লব সম্বদ্ধে এই ছুই বিচ্যুতিই ক্ষতিকর । 

এইবার দেখা দরকার, কোন: "শ্রেণী বিপ্লবে কীভাবে অংশ গ্রহণ করবে 
অর্থাৎ বিপ্লবের অগ্রগতির সাফলোর জন্য কোন শ্রেণীকে কী ভ্মিকা পালন 
করতে হবে। এ বিষয়ে কোনো বিতর্ক হুতে পারে না, যে কৃষক সমাজকেই 
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অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে ও দঢ়তার স্গে কাঁষ বিপঁবে যোগ দিতে হবে এবং 
তাদেরই প্রধান শক্তি হিসাবে কাজ করতে হবে । সংখ্যার দিক দিয়ে, 
অবস্থানের দিক দিয়ে, (শাসকশ্রেণীর কেন্দ্রীভ্‌ত শাক্তর বাইরে গ্রামের 
অবন্হান ) কৃষকর্দের ভমকা সবচেয়ে গুকরুত্বপর্ণ। কিন্তু কৃষক আজ 
সম-ম্বাথসম্পন্ন একক জন সমষ্টি নয়। তার্দের মধ্যে শ্রেণী ভেদ হয়েছে । 
গংকট সব অংশকে সমানভাবে আঘাত করে না। তাই কাঁষ বিপীবে সবাইকার 
স্বাথথ সমান নয় । | 

খেতমজুর. ও গাঁরব চাষীরাই সবচেয়ে বেশী আঘাত খাচ্ছে । কৃষি 
বিপ্লবে যে সাহস, দ্‌টতা ও একটানা সংগ্রামী ক্ষমতার প্রয়োজন তা ম্বাভাবিক 
কারণে এদেরই মধ্যে গড়ে উঠতে পারে । সেই জণ্য এরাই হবে গ্রামাঞ্চলের 
বিপ্লবের সবচেয়ে দ্‌ঢ় ভিত্তি। মাঝাতি কৃষকদের স্বাথ এর সঙ্গে ঘানিষ্ঠভাবে 
জড়িত রয়েছে বলে এরা হবে সংগ্রামের ঘনিষ্ঠ মিত্র। আর ধনশ চাষীদের 
বেশির ভাগ একাদকে যেমন বতণমান শাসনে কিছুটা উপকৃত হচ্ছে তেমনি 
অন্য দিকে অনেক বাধা ও অপুধিধা ভোগ করছে। তাই এরা হবে 
দোদুলযমান শাক্তি, তবে এদের বিপ্লবের সপক্ষে আনা যেতে পারে এবং আনার 
চেষ্টা করা কতবব্য। গ্রামাঞ্চলের অ-কৃষক যধ্যাবভ শ্রেণীরও অনেক 
গণতাশ্ত্রক বিপ্লবে অংশীদার হবার সম্ভাবনা রাখে। 

এই বিশ্লেষণ দাবি করে, যে খেতমজুর ও গরিব চাষীদের দ্রুত সংগাঠিত 
ও সচেতন করা এবং তার্দের সংগ্রামী শক্তি বিকশিত করার উপর খুব জোর 
দিতে হবে । ব্রটিশ সাম্রাজযবা্-বিরোধশী সংগ্রামের সময়কার সর্বব্যাপক 
সাধারণ কৃষক এঁক্যের ধারণা আজ অচল ! মাঝারি কৃষকের উপর ভিত 
করে কৃষক এঁকোর পুরাণো বাবস্থা আজ কৃষি বিপ্লবের উপযোগণী নয়, অথচ 
এই পুরাতন দৃট্টিভ্গী এখনও কৃষক আন্দোলনের কমণ্দের [পিছনে টেনে 
রাখছে । মারক+পবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির কৃষক ফ্রণ্টের কর্তবা সংক্রাম্ত 
ধঁলিলে এই দুবলতাকেই তুলে ধরা হয়েছে । খেতমজুর ও গরীব কৃষকদের 
সংগঠিত ও চেতন করার উপর [বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে । এই নতুন 
ভিতিতেই মাঝারি কৃষক সহ সমম্ত কৃষকের সংগ্রাম একা গড়ে তুলতে 
হবে। সংকট দ্রুত ঘনীভৃত হচ্ছে বলে এই কর্তব্য অত্যন্ত জরুরী হয়ে 
উঠেছে । এ কর্তবা পালন না করে বিপ্লবের কথা বলার অর্থ শুধু স্বস্ন 
দেখা । অন্য দিকে এ কর্তবা পালন না করতে পারলে সব“গ্রাসী সংকটের 
সঞ্ছে প্রতি বিপ্লবের আক্রমণ জনগণকে গ্রাস করতে পারে । 

এই বিপ্লবে শ্রামকশ্রেণীর ভ্মিকা ভালভাবে বোঝা দরকার | কৃষি 
বিপ্লব কৃষকই সম্পন্ন করবে, এ রকম কোনো ধারণা থাকলে তার চেয়ে অজ্ঞতা 
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আর কিছু হতে পারে না। মাক্পবাদ সম্বন্ধে ও বিভিন্ন দেশের 
বিপ্লব সম্বন্ধে এবং সেই সঙ্গে ভারতের অবস্হা ও রাষ্ট্রের চারত্র সম্বন্ধে 
যাদের সামান্য জ্ঞানও আছে, তাদের বুঝতে অপুবিধা হবে না, ষে শ্রামক- 
শ্রেণীর নেতৃত্ব ও তাদের সক্রিয় অংশ গ্রহণ ছাড়া এই বিপ্লব সফল হতে পানে 
না। পশ্চাৎপদ অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত গ্রামে গ্রামে ছড়ানো, খেতমজুররা- 
কৃষকরা সাহস ও বীরত্বের উজ্জবল দষ্টাম্ত স্হাপন করতে পারে। কিন্তু, 
সমস্ত সংগ্রামী শক্তিকে সংহত করা ও দুর দৃষ্টি নিয়ে তাকে পরিচালিত করা 
অর্থাৎ নেতৃত্ব দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয় । জামানিতে কৃষক বিদ্রোহের 
অভিজ্ঞতা হতে কমরেড এ'্গেলস তা স্পম্ট করে দেখিয়েছেন । 

একমাত্র আধুনিক উন্নত উৎপাদন ব্যবস্থার ধারক শ্রমিকশ্রেণী, যারা 
এমনিতেই সংগঠিত, তারাই বিপ্লবের নেতৃত্ব দিতে পারে । ফরাসী বিপ্লবের 
পর আর কোনো দেশে ধ্নিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষি বিপ্লবের নেতৃত্ব দেওয়া 
সম্ভব হয়নি। আজ যখন বিশ্বপতঁজবাদ পচনের শেষ স্তরে এসেছে, যখন 
দেশে দেশে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণের সংগ্রাম আঁনবা্ভাবে সমাজতন্ত্র 
প্রতিষ্ঠার দিকে চলেছে, যখন ভারতের বতর্মান স্তরের বিপ্লব মৃলতঃ 
সাম্রাজাবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী হলেও তাকে একই সঙ্গে একচেটিয়া 
পজির বিরুদ্ধে (সমস্ত পঠজিবাদের বিরুদ্ধে নয় ) আঘাত করতে হবে- যখন 
বৃহৎ বুজৌয়ার নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না 
করে বিপ্লব এগুতেই পারে না, তখন শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে এবং ভারতের 
অবস্থায় শ্রমিকশ্রেণীর সক্রিয় ও সংগঠিত অংশ গ্রহণ ছাড়া বিপ্লবের বিকাশ, 
অগ্রগতি ও সাফল্য কম্পনাই করা যায় না। যদি শ্রমিকশ্রেণকে এই 
দায়িত্ব পালন করতে হয়, তা হলে তাকে সংগঠিত, এক্যবদ্ধ ও সচেতন হতে 
হবে। জনগণের সমস্ত স্তরের সংগ্রামের পুরোধা শক্তি হিসাবে তাকে 
প্রতিষ্ঠিত হতে হবে । তানাহলেতারনেতৃত্বের ভূমিকা জনগণ ম্বীকার 
করবে কি করে। 

কিম্তু ভারতের সংশোধনবাদী-গোষ্ঠী কৃষি বিপ্লবে ও গণতাশিত্রক 
বিপ্লবে (তাদের মতে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবে ) শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বের 
প্রয়োজনীয়তাকে খোলাখুিই অস্বীকার করে । তাদের উদ্ভট ধারণা 
অনুযায়ী প্রথমে খাস বুর্জোয়া নেতৃত্ব ও পরে বুজোয়া ও শ্রমিকশ্রেণীর 
যৌথ নেতৃত্বে .বিস্লব এঁগয়ে যাবে । এর চেয়ে ধাঁনকশ্রেণীর নগ্র লেজুড় 
বৃণ্ডি ও শ্রেণ-সহযোগিতা আর কি হতে পারে? এরই জন্য শ্রামক- 
কৃষকের সংগ্রামী শক্তিকে বিকাঁশত করার চেয়ে কংগ্রেসের ভিতরে ও বাইরে 
বিভিন্ন বুর্জোয়া ও পেটি-বুর্জোয়া দল এবং উপদলের সঙ্গে যে কোনভাবে 
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খ্ীক্য গড়ে তোলার উপর বেশি জোর দেয় । এই নাক্কারজনক মনোভাব 
হতেই জনসংঘের সথ্গে যোগ দিয়ে মশ্ত্রত্ব করতে তাদের বাধে না। 

অন্য দিকে অতি বিস্লবীরা মুখে শ্রমিক নেতৃত্বের কথা মাঝে মাঝে 
ধলে থাকে. কিস্তু কার্যতঃ তাকে নপ্যাৎ করে । তাদেব একটি গ্রুপের 
টড ইউশিয়ন সংক্রান্ত দলিলের মতে ভারতের শ্রামকশ্রেণীর সংগ্রামের কোনো 
সক্রিয় নিয়ামক ভূমিকা নেই, তাদের কাজ শুধু কৃষি বিপ্লবের পরপহ্রক 
্র্থাৎ গৌণ-ভূমিকা পালন করা.। তাদের ধারণা, ভারতে শ্রামক নেতৃত্বের 
অর্থ হোল শুধ্‌মাত্র শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক মতাদ্শে পরিচালত 
বিপ্লবীদের নেতৃত্ব এবং “শ্রমিকশ্রেণীর মতাদশে পরিচালিত” কথার মানে 
মাক্সবাদের জ্ঞানে সমৃদ্ধ ও দেশের বাস্তব অবস্থায় তা প্রয়োগে সক্ষম 
এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরশাক্ষিত কমর্দের নিয়ে গঠিত শৃংখলাবদ্ধ 
শ্রমিকশ্রেণীর পাটি নয় ১ তাদের মতে, এর অর্থ হোল মহলতঃ যারা কমরেড 
মাও সে-তুঙের নাম মুখস্ত ও ভুল নকল করতে পারে ( কমরেড মাও 
পে-তুঙউকে বোঝে নয় ) এমন ভাবপ্রবণ যুবকদের পাটি । এরা কেউ কেউ 
ম্াবার এমন পর্যায়ে গেছে যে, তাদের মতে কৃষি বিপ্লব শুরু করার আগে 
এমনি পার্টির প্রয়োজন নেই) কৃষি বিপ্লব আপনা হতেই শুরু হয়ে যাবে 
এবং তার মধ্য দিয়ে পরে নেতা ও পার্টি তৈরশ হবে । পেটি-বুজৌয়া 
সৈরাজাবাদশ কম্পনার দৌঁড়মাত্রা ছাড়িয়া গেছে । 

[বিভিন্ন দেশের বিপ্লবের অভিজ্ঞতা দেখিয়ে দিচ্ছে, যে শ্রমিকখ্রেণার 
যতাদর্শ অর্থাৎ মাক্পবাদ-ল্নিনবাদে শিক্ষিত এবং শ্রামকশ্রেণীর সাথে 
খনিষ্ভাবে যুক্ত শ্রমিক-কৃষক সংগ্রামের সচেতন কমাঁদের শৃঙ্খলাবদ্ধ পাটির 
মাধ্যমে শ্রমিক নেতৃত্ব পরিচালিত হয় । যে দেশে শ্রমিকশ্রেণী জন্ম নিয়েছে 
£দখানে তাদের বার্দ ধিঁয়ে বা তার্দের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কোনো সত্যকার 
শ্রামকশ্রেণীর পার্টি হতে পারে না। অনান্য শ্রেণি হতে পার্টির কর্ণ 
আসতে পারে, এমন কি বোশও আসতে পারে, কিন্তু তার্দের পব" শ্রেণীর 
দৃষ্ট্রিভৎগী ছেড়ে শ্রমিক্রেণীর দৃ্টিভগণ আয়ত্ত করতে হবে। এই 
পাণ্টিকে এমন হতে হবে, যা চশনের কমিউানস্ট পার্টির ভাষায় মা+সবাদ- 
লেশিনবাদের মুল নীতিগু দিকে বুঝে নিজেদের বাস্তব অবস্হা অনুঘার়া 
প্রয়োগ করতে পারে, যা অন্য দেশের বিপ্লব হতে শিক্ষা গ্রহণ করে, কিন্তু 
শকল করেনা । যা নিজের মস্তিষ্ককে বন্ধক নার্িয়ে নিজে ব্যবহার 
করে এবং যা অন্য কোনো দেশের পার্টির (তাসেযতবড় পাট হোক) 
হুকুমে ওঠা-বপা করে না। এ হবে এমন পাটি ধা এক দিকে আস্তর্জাতিকতার 
দ্বারা উদ্বুদ্ধ হবে, অনা দিকে নিজের দেশের শ্রামকশ্ত্রেশী ও জনগণের সঙ্গে 
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অচ্ছেদা বন্ধনে আবদ্ধ হবে এবং তাদের সংগ্রামের মৃধা দিয়ে নিজেকে পুষ্ট 
করবে । এমনি পাটি ছাড়া শ্রমিক নেতৃত্ব হয় না। ভারতের মাক্দবাদী 
কমিউনিষ্ট পার্টি তার তুর্বলতা দুর করে নিজেকে পার্টির যোগ্য হবার 
জন্য সংগ্রাম করে চলেছে । 

কিন্তু প্রশ্ন হোল, শ্রামকশ্রেণীর ভূমিকা কি এমনি নীতিগত নেতৃত্বের 
মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে ? যে দেশে শ্রমিকশ্রেণ সবেমাত্র জম্ম গ্রহণ 
করেছে বা সংখ্যায় কম, সেখানে স্বভাবতই শ্রমিকদের সাক্ষাৎ ভূমিকা কম 
হতে বাধ্য । কিন্তু যেখানে শ্রমিকেরা সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত বেশি এবং অর্থ 
শীতিকে গর্রুত্বপহ্ণ স্হান আধকার করে আছে । সেখানে, ভারা যদি 
সচেতন ও সংগঠিত না হয় এবং দেশের রাজনীতিতে গ:রুত্বপহ্্ণ ভূমিকা পালন 
না করে, সেখানে পা্টিও দুর্বল থেকে যায় এবং বিস্লবী সংগ্রামও জয় যুক্ত 
হতে পারে না। অবশ্য শ্রামকশ্রেণীর সাক্রিয় ভূমিকা কী রুপ গ্রহণ করবে তা 
দেশের ও বিপ্লবের বিশেষ পরিস্হিতি এবং শাসকশ্রেণীর শক্তি সমাবেশের 
উপর নির্ভর করে । যেখানে শাসকশ্রেণী সমগ্র দেশে এক কেন্দ্রীভূত শাসন 
সামারক বাবস্হা প্রাতাষ্ঠত করেছে এবং যেখানে শাসন ও সামারক বাবস্হা 
বিচ্ছিন্ন অথচ শ্রমিক কেন্দ্রগ্লিতে ফ্যাসিস্ত সণব্রাপ প্রতিষ্ঠিত, এই উভয় 
ক্ষেত্রে শ্রামকশ্রেণীর সাক্ষাৎ ভূমিকা একই রূপ হতে পারে না। চাঁন 
বিপ্লবেব উদাহরণ এবং ভারতের অবস্হা এই প্রসঙ্গে বিশ্লেষণ করা 
একান্ত প্রয়োজন ৷ কারণ, চীনের বিপ্লবের নাম করেই অতি বিপ্লবণরা 
বিভ্রাশ্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছে। : 

চনে শ্রমিক্রেণী ভারতের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কম হলেও কমিউনিষ্ট 
পাটি প্রথম হতেই তার্দের ব্যাপকভাবে সংগঠিত করতে এবং তাদের উপর 
পার্টির নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল । পাশ্টিরই নেতৃত্বে তারা 
উত্তরািমুখশ সশস্ত্র জাতীয় বিপ্লবী অভিযানে সাক্রয় অংশ গ্রহণ করেছিল । 
১৯২৭ সালে চিয়াংকাই-শেকের বিশ্ব।'সখাতকতার পর এর। ফাাঁসিদ্ট সমএাসের 
বিরুদ্ধেও সংগ্রাম করেছে । সংস্কারবাদের পর হ্ঠকারশী রাজনশততির বাল 
হয়ে তারা মার খেয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেছিল । 
সহরে ফ্যাঁসিষ্ট সন্ত্রাসের জন) শ্রমিকশ্রেণণকে প্রকাশ্যে সংগ্রামের কৌশল ত্যাগ 
করতে হয়েছিল । কিন্তু, তাদের চেতনা ও শাক্তকে তারা বজায় রেখেছিল 
এবং পরে বাঁড়িয়েছিল | তাই, চখনে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা অস্বীকার করা 
সত্যের অপলাপ মাত্র । অবশ্য দীর্ঘাদন পর্যন্ত শ্রামকশ্রেণীর পক্ষে প্রকাশ্য 
সংগ্রামে অংশ গ্রহণ সম্ভব হয় নি। তা সত্বেও চশনের গ্রামাঞ্চলে কী ভাবে 
বিপ্লব ঘাঁটি প্রাতাষ্ঠত হয়েছিল এবং কণ অবচ্হায় তা টিকে থাকতে ও 
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বাড়তে পেরেছিল এবং কাঁ ভাবে গ্রামাঞ্চলে মুক্তি সংগ্রাম জনগণতা শ্ত্রিক 
বিপ্বের প্রধান পদ্ধতিতে পাঁরণত হয়েছিল, তাও জানা দরকার ৷ কুয়োশিনটাং 
ও কমিউনিস্ট পার্টির যুক্ত নেতৃত্বে অর্থাৎ বৃজেয়া ও শ্রমিকশ্রেণর যুক্ত 
পরিচালনায় সংগাঁঠিত উত্তরাভিমুখী বিপ্লবশ অভিযানের অনুকৃল পার- 
শ্যিতিতে বাপক অঞ্চল কৃষকেরা জেগে উঠেছিল এবং জাতীয় বিস্লবের 
পটভূমিকায় নিজেদের সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনীতে রপান্ততিত করেছিল । এই 
অবস্যাই পরবতর্শকালে চিয়াং-এর' সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবী 
ঘাঁটি তৈরশ করতে অতান্ত বেশি সাহাযা করেছিল । 

এ সম্বন্ধে ১৯২৮ সালে বলতে গিয়ে কমরেড মাও-সে-তুঙ বলেছিলেন, যে 
শত্রুরা জনগণের সামনে শান্তিপৃর্ণ কাজের সমস্ত পথ বন্ধ করে দিয়েছে এবং 
সমস্ত গণতাশ্চিত্রক আঁধিকার ধব্ংস করেছে । তাই, তিন কমরেড স্তালিনের 
উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছিলেন, যে চশন ধিস্লবের 1বশিম্টা ভোল, “সশস্ত্র প্রাত- 
বিপ্লবের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লব 1” কা ভাবে গ্রামাঞ্চলে বিপ্লব ঘাঁটিগুি 
উঠল ও কী ভাবে তা টিকেথাকত পারে, তাব্যাথা করতে গিয়ে তানি এ 
একই প্রবন্ধে বলেছেন, যে চশানর মুতসদ্দি ও জন্মিদারশ্রেণীর মধ্যে 
প্রতানিয়ত ঝগডা. বিভেদ ও যুদ্ধ বিশেষ সুযোগ এনে দিয়েছে । যতদিন এই 
পরিস্ছিতি থাকবে ততদিন মুক্ত এলাকাগুদি টিক থাকতে ও বাড়তে 
পারবে, তার জনা অত্তিরিক্ত যা প্রয়োজন তা হালা: (১) শক্তিশালী 
গণাঁভাত্ত, (২) শক্ত পার্টি সংগঠন, (৩) বেশ শাক্তশালী লাল ফৌজ, 
(৪) মুক্ত এলাকায় ব'চে থাকার জনা অর্থসম্পদ । ( চিন কা পাহাড়ের 
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১৯৩৯ সালের ডিসেম্বর পচন বিস্লব ও চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি” 
নামক প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আবার বলত গিয়ে তিন যা বলেছেন তার অর্থ 
হোল : (১) চীন কোনো কেস্দ্ীভুত একক অর্থনগতি চিল না, চীনে 
বিভিন্ন এলাকার অসম ও পশ্চাৎপদতা বেশী চিল ং (২) চীনের বাপক 
এলাকা ছিল--যা লাল ফোৌজকে নডাচড়া করার ও শতুর কৌশল বুঝ 
কৌশল অবলস্বনের সুযোগ দিয়েছিল, (৩) চন কোনা একটি সাম়াজবাদের 
শাসনাধশন ছিল না, এখানে সাম্রাজাবাদের আগিপতা ছিল । এখানে ছিল 
বহু সযর নাষক--যাদ্দের মধো দ্বম্ব ও যুদ্ধ প্রায়ই লেগে ছিল । প্রতিত- 
বিপ্লবী শাবির ছিল বিভক্ত ও দ্বন্দ ভরা । মোদ্দা কথা হোল এইযে, 
চীনে শত্রুরা মিলিত ছিল না. নিজেরা ঝগড়া ও যুদ্ধ করত । এখানে 
কোনো কেন্দ্রীভূত শাসন ও সামারক বাবস্তা ছিল না। বিরাট এলাকা 
অথচ আম্থিক পশ্চাৎপদতা ও যোগাযোগ বাবস্হার ছুবলতা ছিল । এই সব 
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কারণেই শহরাঞ্চলে ফ্যাপিষ্ট সন্ত্রাসের জনা শ্রামকশ্রেণী প্রকাশো বিস্লবা 
কাজ না করতে পারলেও গ্রামাঞ্চলের মুক্ত ঘাঁটিগি শাক্ত সঞ্চয় করে জন- 
গণতাম্ত্রিক বিপ্লবকে সাফলোর পথে নিয়ে যেতে পেরেছে । 

চীনের এই বিশেষ অবস্থা না বুঝে তার প্রতিটি কৌশলকে হূবহ্‌ নকল 
করা এবং তার অভিজ্ঞতাকে বিকৃত করে ভারতের ক্ষেত্রে শ্রমিকশ্রেণীর সব্ক্রিয় 
ভুমিকাকে লঘু করে দেখা মারাত্মক ক্ষতিকারক । [িশ্চয়ই অন্য যে কোন 
দেশের মতোই ভারতেও শাসকশ্রেণপর রাম্ট শাক্তির প্রধান ঘাঁটি হোল শহর ও 
শিল্পাঞ্চলগুতি এবং গ্রামাঞ্চলগুলি এই সব হতে ধহরে। এখানেও বিভিন্ন 
অঞ্চলের বিকাশ অসম, তাই বিস্লবী সংগ্রামেরও বিকাশ অসম হতে বাধ্য। 
[িম্তু এও বোঝা দরকার যে, এখানে অর্থনীতি ও রাষ্ট্র শক্তি অনেক বেশি 
কেন্দ্রীভূত। ব্রাশ সাআজ্যবাদী শাসনের জের [হসাবে এখানে সারা দেশ 
একই কেন্দ্রীভূত শাসন ও সামরিক বাবস্হায় সংগঠিত | এখানে অর্থনীতি ও 
যোগাযোগ ব্যবস্হা তুলনামুলকভাবে অনেক বেশি শক্তিশালী । এই সব 
কারণেই এখানে গণতাশ্ত্রক বিপ্লবে শ্রমিকশ্রেণীকে সাক্ষাৎ সক্রিয় ও 
গুরুত্বপহ্ণ ভুমিকা পালন করতে হবে। তা না হলে কৃষকের বিপ্লবী 

গ্রামকে টিকিয়ে রাখা, বিকশিত করা ও সাফল্যমত করা যাবে না। 

অবশ্য শ্রামকর্দের এই ভহমিকা ক" বাহ্যিক রুপ গ্রহণ করবে তা নিভর 
করবে বাস্তব পরিস্থিতি এবং শাসকশ্রেণীর ব্যবহারের উপর | শ্রমিকশ্রেণী 
যাতে এই ভমকা পালন করতে পারে তার জন্য তাকে বেশি সংগঠিত ও 
রাজনীতিক সচেতন হতে হবে। নিজের দাবির সংগ্রাম ছাড়াও তাকে 
'কৃষকদের সংগ্রামের সমর্থনে ও সাধারণ রাজনীতির প্রশ্নে অনেক বেশি সাক্রয় 
হতে হবে। এই সব বিষয়ে ভারতের শ্রামক আন্দোলন যথেষ্ট ছুর্বলতা 
আছে । শ্রামক আন্দোলনকে মাক“সবাদ কমিউনিস্ট পাটির [িদ্ধাম্ত মতো 
আতি দ্ুত অর্থনশীতবাদের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে আসতে হবে । 

ভারতে জণগণতা শ্ত্রক বিঞ্লব ৬ কাঁষ বিপ্লবের লক্ষ্য, কাজ ও শ্রেণ 
সমাবেশ সম্বন্ধে এই সাধারণ ধারণা ও [িশ্লেষণকে সামনে রেখেই বর্তমানের 
ইতিকতর্ব্য স্হির করতে হবে। বিপ্লবের লক্ষ্য, কাজ ও শ্রেণী সমাবেশের 
প্রশ্ন হোল রণনপাঁতির প্রশ্ন । রণনীত্তি আর [বিশেষ সময়ের রণকৌশলকে 
গুলিয়ে ফেলা অপরাধ । রণনশতির লক্ষ্যে পেীছবার জণ্য বিশেষ 
পাঁরস্হিতিতে শ্রমিকশ্রেণী, কৃষক ও জনসাধারণের চেতনা ও সংগঠন অনুযায়ী 
বিশেষ কর্মকৌশল গ্রহণ করতে হ্য় এবং তা অবস্হার পাঁরবতনের সচ্গে 
পাঁরবতন করতে হয় একেই রণকৌশল বলে । 

অবস্থা প্রন্তুত না হলে শুধু সদিচ্ছা দিয়ে বিপ্ব হয় না। অবস্থার ঘাত 
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প্রতিঘাত এবং আশু অর্ধনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে 
শামকশ্রেণী ও জনগণ বিপ্লবী অবস্থায় [গিয়ে পেশীছায় । তার পর্ব পয*স্ত 
আন্দোলনের সমস্ত সুযোগ, বুজোয়া গণতাম্ত্রিক আধিকার এবং 
সংসদীয় অবস্হা প্রভৃতি সব কিছুকেই কাজে লাগিয়ে জনগণের সংগ্রামকে 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হয়। তারই ভেতর দিয়ে ধাপে ধাপে জনগণ সচেতন 
হয়, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে, সংগঠিত হয়, সংসদীয় মোহ লহ সমস্ত মোহ 
ঝেড়ে ফেলতে শেখে । আজ পর্্ত কোনো দেশে বিপ্লব শাম্তিপর্ণ- 
ভাবে হয়নি। তার কারণই এই নয় যে, শ্রমিকশ্রেণী রক্তাক্ত সংগ্রাম 
পছন্দ করে। ধাঁনকশ্রেণীই রক্ত ও অশ্রুর খেলা খেলে । শাসকশ্রেণী 
জনগণের সামনে অন্য কোন পথ খোলা রাখে না, তার্দের বাধ্য করে 
সশন্ত্র আক্রমণের মোকাবিলা করতে । একথা মনে করা ভুল যে, 
শ্রমকশ্রেণী ও জনসাধারণ প্রথম হতেই একথা বুঝে ফেলে । নানা 
দৈনন্দিন সংগ্রাম ও অভিজ্ঞতার মধ্য দ্রিয়েই জনগণের উপর বিপ্লবের [বিশেষ 
রুপকে চাপিয়ে দেয়। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা ও মাকসবাদ-লেনিনবাদ' 
এই শিক্ষাই দেয় । বিস্লবের লক্ষ্যে পেৌছবার জন্য এই দুরূহ কঠিন 
প্রাক্রয়াকে বাদ দিয়ে দ্-চারটি বিপ্লবী মনের রঙ দিয়ে জনগণকে চিত্রিত করে 
বিস্লবের স্বপ্ন দেখলে বিপ্লব হয়না । অন্য দিকে বিস্লবের লক্ষ ও' 
প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জনগণকে সংগ্রামের প্রতি স্তরে শিক্ষিত না করলে, 
জনগণের চিম্তাধারাকে অর্থনৈতিক ও সংসদশয় চিম্তার কাঠামোর মধো 
সীমাবদ্ধ রাখলে, শাসকশ্রেণীর চরিত্রকে প্রতোকটি সুযোগে তাদের সামনে 
উদ-ঘাটিত না করলে এবং সবতোভাবে জনগণের সংগ্রামশ শাত্তদকে পুষ্ট না 
করলে বিপ্লবের পথে এঁগরে যাওয়া যায় না এবং শ্রেণী শোষণকে বজায় 
রাখতেই সাহাযা করা হয়। এই উভয় ভুলকে পাশ কাটিয়ে সঠিক কৌশল 
গ্রন্ণণ করতে পারাই বিপ্লবী নেতৃত্বের যোগ।তার পাঁরচয় । ঘনশভহত সংকটের 
পটভৃমিকায় অতি দ্রুত সমস্ত ত্রুটি, বিচাতি ও দুর্বলতা দুর করে, 
ংশোধনবাদণ ধ্যান ধারণা, অভ্যাস প্রভৃত্তির জের কাটিয়ে এবং স্গে সঞ্গে 
আত [িস্লবীপনা সম্বন্ধে সাবধান হয়ে শ্রানক, কৃষক ও মেহনতাঁ জশগণকে 
গঠিত করা, তাদের সচেতন করা, তাদের বর্তমান আম্দোলনগহ?িকে. 
দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, সীমাবদ্ধ গণতাশ্ত্রিক অধিকারকে রক্ষা 
করা ও কাজে লাগানো এবং আগামী ঝেড়ো দিনে মহত্তর দায়িত্বের জন্য 
প্রম্তুত হওয়া প্রত্যেকটি সাচ্চা বিস্লবীর কঙব্য। 


_দেশিতৈষণ, শারদ সংখ্যা ১৯৬৬ 


পার 


বি 


১ কন্বরেড নরেণিণের শিক্ষার আলোকে কৃষকের সংগা 


কমরেড লেদিনের জণ্মণতবাধ্ষিকী বৎসরে পৃথিবীর শ্রামকশ্রেণীর ন্যায় 
কোটি কোটি মেহনতাঁ শোধিত কৃষক-যারা সমগ্র জন সংখ্যার সবাধিক 
সংখাক অংশ, তারা শ্রদ্ধাবনত চিত্তে ম্মরণ করবে পেই মহান নেতাকে, যিনি 
তাঁর সক্ষম বৈজ্ঞনিক বিচারের সঙ্গে বৈপ্লাবক প্রেরণা মিশিয়ে তাদের 
পাঠক মাঁক্তর পথকে উদ্ভাপিত করে গেছেন। তান বত'মান সমাজে 
সাআাজ।বাদী, সামপ্তবাদী ও পুাজবাদী শোষণে নিম্পোধত কৃষকদের মমন্তুদ 
িষাদময় জীবনের চিত্র দেখে ভাবাবেগে কাতর হয়ে তাদের সামনে সহজ 
সন্তা মুক্তির স্বপ্নজাল সৃষ্টি করেন নি, বিজ্ঞানীর বাস্তব দষ্টভাঙ্গ 
নিয়ে তিনি তাদের সামনে তুলে ধরেছেন, শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে কাঁঠন 
কঠোর বিপ্রধী সংগ্রামের মধ্য দয়ে নিশ্চিত মনক্কির পথ | 

কমরেড লেনিন ম|কসবাদের বিপ্লবী তত্র উপর দাঁড়িয়ে শুধ, শ্রমিক ও 
কৃষকের মুক্তির পথ পির্দেশই করেশ পি, বিপ্লবের প্রাতাট ধাপ 'নার্ষ্ট 
করেছেন, প্রতিটি ধাপের কত্বব্য স্থর করেছেন, সেই মতো আামক ও কৃষকদের 
সংগাঠত করেছেন ও শিক্ষিত করেছেনঃ এবং ণিজের সাক্ষাত্ভাবে বিপ্লবের 
জোয়ার-ভাটার মধ্যে থেকে বিপ্লবকে সার্থকতার পথে পারচালিত করেছেন। 
কমরেড লেপিনেরই নেতৃত্বে পৃথিবীতে প্রথম শ্রামক-কষকের মুক্তির কামনা 
স্বপ্ণের জগত ছেড়ে বাস্তব পপ গ্রহণ করেছে । রুশ বিপ্লব শুধহ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শ্রামক-কষককে মুক্ত দেয় পি, সারা পাথবীর জনগণের সামনে 
অগ্রগতির পরীক্ষিত পথ িরধদশশি করেছে । রুশ বিপ্লবের প্রাতাট ধাপের 
প্রতিটি শ্লোগান ও কৌশল স্থান-কাল-পাত্র পাবচারে নকল করার কোন 
প্রচেন্টা কমরেড লেপিনেরই ক্ষার বিরোধী । কিন্তু বিপ্লবের শুর, শ্রেণী 
বিন্যাস, ্রমিক-কৃষকের সম্পর্ক, বিপ্লবের পদ্ধাত ও কর্তব্য সম্বন্ধে কমরেড 
লেনিনের মৌিলক শিক্ষাগীল সারা পৃথিবার শ্রামক-কৃষকের সামনে অবশ্য 
গ্রহণীয় শিক্ষা [হপাবে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে । 

আমাদের দেশে বতমান অবস্থায় কৃষক সংগ্রামের ক্ষেত্রে এই শিক্ষা খুবই 
অহত্বপংণ | কৃষক সমপ্যা ও কৃষকের সংগ্রাম কমরেড লোণিনের শিক্ষার 
সব দিক আলোচনা করা এই ক্ষ প্রবন্ধে সম্ভব নয়) তাকরা আমার 
উদ্দেশাও নয়। গত এক বছরে পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলনে যে 
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'শতুন জোয়ার দেখা দিয়েছে, তার পটভ্মিকায় আমি ২।১টি প্রাসাষ্গক 
বিষয় আলোচনা করব । 

দ্বিতীয় আন্তজতিকের ধাবাদা সোস্যালিদ্ট নেতারা কৃষকদের 
বৈপ্লাবক শাঁককে অস্বীকার করে দেখেছেন বা ছোট করেছেন; কৃষকদের 
সমস্যা সমাধানের প্রশ্নটিকে তাঁরা যৃলত বুজৌয়া নেতৃত্বের মধ্যেই সীমাবদ্ধ 
রেখেছেন ১ শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্বে কষকরদের বৈপ্লাবক শাক্তর বিস্ফোরণকে 
তাঁরা ভয় করেছেন এই বলে যে, এতে বুজোয়ারা ভয় খেয়ে চলে যাবে ও 
তাতে গণতাদ্ত্রক বিপ্লব ব্যাহত হ্বে। আমিক বিপ্লবের পক্ষে কৃষক 
_ অভন্যথানের অপাঁরহার্য প্রয়োজনীয়তাকে এরা অস্বীকার করেছেন । 
অন্য দিকে সোসািস্ট-রেভলু)শনারি নামধারী পেটি-বুর্জোয়া নেতারা 
কষকদের মুক্তির জন্য শ্রমিক নেতৃত্বের প্রয়্োজনীয়তাকে, মিক-কৃষক মৈত্রী 
প্রয়োজনীয়তাকে অদ্বীকার করতেন | তাঁরা কৃষকর্ধের সমস্বাথ" সম্পম্ন একক 
শ্রেণী হিসাবে দেখতেন এবং ঘোষণা করতেন যে, মক নেতৃত্ব বাদ দিকে 
কৃষকেরাই সামভ্তবারণ ও গোলার অবসান ঘটাবে এবং জম বন্টনের মাধ্যমে 
এক ধাপে তারা নিজেরা সমাজতৎ্ত্র প্রাতষ্ঠটা কররে । কমরেড লোনন দ্বিতীয় 
আস্তর্জাতিতকর সুবধাবাদ ও সোশযালস্ট-রেভলুশনারিদের পেটি-বুর্জোয়া 
'্বপ্ন[বিলাস উভয়ের বিরুদ্ধে প্রথম হতে তীব্র কষাঘাত করেছেন । 

কমরেড কার্ণ মাক্দ ১৮৫৮ সালেই বলেছিলেন যে, শ্রমিক-বিপ্লবের 
সাফলোর জন্য প্রয়োজন “কৃষক যুদ্ধের (ষোড়শ শতাব্দখর জার্মানীর কৃষক 
বিদ্রোহ ) কোন দ্বিতীয় সংস্করণের সমর্থন। প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা 
এই কথারই সারবত্তা প্রমাণ করছে । এই কথা মনে রেখে কমরেড লেনিন রুশ 
দেশে পার্টি গঠনের প্রথম হতেই বলে গেছেন যে, শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবের পক্ষে 
অপাঁরহার্য হোল তার সঙ্গে কৃষকদের বৈপ্লীবক অভগ্যথানকে যুক্ত করা। 
সঙ্গে সঙ্গে তান বলেছেন, যে শ্রামকশ্রেণীর নেতৃত্ব ছাড়া কৃষকর্দেরও মুক্তি 
অপন্তব | পশীজবাদের বিকাশের ফলে “ধনিকশ্রেণীর পিছনে শ্রমিকশ্রেণা 
গাঁড়য়ে আছে” কমরেড কাল“মাক“দ-এর এই শিক্ষাকে মনে রেখে কমরেড 
লেনিন শিখিয়েছেন, যে বর্তমান যুগে সামস্তবাদ ও স্বৈরচারের জঞ্জাল 
ঝেটিয়ে পর করার জন্য মৌিক কৃষক অভ্যাথানে বুজেয়াশ্রেণী নেতৃত 
দিতে পারে না, কারণ এটা উপর থেকে আংশিক সংস্কার নয়, গণতা শ্ত্রক 
বিপ্লবের মৃলপত্তা হিসাবে এই কৃষক অভ্যাথান বিপ্লবকে বুজোয়া স্বার্থের 
পারধির মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখবে না, কৃষকদের মধ্যে যারা বেশির ভাগ অংশ 
সেই গাব কৃষকক্ষের জাগ্রত শাক্তর সঙ্গে মিতা করে শ্রামকশ্রেণী 
পরবতণ সমাজভাক্ত্রিক বিপ্লবের ধাপে এগিয়ে যাবে । 
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কমরেড লেনিন এই ভাবেই শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে কৃষক-সংগ্রামের গুরুত্ব 
এবং শ্রামক-কৃষ্ক মৈত্রীর বাস্তব বৈপ্বিক ভিত্তি দোখয়েছে। ১৯০১ সালেই 
কমরেড লেনিন “শ্রমিক পার্টি ও কৃষক” প্রবন্ধে সচেতন শ্রামকর্দের কাছে 
কষকদের সংগঠিত করার গুরু দায়িত্বের কথা তুলে ধরেছেন । শিম শোষণে 
নিশ্পেষিত ও নানা সমস্যায় জজরিত কৃষকদের সংগঠিত করার বাস্তব ভিত্তিও 
তিন দেখিয়ে দিয়েছেন । সঙ্গে সঙ্গে তিণি ১৯০২ সালে তাঁর “গ্রামের 
গরীবর্দের প্রতি” নামক বিখ্যাত পাস্তকায় সোজাসৃজি কৃষকর্দের কাছে 
মুক্তির সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে তাদের এঁকাবদ্ধ হবার 
আহধান জানিয়েছেন । 

তারপর হতে বিপ্লবের গতিপথে প্রতিটি পাঁরবর্তিত অবস্থায় এবং বিপ্লবের 
প্রতিটি ধাপে--১৯০৫ সালের বিপ্লবের প্রস্তুতিপবে, ১৯১০৫ সালের বিপ্লীবে, 
পরবর্তাঁ প্রাতক্রিয়ার সময়ে, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারী [িপ্লবে, নভেম্বর 
বিপ্লবে, বিপ্রব-পরবতর্ণ সময়ে__কৃষকরদের সমসা ও সংগ্রাম সম্বন্ধে শ্রামিক- 
শ্রেণীকে শিক্ষিত করেছেন । একমাত্র শ্রামকের নেতৃত্বেই সমস্ত কৃষক, 
সামন্তবাদ ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তি পেতে পারে, পরবতর্ণ ধাপে শ্রামকের 
নেতৃত্বেই গাঁরব কৃষক ও পা্জবাদের শোষণ থেকে যুক্তি পেতে পারে, 
তারপরেও শ্রামকের নেতৃত্বেই মাঝারি কৃষকসহ সমস্ত মেহনতী কৃষক ছুঃখ- 
দারিদ্রের হাত হতে মুক্তি পেয়ে যৌথ প্রচেষ্টায় সুখী সমাজতদ্ত্রে পৌছতে 
পারে। অন্য দিকে কৃষকের মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে শ্রমিকশ্রেণী 
মিলিতভাবে সামস্তবাদ ও স্বৈরাচারের (ভারতের ক্ষেত্রে সাআাজাবাদ, সামস্ত- 
বাদ ও একচেটিয়া পির শোষণের ) অবসান ঘটাতে না পারলে প্ীজবাদী 
শোষণ হতে তার নিজের মুক্তি অজর্ণ হতে পারে না। শ্রমিকের মুজি 
সবার শেষেই সম্ভব | 

কমরেড লেনিন এইভাবে শ্রমিক নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষকের মৈত্রীর বৈপ্লীবিক 
তাৎপর্য তুলে ধরেছেন । এই শিক্ষায় রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণী শিক্ষিত হয়েছিল 
এবং কৃষকদের সংগঠিতভাবে পাঁরচানিলিত করতে পেরেছিল বলেই মহান রুশ 
বিপ্লব সার্থক হয়েছে এবং সাম্রাজাবাদের সমস্ত আক্রমণ প্রতিহত করে 
সমাজতশ্ত্রের পথে যেতে পেরেছে । এই শিক্ষার আলো?কই পৃথিবীর এক- 
তৃতীয়াংশ মানুষ মুক্তি অন করতে পেরেছে । কমরেড লেনিন জদ্মশঙ- 
বাঁঁষকী বৎসরে এই শিক্ষাকে আমাদের বিশেষভাবে ম্মরণ করতে হবে । 

ভারতের সংশোধনবাদীরা শ্রমিক নেতৃত্বের প্রশ্নকে কাষত অস্বীকার 
করছে। তারা বৃদ্ধোয়া নেতৃত্বে বা মনগড়া বুজোয়া-শ্রীমক যৌথ নেতৃত্বে 
বা ধাপে ধাপে শ্রামক নেতৃত্ব প্রাতিষ্ঠার নামে কার্যত বুর্জোয়া নেতৃত্বে তথা- 


৮৮ 


কথিত জাতায় গণতা্ত্রক বিপ্লবের নামে কৃষক মুক্তির অলীক মোহজাল' 
বিস্তার করছে । তাই তারা গরীব কৃষকদের বৈপ্লবিক শক্তির স্কুরণ দেখে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির [বিরোধিতার নামে কৃষক সংগ্রামের কুৎসা- 
কারীদের সংগে জোট পাকাচ্ছে। 

ভারতের শ্রামকশ্রেণী ও তার পার্টিকে কমরেড লেনিনের শিক্ষা আয়ত. 
করতে হবে । শ্রামকশ্রেণী যি নিজেদের আত্মস্বার্থের অর্থনীতিবাদী চিস্তার 
গণ্ডার বাইরে বোঁরয়ে কৃষকদের পমস্যা ও সংগ্রামকে না বোঝে, যদি এই. 
সংগ্রামের সংগে নিজেদের ঘানষ্ যোগসুত্র স্থাপন না করতে পারে, 
যর্দ রাজনৈতিক চেতনায় শিক্ষিত হয়ে সমস্ত মেহনতী ও সংগ্রামী মানুষের 
পুরোভাগে দাঁড়াতে না পারে, তাহলে তারা তার্দের এতিহাপিক দায়িত্ব পালন 
করতে পারবে না। অনা দিকে কৃষক সংগ্রামে নিষুক্ত মাকপবার্ধী-লেনিনবা্ধী 
কমর্ণরা যর্দ শ্রমিক নেতৃত্রের প্রয়োজনীয়তা ও শ্রমিকশ্রেণীর সংগে কৃষকর্ধের 
সংগ্রামী যোগসহত্র সম্বন্ধে কষকর্দের সচেতন না করে, তাহলে কৃষকদের সংগ্রামও 
ই[”সত পথে এগোতে পারবে না । 

কমরেড লোননের যে দ্বিতীয় শিক্ষার প্রতি আমাদের বিশেষ দৃষ্টি 
দেওয়া প্রয়োজন তা হোল-_কুষকদের মধে। শ্রেণীভেদ, বিপ্বের বিভিন্ন স্তরে 
কৃষকদের বিভিন্ন অংশের ভুমিকা এবং গাঁরব কৃষকর্দের উপর নির্ভর করার 
তাৎপর্য সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ । প্রতোক দেশের মার্কসবাদী-লেনিনবাদ* 
কমঁদের পক্ষে এ অবশ্য গ্রঠণীয় শিক্ষা । কমরেড পেনিন দেখিয়েছেন, থে 
প্রাক পঁহজিবাী সামন্তবাদ প্রধান কৃষি অর্থনীতিতেও বর্তমান বিশ্ব-পভি- 
বাদী বাবস্থার প্রভাবে কষকদের মধে শ্রেণাভে? অবশ্যভ্তাবীরূপে দেখা দিয়েছে । 
শামকশ্রেণীর মতো কৃষকদের একই স্বার্থ ও দ1্টভাঁঙ্গ সম্পন্ন একটি শ্রেণণ 
মনে করলে ভুল হবে, কারণ বাস্তবে তানেই ; কৃষকদের মধ্যে ধনী কৃষক, 
মাঝারী কৃষক ও কি মজ.ুরসহ গাঁএব কৃষক (সব্হারা ও আধা-সবহারা ) 
এমনি ভেদ দেখা দিয়েছে । সামস্তবাদী ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে ধনধ 
কৃষকদের ক্ষোভ আছে, বিরোধিতা আছে । তই, সামস্তবাদ ও স্বৈরাচারের 
বিরুদ্ধে বিপ্লব সংগ্রামের স্তরে ধনী কৃষকদহ সকলেরই মিলিতভাবে চলার 
বাস্তব ভিতি রয়েছে । 

িদ্তু, গাব কৃষক ও কাষি মঞ্ুরেরা সামস্তবাদ, স্রৈরাচার ছাড়াও ধন? 
কৃষকদের দ্বারা এবং পঁজিবাদশী শোষণের দ্বারা শোধিত হয় । ধনী কৃষকেরা 
"হাল গ্রামাঞ্চলে বুজেয়াশ্রেণীর অংশ। তাই সামস্তবাদ বিরোধশ স্তর 
পার হলে ধনী কৃষকেরা তার বিরুদ্ধে চলে যায়। কিন্তু কৃষি মজুর ও 
গরিব কৃষক শহরের কৃমিকশ্রেণীর সহযোগিতায় সমাজতা্ত্রক বিপ্লবে 


৮৯ 


এগিয়ে না গেলে পূর্ণ মুক্তি পেতে পারে না। এইখানেই রয়েছে গ্রামের 
গরিবদের সঙ্গে শ্রামকঞ্রেণীর নৈকট্য এবং বিশেষ মৈত্রী স্থাপনের 
প্রয়োজনীয়তা । তাই, কৃষক আন্দোলনকে গরিব কৃষকর্দের উপর ভিত্তি 
করে দাঁড় করাতে না পারলে, গারবদের গ্রামাঞ্চলের সংগ্রামে অগ্রণী 
ভূমিকায় আনতে না পারলে এবং শহরের শ্রামকশ্রেণীর সঙ্গে তার বিশেষ 
মৈত্রী গড়ে তুলতে না পারলে, ধনী কৃষকের প্রভাবে কৃষক সংগ্রাম তার 
প্রয়োজনণয় বৈপ্লবীক গাঁতবেগ পেতে পারে না এবং পরবতর্শ ধাপে ধনগ কৃষকের 
বাধা প্রতিহত করে পন্ণতা পেতেও পারে না। 

১৯০১ সালেই তাঁর পুবেক্ত প্রবন্ধে কমরেড লোনন বলেছেন, যে 
গ্রামাঞ্চলে পাশাপাশি ছুই রকমের দ্বম্থ রয়েছে; “জমির মালিকদের সঙ্গে 
কূষি শ্রমিকদের দ্বন্” এবং “সামস্ত শোষণের সঙ্গে সমগ্র কৃষকদের দ্বদ্ঘ্ 1৮ 
সঙ্গে সঙ্গে কমরেড লোনিন বলেছেন যে, আমাদের কৃষি শ্রমিকেরা 
অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে কৃষকদের সণ্গে যুক্ত ও কৃষকেরা সামাগ্রকভাবে যে 
তুর্ভাগোর শিকার তার দ্বারা কঠোরভাবে পিষ্ট 1৮” কমরেড লেনিন এই 
বাস্তব [বিশ্লেষণ থেকে বিপ্লবের বিভিন্ন স্তর ও তাতে বিভিন্ন শ্রেণীর ভূমিকা 
সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত পিসদ্ধান্তকে প.স্ট করেছেন । 

তিনি বলেছেন, “গ্রামের গরশবদের প্রথমে জামপারদের বিরুদ্ধে আঘাত 
হানতে হবে এবং সামন্ত গোলামির সবচেয়ে ঘৃণ্য ও বিষময় বাবস্থাকে দর 
করতে হবে 3 এই সংগ্রামে অনেক ধনশ কৃষক ও বুজেোয়া ভক্তরাও যোগ 
দেবে |. "কিন্তু জাঁমদারদের ক্ষমতা সংকুচিত হলেই ধনী কৃষক তার 
আসল চরিত্র প্রকাশ করবে । .... তাই আমাদের সতর্ক থাকতে হবে এবং 
শহরের শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে অচ্ছেদ্য মৈত্রী স্থাপন করতে হবে|” সচ্গে স্গে 
কমরেড লেনিন এক ধাপে বিপ্লবের চরম স্তরে যাবার মনোভাবের বিরুদ্ধে 
সতক্বাণ দিয়েছেন । বাস্তব বন্জিত মনের কল্পনা হতে [বিপ্লবের 
স্তর ও কর্তবা নির্ধারিত হয় না, তা হয় বাস্তব অবস্থার ভাত্তিতে । বিপ্লব 
বুকনি দিয়ে হয় না, বিপ্লবের পথ সন্তা ও কুপুমান্তীর্ণ নয়। বিস্লবের 
প্রতিটি ধাপে সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে যত বেশী সংখাক সম্ভব মানৃষকে 
সামিল করা, তা না করে এক লাফে বিপ্লবের চরম স্তরে বা লক্ষে পেশীছানর 
ম্বপ্প দেখা বিপ্লবের পক্ষেই ক্ষতিকর । 

তাই কমরেড লেনিন বলেছেন, পগ্রামাঞ্চলে প্রথম ধাপ হোল কৃষকদের পর্ণ 
যনকি......কিম্তু আমাদের চরম.ধাপ হোল......সমাজতাশ্ত্রিক সমাজ প্রাতষ্ঠা। 


ক্ষতি করবেন এবং অজ্জান্তে গ্রামের গরিবদের ধোঁকা দিতেই সাহাধ্য করবেন 1” 
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তান বলেছেন, যে এখনই মাকসবাদীরা ছুধ ও মধুর দেশের প্রতিশ্রুতি 
দেবেন না। “তাঁরা” ছোট কিন্তু নিশ্চিত “প্রথম ধাপের” পরামর্শ দেবেন । 

আমাদের দেশেও কোন কোন পার্টি আছেন, যাঁরা কৃষিতে ধনতম্ত্রের 
(কাশ ও কৃষকর্দের মধো শ্রেণী ভেদের কথা তুলে একেবারে সমাজতা্ত্রিক 
বিপ্লবের কথা বলেন । যারা এমান কথা বলেন তাঁদের প্রত কটাক্ষ করে 
কমরেড লেনিন বলেছেন, যে সমসাময়িক জাঁমদারী অর্থনীতিতে পাুজবাদ ও 
ভূমি দাসত্বের লক্ষণগহ্ীল মিশে থাকে । কিন্তু তত্বুতে একমাত্র পাঁওত-মবর্খরাই 
কোনটা কত পাঁরমাণে আছে তা নিত্তি দিয়ে মাপতে চান এবং তারই 
ভাতিতে গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে কোন বিশেষ খাপের মধ্যে ফেলতে চান । 
এটা ভুল। কিন্তু তা হতে একমাত্র কল্পনা বিলাসীরাই ছুই সমাজ ব্যবস্থার 
মথ্যে পার্থকা করার প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতে পারেন । তান বলেছেন, 
যে বতমান জাঁমদারী আধা-সামভ্তবাদী বাবস্থার মুধা যত বেশী পঁাঁজবাদী 
শোষণ প্রবেশ করবে, তত বেশীগ্রামের গণরবদের পৃথকভাবে সংগঠিত করা 
প্রয়োজন হবে, যাতে বিপ্লবের প্রথম ধাপের কাজ শেষ করে দ্রুত পরব 
ধাপে ঘাত্য়া যায়। (পেটি-বুজেীয়া ও প্রলেতাঁরিয়ান সোসালিজম--১৯০৫ 
সাল।) কিন্তু প্রথম ধাপকে এডিয়ে যাওয়া বা ছুই ধাপকে গুলিয়ে ফেলার 
[বিরুদ্ধে তিনি কঠোর সতর্কবাণী দিয়েছেন । 

প্রথম ধাপকে তিনি বলেছেন, গণতাম্ত্রিক [িপ্লব-_যাতে সমস্ত কৃষক 
'ঘোগ দেবে এবং চরম ধাপ হোল সমাজতান্ত্রিক বিস্লব_যাতে শ্রামকশ্রেণ 
গ্রামের গরিবদ্দের সহযোগিতায় এঁগয়ে যাবে । কমরেড লেনিন বলেছেন যে, 
তাঁদের এই মতবাদ সোসানিম্ট-রেভলশনারিদের চেয়ে কম “তি মধুর? 
হতে পারে, কিন্তু যারা শুধু মিষ্টি কথায় পেট ভরাতে চায় তারা অন্যদের 
'দীলে যোগ দিক, “আমরা” বলব ভালই হয়েছে । কমরেড লোনিন চরম 
'লূক্ষ্যের কথা বলে বিপ্লবের আশ্ত ধাপের কর্তবাকে ছোট করে দেখার 
বরুদ্ধে কলেছেন, তেমনি আশু কত'ব্যের কথা বলে চরম লক্ষাকে ভূলে যাওয়া 
ও তার জন্য প্রস্তুতি না করার বিরুদ্ধেও বলেছেন । তাঁর শিক্ষা হোল 
এই যে, গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সমস্ত কৃষকদের এঁক্যবদ্ধ করতে হবে, সঞ্গে স্গে 
গঁরব কৃষকদের বিশেষভাবে সংগাঁঠত করতে হবে, তাদের সঙ্গে শহরের 
'আামকশ্রেণীর বিশেষ মৈত্রী বন্ধন গড়ে তুলতে হবে, যাতে প্রথম ধাপ শেষ করে 
সমাজতন্ত্রের দিকে এঁগয়ে যাওয়া যায় । 

কমরেদ লেনিন মাঝারি কৃষকদের ভমকা সম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি 
দয়েছিলেন। তিনি পাঁরচ্কার দোঁখয়েছেন, যে শ্রামকশ্রেপীর নেতৃত্বে 
"্সমাজতদ্ত্র প্রাতষ্ঠা ছাড়া মাঝারশ কৃষক প্রকৃত মুক্তি পেতে পারে না। 
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মাঝারি কৃষকের যতই ধনশ স্তরে ওঠার ইচ্ছা থাক না কেন, তাদের মধ্যে, 
হু'একজনই বড় হতে পারে বাকি পুিবাদশ শোষণের চাপে ?িনচে নেমে যেতে 
বাধ্য । তবু মনের তিক দিয়ে তারা ধনশ হবার ইচ্ছা পোষণ করে । তাই, 
সামন্তবাদ বিরোধী গণতাম্ত্রিক বিপ্লবে তারা ঘনিষ্ঠভাবে থাকলেও পরবর্তাঁ 
ধাপে দোদলামানতা দেখাবে | সেই জন্যই গরিবদের উপর বিশেষভাবে নির্ভর 
করতে হবে। কিম্তু মাঝারি কৃষকদের প্রাত সব সময়ে বোঝাবার মনোভাব 
রাখতে হবে । রুশ বিপ্লবের পর তান এদের সঞ্গে মৈত্রী গঠনের উপর, 
বিশেষ জোর দিয়েছেন । কমরেড স্তাঁলন এই শিক্ষাকেই পরবতর্শকালে 
এগিয়ে নিয়ে গেছেন এবং স্বেচ্ছামূলক যৌথ চাষের মধ্য দিয়ে মাঝারি 
কৃষকদের বুঝিয়ে ও তাদের সঙ্গে একা সুদ্দঢ় করে সমাজতৎ্ত্র প্রতিষ্ঠার 
কত'ব্যকে সফলতার পথে নিয়ে গেছেন । 

কমরেড লেনিন-এর যে তৃতীয় শিক্ষাটি আমাদের এখন [িশেষভাবে স্মরণ 
করা প্রয়োজন তা হোল, কৃষকদের রাজনৈত্তিক চেতনায় সমৃদ্ধ করা | বিপ্লবের 
রাজনৈতিক লক্ষা ও রান্ট্র ক্ষমতার প্রশ্ন সম্বন্ধে সচেতন না হলে কৃষক মুক্তি 
অজ+ন করতে পারবে না। তার আন্দোলন [ছক আশু অর্থনৈতিক দাবির 
গণ্ডীর মধো থেকে যাবে এবং যর্দি কখনও কৃষক অসহনায় অবস্থা সহ্য না 
করতে পেরে বিদ্বোহী হয়ে ওঠে তাহলে তা হবে মুলত: স্বতঃচ্ফুত' 
[িদ্বোহ__যা রাজনৈতিতক লক্ষা বিহীন হয়ে শাপকশ্রেণণীর রাষ্ট্র শক্তির আঘাতে 
চহ্ণ বিচহ্্ণ হয়ে যাবে | যে শোষণ ব্যবস্থা কৃষকর্দের নিম্পেষিত করছে, সেই 
বাবস্থার ধারক শ্রেণী বা শ্রেণীগুির হাতে যদি রাষ্ট্র ক্ষমতা থাকে, তাহলে 
কষক তার মুক্তি অর্জন বা রক্ষা কোনটাই করতে পারে না। তাই রাজনৈতিক 
কর্তবোর সংগে যুক্ত করেই কৃষকদের সংগ্রাম পরিচালিত করতে হবে, তাদের 
চেতনাসম্পন্ন করে তুলতে হবে । এই রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে সচেতন করতে 
পারলে তবেই কৃষকেরা শ্রামকশ্রেণীর সহযোগী ছুর্বার বিপ্লবী শাক্ততে 
পরিণত হতে পারবে এবং তবেই তারা প্রয়োজনণয় শ্রেণী-সমাবেশ গড়ে 
তুলতে পারবে $ কমরেড লেনিনের সমস্ত পরামর্শ ও সমস্ত লেখার মধ্যে এই 
রাজনৈতিক চেতনার কথা খুব গরুরুত্বপহ্ণ স্থান আধকার করে আছে। 

১৯০১ সালেই তিনি বলেছেন, যে কৃষকর্দের মধ্যে আন্দোলন করবার 
মতো অসংখা দাবি আছে £ স্থানীয় নিদিষ্ট ও সবচেয়ে জরুরী দাবিগুলির 
ভিত্তিতে এই আন্দোলন করতে হবে | ( হঠকারশরা লক্ষ্য করবেন ?) শীকম্তু 
আন্দোলনকে এরই মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, রুষকদের দৃষ্টি ভংগিকে 
প্রসারিত করার দিকে, তাদের রাজনোতিক চেতনা বৃদ্ধি করার দিকে একে 
নিয়ে যেতে হবে 1” ১৯০৫ সালে এই কথাটিকেই তান আরো জোরের সংগে 
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দ্বলেছেন তাঁর “সব্হারা ও কৃষক” প্রবন্ধে। তিনি বলেতছন, “মহান রুশ 
বিপ্লবের গতি ও পাঁরণাঁতি খুব বেশী পারিমাণে নিভ“র করছে কৃষকদের রাজ- 
নৈতিক চেতনা বৃদ্ধির উপর 1” ভারতের রাজনৈতিক পারাস্থতি ও পশ্চিষ 
ংগে কৃষক সংগ্রাম যে স্তরে পেশীছেছে, তাতে কমরেড লেনিনের এই শিক্ষা 
অপাঁরসীম গুরুত্ব অর্জন করেছে । 
কমরেড লেনিনের এই সব [শিক্ষাকে মনে রেংখ বর্তমান আন্তর্জাতিক 
পরিস্থিতির পটভহমিকায় ভারতের বাস্তব অবস্থায় আযার্দের পাট অর্থাৎ 
'মাকসবাশ কমিউনিস্ট পাটি বিপ্লবের কর্মপহচী স্থির করেছে। সাম্রাজ্যবাদ, 
সামন্তবারদ ও একচেটিয়া পঁজির শোষণের অবসানের জন্য জনগণতা ম্ব্রক 
বিপ্রব সমাধা করা এবং জনগণতাশ্ত্রিক রাষ্ট্র প্রাতষ্ঠা ছাড়া ₹ষকের মুক্তি 
হতে পারে না, তার জমির অভাব, ছুঃস্থতা ও দারিদ্রের সমস্যার 
মৌদিলিক সমাধান হতে পারে না। এই বিপ্লবের জন্য শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে 
শ্রামক-কৃষকের মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে। গ্রামাঞ্চলের বিশেষ অবস্থা 
বিশ্রেষণ করে পাটি ঘোষণা করেছে, যে কাঁষ শ্রামকপহ গাঁরব কৃষকের উপর 
ভাত্তি করে মাঝার কৃষকদের সংগে দূ মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং ধন 
কৃষক ও গ্রামের গণতান্ত্রিক মানুষকে এঁক্/বদ্ধ করার চেষ্টা করতে হবে। 
আমাদের দেশে কৃষকের সংখ্যাই বেশী, তাই কৃষকদের বৈপ্লাবক শাক্তর 
বিকাশ ও তাদের রাজনৈতিক সচেতণার উপর ভারতের বিপ্লব বহৃলাংশে 
িভর করছে । ভারতের বর্তমান গভীর রাজনৈতিক সংকটের পরিস্থিতিতে 
এই কর্তব্য খুব জরুরী হয়ে উঠেছে । কৃষক আন্দোলনের ছুরববলতা বিশ্লেষণ 
করে পাটি “কৃষক ফ্রণ্টের কর্তব্য” শীর্ষক প্রস্তাবে পাঁর*্কারভাবে বলেছে, যে 
গাঁরব কৃষকদের ভিত্তির উপর কৃষক আন্দোলনকে দাঁড় করাতে হবে । তাদের 
আম্দোলশের পুরোভাগে আনতে হবে ) এ বিষয়ে আমাদের যে দুর্বলতা 
রয়েছে তা কাটাতে হবে, এই ভিত্তির উপর দাঁড়য়ে মাঝারি কৃষকদের সংগে 
'ঢ মৈত্রী গড়ে তুলতে হবে এবং তাকে কেন্দ্র করে কৃষকদের এঁক/ সংগঠিত 
করতে হবে । মাঝারি কৃষকের ভিত্তিতে নয়, গরিব কৃষকের ভিত্তিতে সমগ্র 
কৃষক আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 
এই পিদ্ধান্তের ভি্ততে পশ্চিমবংগে কষক আন্দোলনকে দ্রুত শাক্তশালশ 
করার বিশেষ প্রচেষ্টা গত হু-তিন বছর ধরে চলেছে। যুক্তফ্রম্ট সরকার 
গঠিত হওয়ার অনুকুল পরিস্থিতিতে গত এক বছরে কৃষক আন্দোলনের 
অভব্তপংব বিকাশ ঘটেছে । ব্যাপ্তি ও গভীরতা উভয় দিক দিয়েই আক্ষরিক 
'অথে অভুতপহ্ব অগ্রগতি হয়েছে । সারা রাজ্যে প্রত জেলায় লক্ষ লক্ষ 
'গারিব কৃষক ও খেতমজুর নতুন চেতনায় জেগে উঠেছে এবং সংগ্রামের এক 
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জোয়ার সৃষ্টি করেছে। নি:সন্দেহে বলা ঘায় যে, কৃষক আন্দোলন তার 
পথ্ব ভিতি ছেড়ে মুলত; গ্রামের গারবদের উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়েছে । 
খাস ও বেনামী জমির সংগ্রাম, ১* লক্ষাধিক বিঘা জমি উদ্ধার ও দখল, ধান 
কর্জ পাবার সংগ্রাম, মজুরির সংগ্রাম প্রভৃতির মধ্য দিয়ে গারব কৃষকদের 
গ্রামী শক্তির ব্যাপক স্ফুরণ ঘটেছে, ভীম সমস্যার মৌিলক সমাধানের 
প্রশনকে কৃষকদের সামনে বাস্তব প্রশ্ন হিপাবে উপাস্িত করেছে । এই আন্দো 
লনের পর্যালোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্বেশা নয়। কিম্তু এই পরিস্ৃতি, 
আমাদের সামনে কতকগুলি প্রশ্ন নিয়ে এসেছে যার উত্তর কমরেড লেনিনের 
শিক্ষার আলোকেই স্থির করতে হবে । 
আগের কৃষক আন্দোলনে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে যে পারস্পরিক 
সম্পর্ক ছিল, কৃষক আদ্দোলনের ভিত্তি পরিবর্তন অর্থাৎ গরিব কৃষকদের 
উপর ভিত্তি-স্থাপন -সেই পুরানো সম্পকেরি ভারসাম্যের পরিবর্তন করেছে। 
গারব কৃষক জেগে উঠেছে । আন্দোলনের পৃরোভাগে এসে দাঁড়িয়েছে । এ 
এক লক্ষণীয় সাফলা । কিন্তু এই সাফলোর আনন্দে কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের 
ভূমিকা ও সেই মতো তাদের সমাবেশ করার প্রশ্নকে ছোট করে দেখা চলবে 
না। গাঁরব কৃষকদের নিজেদের একাকে আরো সম্প্রসারিত করতে হবে, 
তাদের রাজনৈতিক চেতনায় সচেতন করতে হবে ; তা না হলে এবং জনগণ- 
তাদ্ত্রক বিপ্লবের লক্ষা তাদের সামশে তুলে না ধরলে বর্তমান কাঠামোর 
সীমাবদ্ধতার মধো ভূমি সমস্যার মৌলিক সমাধানের অলীক আশা তাদের 
সংগ্রামকে সঠিক পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে বাধা সষ্টি করবে । জমির 
সংগ্রামকে জনগণতা শিত্রক বিপ্লবের লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। 
এই সচেতনতার ভিত্িিতে মাঝারি কৃষকের মনে মৈত্রীর বন্ধন পুদংট করতে, 
হবে এবং গ্রামের গণতাশ্ত্রক এঁকা গডে তোলার পথে এগিয়ে যেতে হবে । 
রাজনৈতিক চেতনা দিতে পারলে তবেই গাবিবেরা এই একা স্থাপশের জন্য 
প্রয়োজনশয় ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যাগাগ হবে। 
গত এক বছরে জমর সংগ্রাম যেমন গরিব কৃষকদের সংগ্রামী শক্তির 
বিকাশ ঘটিয়েছে, তেমনি জোত্দারদের মধ্যে আতংক ও ধনের মধো আড়ম্ট- 
ভাব সৃষ্ট করেছে । এই পারীস্থৃতি যুক্তত্রণ্টের মধ্যেও প্রভাব বিস্তার 
করেছে এবং তারই ফলে যংক্তফণ্টের মধ্যে সংকট দেখা দিয়েছে । বুর্জোয়া 
বা বুজৌঁয়া-প্রভাবাধীন কান কোন পাটি গরিবর্দের জাগরণের মধ্ো, 
"অরাজকতা” ও “অদভ্যতার' সন্ধান পেয়েছেন । কৃষকর্দের উদ্যোগকে থামিয়ে, 
দেধার জন্য এ'রা আওয়াজ তুলেছেন, যে কৃষকদের সাঁক্রয় উদ্যোগ ও সংগ্রাম 
নয়, আইন করে আঁফিপারদের মাধ্যমে কৃষকর্দের মঙ্গল করা হোক। কমরেড 
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লেনিনের শিক্ষার আলোকে মাক্পবাদশী কাঁমউনিষ্ট পাটি গারব কৃষকদের 

ংগ্রামে অগ্রণী রয়েছে বলেই তাদের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রণ্টের কেউ কেউ 
আক্রমণকে কেন্দ্রীভূত করেছেন । এই সবে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কমরেড 
লেনিনের লেখাতেই এর ই্গিত পাওয়া যাবে । 

১৯০২ সালের রাশিয়ার অবস্থার সঞ্চে বতমানে পশ্চিমবাংলার অবস্থার 
পার্থকা আছে, তথাপি কষরেড লোনিনের তখনকার বক্তব্য প্রণিধানযোগা | 
১৯০২ সালে পলতাভা, খারকভ ও অন্যান্য প্রদেশে কৃষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে 
গিয়েছিল । তারা জমিদারদের বিরুদ্ধে বদ্ধোহই করেছে, “তাঁদের গোলা 
ভেঙেছে, গোলার খাবার নিজেদের মধ্যে ভাগ করে শিয়েছে, চাষীরা যে ফদল 
চাষ করেছিল অথচ জিবাররা আত্মপাৎ করেছিল তা উপবাপী চাষীদের মধো 
বিলিয়ে দিয়েছে এবং জামর নতুন বণ্টনের দাবী করেছে । কৃষকেরা সিদ্ধান্ত 
করেছিল এবং সঠিকভাবেই সিদ্ধান্ত করেছিল যে, বিনা সংগ্রামে না খেয়ে 
মরার চেয়ে অত্যাচারশর বিরুদ্ধে লড়াই করে মরা ভালো ।.."জারের সরকার 
তাদের সাধারণ দাওগাকারশ ও দসুযু বলে ঘোষণা করেছে । (যে ফপল 
চাষীরা তৈরী করেছে তা দসহা জামদারদের কাছ "হতে নেওয়ার জন্য । ) এবং 
তাদের শত্রু মনে করে তাদের বিরুদ্ধে পৈন্য পাঠিগ্রেছে কৃষকেরা পরাজিত 
ইয়েছে |” 

যুক্তফ্রষ্টের বিশেষ বিশেষ শরিক দল একটু ভেবে দেখবেন তাঁরা 
ক-যকদের লু&নকারণ হনয় জবর দখলকারী বা অরাজকতা সৃষ্টিকারী বলে 
শিজেদের কোথায় এনে দাঁড় করাচ্ছেন ৷ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ভাববেন যে, 
এখানে যুক্তপ্রণ্ট সরকার ছিল বলেই কৃষকদের বিরুদ্ধে পুলিস ব্যবভৃত 
হইতে পারে নি এবং তারই জদ্য পুঁলিপকে নিচিক্রয় করার ও ধলয় স্বাথে? 
ববহারের অভিযোগ উঠেছে । কৃষক আন্দোলনের কুৎসাকারণদের দমর্থন করে 
মৃথে কমরেড লেনিনের পাম নিতে দক্ষিণপস্থশ কমিউনিমন্টদের লঙ্জা বোধ 
হয় না। যাঁরা কৃষকদের উতদ্যাগকে বন্ধ করে উপর হতে শুধু আইন কে 
আ।ফ্পারদের দিয়ে কলাণ করার কথা বলেন, তাঁরা ধেন কমরেড লেনিনের 
এই কথা মনে রাখেন থে, “কৃষকেরা জেনে রাখুশ যে পুরানো কতৃপক্ষের 
ছারা কাকর হলে কোন ভূমিপংস্কারই কোণ কাজে আসবে না।” গত কয়েক 
বছরের অভিজ্ঞতা কমরেও লেশিনের এই কথারই পারবন্তা প্রাণ করেছে । 

১৯০২ সালে উপরোক্ত কৃষক বিদ্বোহ হতে ফে শিক্ষা নেবার জনা কমরেড 
লোনিন বলেছেন, তা পাঁশ্চমবঙ্গে মার্কসবাদী কৃষক কমর্ণদের [িশেষভাবে 
হৃদয়্গম করা একাম্ত প্রয়োজন । [তিন বলেছেন, কষক অভয্যথান [ধ্বংস 
হয়েছিল, কারণ এটা ছিল আজও অঙ্গ ও রাজনীতি গতভাব আচতন 
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জনগণের অভাথান যে অভুথানে পারিদ্কার ও নিদ্দিষ্ট রাজনৈতিক দাবী 
ছিল। অর্থাৎ, রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাঁরবর্তের দাবশ ছিল না। কৃষক 
অত্যুর্থান বিধ্বস্ত হয়েছে । কারণ, এর জন্য কোন প্রস্তুতি করা হয় নি। কৃষক 
অভুথান বিধ্বস্ত হয়েছে। কারণ, গ্রামের সর্বহারা সহরের সব“হারাদের স্গে 
তখনও এঁকাবদ্ধ হতে পারে নি। এই হলো কৃষক'দর প্রথম বার্ধতার তিনটি 
কারণ । এই কারণ বিশ্লেষণ করে কমরেড লেনিন বলেছেন, “সাফলা অন 
করতে হলে অভ্বাথানের সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য থাকতে হবে, আগে হতে 
তার প্রস্তুতি করতে হবে, তাকে সমগ্র রাশিয়ায় ব্যাপ্ত লাভ করতে হবে এবং 
শহরের শ্রমিকদের সংগে এঁক্বদ্ধ হতে হবে ।” আবার একথা বলতে চাই 
যে, তথনকার রাশিয়ার অবস্থা ও আজকের ভারতের অবস্থার মধ্যে পার্থকা 
আছে, তথাপি কমরেড লেনিনের এই শিক্ষা খুবই মংলাবান । 

পশ্চমবংগের কৃষক আন্দোলন যে স্তরে পৌছেছে তাতে কৃষকদের রাজ- 
নৈতিক লক্ষা সদ্বন্ধে স:চতন করা একান্ত প্রয়োজন । তা না হলে শুধুমাত্র 
জমি পাবার তাগিদ তাকে বেশী দুর এগয়ে নিয়ে যেতে পারবে না। শুধু 
তাই নয় তাতে জাঁটলতা সৃষ্টি হতে পারে । আরো কিছু বেনাম জমি 
নিশ্চয় উদ্ধার করা যাবে, আইনের সম্ভাব্য সংশোধন করে আরো পিছত 
এগোনো যাবে, কিন্তু তাতে জমি সমস্যার মহল সমাধান হবে না, হতে পারে 
না। জনগণতাদ্ত্রিক বিপ্লব সফল করতে পারলে তবেই জাঁমদারদের সমস্ত জম 
ওযাদের পর্যাপ্ত অন্যানা আয় আছে সেই অ-কৃষক 'ধনশী জোতদারদের জাম 
বিতরণ করা সম্ভব হবে ; তখনই অ-কষক ছোট মালিকদের বিকল্প আয়ের 
ব্যবস্থা করে অ-কৃষকদের হাতে জমি না রাখার বাবস্থা হতে পারবে ং তখনই 
অনেক জমিহীন ও গারব ক্লষকের অন্য জীবিকার ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে। 
এই চেতনায় কৃষকদের দ্লুত শিক্ষিত করা প্রয়োজন | 

বিপ্লবের প্রস্তুতি বলতে শুধু সাংগঠাঁনক প্রস্তুত্তিই বোঝায় না, 
প্রয়োজনীয় শ্রেণী সমাবেশ ও গরিব কৃষকের িিতে সম্তাবা ব্যাপকতম কৃষক 
এঁকা গড়ে তোলাও তার অন্তর্ভুক্ত । কৃষক আন্দোলনকে ব্যাপক এলাকায় 
ছড়িয়ে দেওয়া, এলাকাগুতিলর মধো যোগ সুত্র গড়ে তোলা এবং শ্রীমক 
মান্দোলনের সংগে তার মিতালি গড়ে তোলার দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া 
একান্ত প্রয়োজন । পশ্চিমবংগের কৃষক আন্দোলন বিশেষ শাঁক্ত সঞ্চয় 
করলেও তার অনেক ত্রুটি ও ছুবরলতা আছে । কমরেড লোনিনের শিক্ষার 
আলোকে থেকে সেগুলি দর করতে হবে । 

আমাদের দেশে কৃষকদের থেকে বিচ্ছিন্ন মুষ্টিমেয় হঠকারশ আছে, যারা 
কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির বৈপ্লীধক তাৎপর্য বোঝে না। কৃষকদের জাঁমর 
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সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে যে আত্মীবশ্বাস ও বৈপ্লাবক শাক্তর স্ফৃরণ 
ঘটেছে এবং নিশ্চিতভাবেই ঘটেছে, এটা হঠকারশদের কাছে কিছুই নয়। 
তারা মনে করে যে কৃষক নিজের ভভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুধুক বানা বুঝুক 
বাইরে থেকে বিপ্রবের স্লোগান দিতে পারলেই কৃষকেরা তাতে ঝাঁপিয়ে পড়বে । 
বিপ্লব যেন অত্যন্ত সন্তা ও সহজ, যেন শাপকশ্রেণীর সমগ্র রাম্টু শক্তির 
আত্তত্ব নেই। এদের তথাকথিত সন্তা বিস্লব বিচ্ছিন্ন লুটপাট ও গোপন 
হত্যার কাজে অধঃপততিত হতে বাধা এবং তাতে কৃষকদের বিস্লবশ শৃক্তর 
বিকাশকে অপরিণত অবস্থায় ধ্বংস করে দিতে ও কৃষকদের হতাশাগ্রস্ত করতেই 
সাহায্য করে ৷ বাস্তব অভিজ্ঞতাই তা প্রমাণ করছে । বতমান জমির ব্যাপক 
আন্দোলনের তাৎপরকে নস্যাৎ করার জনা তারা অন্যানা শক্তির মধে একটা 
যুক্তি দেখায় যে, জমির সংগ্রাম করলে জমি পেয়ে কৃষকরা অবিপ্লবী ও 
শান্ত হয়ে পড়বে । কমরেড লেনিনের একটা কথাতেই এর জবাব মিলবে । 
তিনি বলেছেন £ “বতমান অবস্থায় কৃষকদের আন্দোলন নিঃপশ্দেহে 
বিপ্লবী । কেউ কেউ বলেন, যে কৃষকরা জমি দখল করার পর তারা শান্ত 
হয়ে যাবে, হয় তো হতে পারে। কিন্তু কৃষকরা জমি দখল করলে 
স্বৈরাচারী সরকার তাদের শান্ত করবে না এবং এটাই হলো মুল কথা। 
একমাত্র বিঞ্ীবী সরকারই তাদের দখলকে অনুমোদন করতে পারে |” 

পশ্চিমবংগে যুক্তফ্রম্ট সরকার থাকায় কৃষকরা এগিয়ে যাবার সুযোগ 
পাচ্ছে । কিন্তু ভুললে চলবে না, যে ভারতে পঁজিপতি জমিদারদের রাম্ট্র 
রয়েছে ; যবক্তফ্রম্টের ক্ষমতাও সীমাবদ্ধ এবং তাকে ভাঙার চক্রান্ত হচ্ছে । তাই 
কৃষকের জমির সংগ্রাম তাকে শান্ত করবে না, তার বৈপ্লবিক শক্তিকে বিকশিত 
করে তুলবে ! কমরেড লেনিনের শিক্ষায় একে পুষ্ট করে তুলতে হবে । 


__গণশক্তি, কমরেড লেনিন শতবািকী সংখ্যা, ১৯৭০ 


৯৭ 
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১০ সংকট 6 গণ-প্লতিরোধের গরিপ্রেক্কিত 


জামদার-পঃাজপাতি শাসিত কোন দেশে যখন ঘনীতত অর্থনৈতিক 
সংকট গভীরতর হতে থাকে, ঘখন প্রচলিত শাসন ব্যবস্থার স্থায়িত্ব নষ্ট 
হয়ে যায়, যখন শ্রামক, কৃষক জনসাধারণের আন্দোলন গত চেতনা (নিছক 
অর্থনৈতিক দাবির গাঁণ্ড ছাড়িয়ে রাষ্ট্র শাঁক্তর প্রশ্ন নিয়েও আলোড়িত 
হতে থাকে, এবং যখন সংকটের চাপে শাশকশ্রেণীর মধ্যে শাসন বাবস্থার 
কায়দা সম্বন্ধে বিতর্ক ও [বিরোধ দেখা দেয়, তখনই সেই দেশ আঁনবাভাবে 
এমন এক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়) যেখানে শাসকশ্রেণীর সশস্ত্র 
আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণীর ও জনগণকে দাঁড়াতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে 
শ্ামকশ্রেণীর পার্টির--মাক মবাদ-লোনিনবাদে বিশ্বাস করে এমন পাশ্টির অবশ্য 
করণীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায়, আত্মপন্তুষ্টি ও ম্বতঃব্ফ:ততার মনোভাব কাটিয়ে 
অতি দ্রুত শ্রমিক, গরীব কৃষক ও মেহনতী জনগণকে মনের দিক দিয়ে ও 
সংগঠশের দিক দিয়ে প্রস্তৃত করে তোলা--অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর আক্রমণকে 
মোকাবিলা করার মতো রাজনৈতিক শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করা, ধাপে ধাপে 
তাদের দংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, তাদের সংগ্রামী শাক্তর ম্ফুরণ 
ঘটানো এবং সংগ্রামের জন্য তাদেয় প্রয়োজনণয় সংগঠনকে গড়ে তোলা । 

তার বদলে যর্দি জনগণকে শাসকশ্রেণীর কোন অংশের লেজুড়ে পরিণত 
করার এবং তার উপরে নির্ভরশীল করে তোলার অপচেষ্টা করা হয়, তাহলে 
জনগণকে শাপক শ্রেণীর সশম্ত্র আক্রমণের অসহায় শিকারে পরিণত করা হয়। 
একেই বলে দক্ষিণপন্হছী সুিধাবাশী বিশ্বাসঘতকতা । অন্য দিকে যাঁদ 
শ্রমিকশ্রেণী, মেহনত কৃষক ও জনগণের সংগঠন এবং চেতণার ম্তর না বুঝে 
তাদের সংগ্রামকে ধাপে ধাপে উন্নীত করার কষ্টকর পন্থার বদলে সংকট জর্জ- 
রিত সমাজের আশাহত মধ্যবিত্ত সমাজের অস্থির চিত্ততার উপর নির্ভর করে 
সস্তায় হঠাৎ কিছু করে ফেলার মত পাগলামী ঘাড়ে চেপে বসে, তাহলে 
বিস্লবী শক্তির বিকাশকে নম্ট করে দেওয়া হয়। একেই বলে বামপস্থশ 
হঠকারিতা । গভারতর সংকটের মাঝে শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের 
বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম যতই বাড়তে থাকে, ততই ধাঁনিকশ্রেপার দ্বার্থে এই 
ছই বিচনাতি নগ্ন ও বিভৎপ রুপ গ্রহণ করে। ভারতের বত'“মান পাঁরস্থিতি 
বুঝতে হলে, এই কথাগৃতিল মনে রাখা প্রয়োজন বলে আমি মনে কার । 
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ভারতের রাজনৈতিক পারাশ্হিতি বর্তমানে এক গরুরুত্বপর্ণ মোড়ের মুখে 
এসে দাঁড়িয়েছে । বৃহৎ ধিক-গোষ্ঠীর পরিচালিত জবিদার-পৃশজপতি 
শাসনের আনিবার্য পাঁরণতি হিসাবে, এখানে অর্ধনৈতিক সংকট যেভাবে 
গভীরতর হচ্ছে, তার কারণ ও চারিত্র বিশ্লেষণ করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । 
এখানে শুধু মনে রাখা দরকার যে, এই অর্থনৈতিক সংকটের একটা বিশেষ কূপ 
হলো দেশে ধনবৈষম্য দ্রুত বেড়ে যাচ্ছে, বেশীর ভাগ জনগণের ছুঃসহ বোঝা 
বাড়ছে, বেকার সমস্যা তীব্র হচ্ছে, গ্রামের গরণবদের অবস্হা ভয়াবহ হয়ে 
উঠেছে, এবং এই সবের ফলে ব্যাপক জনগণের অসম্তোষ ও আন্দোলন বাড়ছে । 
এক দিকে অথনৈতিক সংকটের চাপ, অন্য দিকে ব্যাপক জনগণের বিক্ষোভ 
ও আমন্দোলন--এই উভয়ের আঘাতে দেশে গভীর সংকট দেখা দিয়েছে । 
শুধু দেখা দিয়েছে বললে ভুল হবে, এই সংকট দিন দিন গভীরতর হচ্ছে। 
এই সংকট ও তার গভণরতার তাৎপর্য ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন । 

ভারতবর্ষ বহু জাতি-গোষ্ঠী অধাফিত একটা বিরাট দেশ । কোন দেশেই 
গণ-সংগ্রামের বিকাশ সর্বত্র সমান হয় না। ভারতের মত বিরাট দেশে এটাই 
স্বাভাবিক যে, এখানে তার বিকাশ অসম হবে। ভারতে যে সংকট দেখা 
দিয়েছে তার তীব্রতাও বিভিন্ন রাজো অসম হতে বাধ্য । পাশ্চমবঞ্গে এই সংকট 
সবচেয়ে কেন্দ্রীভূত আকারে দেখা দিয়েছে । এখানে শ্রেনী সংগ্রাম সবচেয়ে 
তীব্র; জনগণের সংগ্রাম সবচেয়ে উচ্চ স্তরে উঠেছে ১ এখানে শ্রমিক, গরীব 
কৃষক, মেহনত জনসাধারণ, বহাদ্িজীবা প্রভৃতি সমস্ত অংশের জনগণই সংগ্রামের 
মধ্যে সামিল হয়েছে ; অর্থনৈতিক দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক 
দাবির সংগ্রাম এখানে সবচেয়ে ঘণিষ্টভাবে যুক্ত হয়েছে । বিভিন্ন পুবিধাবাদশ 
পার্টির বদলে জনগণের গণ-সংগ্রাম এখানে বিভিন্ন অংশের সংগঠক হিসাবে 
মাকপবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি দিন দিন প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে । সেই জন্য এখানে 
শাসকশ্রেণীর আক্রমণও সবচেয়ে নগ্ন ও তাব্র। 

সাঁঠিক মার্কসবাদশ দৃ্টিভ্গী লিয়ে যুক্তফ্রম্ট সরকারকে মহলত: সংগ্রামের 
হাতিয়ার হিসাবে বাবহার করা হচ্ছে বলেই এখানে গত তিন বছরে, বিশেষত: 
গত এক বছরে গণ-সংগ্রাম দ্রুত বেড়েছে ও উচ্চ স্তরে উঠেছে। সেই জন্যই 
শাসকশ্রেণী এত ক্ষিপ্ত হয়েছে এবং তাদের আক্রমণকে তীব্রতর করেছে । রাজ্য 
পালসের ক্ষমতার উপর পুরো ভরসা করতে না পেরে শাসকশ্রেণী এখানে 
দ্রেমশ: বেশী করে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুলিসকে বলগাহীন অত্যাচারের জন 
ব্যবহার করছে। ১৪৪ ধারার প্রয়োগ, গ্রেপ্তার, " জামিন, মামলা 
প্রভৃতি সম্বন্ধ এতা্দনের চলতি ধারণা বাতিল করে এখানে স্বৈরাচার 
আরো নগ্ন জপ নিচ্ছে। যে বুর্জোয়া, সংসদীয় গণতদ্ত্র ধণিক 
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শ্রেণীর শ্রেণী শাসনের সবচেয়ে “বাষ্তনীয়” পঙ্থা-_শাসকশ্রেণী যে ভোটের 
শাসনের গুণগান সব সময় করে থাকে, সেই সংসদীয় গণতদ্ত্রই পশ্চিমবংগে 
শাসকশ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । অবশ্য শাসকশ্রেণী এখনও 
নির্বাচনকে পুরো বাতিল করে নাই। কিন্তু, নির্বাচনে জনগণকে ভয় 
করছে ;$ তাই জনাবরোধা রাষ্ট্রপাতি শাসনের মেয়াদ খেয়াল-খুশিমত বাড়িয়ে 
দিয়ে নির্বাচনের আগে পশু শাঁক্তর জোরে জনগণকে পিটিয়ে তারা শায়েস্তা 
করতে চাইছে এবং তা না পারা পর্যন্ত নিব্ণাচন না করার জন্য সদভ্তে ঘোষণা 
করেছে। এইভাবে দেখলেই যাদবপুর, বিজুড়, ভু্গাপনুর, সরকারী কমচারা 
ধর্মঘট, ৩১শৈে আগস্ট শহখদ দিবসের গণ-আিয।ন প্রভৃতি বিষয়ে শাসক 
শ্রেণীর নগ্ন আক্রেমণকে বোঝা যাবে । 

যে সৈন্যবাহিনশকে বহিরাক্রমণ হতে দেশ রক্ষার বাহিনী বলে প্রচার করা 
হয়, কিম্তু আদলে: তা হলো শ্রেণী শোষণ বজায় রাখার জন্য শাসকশ্রেণীর 
শেষ হাতিয়ার, সেই সৈনাবাহিনীকেও এখন কথায় কথায় জনগণের শাস্তপন্ণ 
প্রতিবাদ আন্দোলনকে দমন করার জনা, সংগ্রামী জনগণের মনে ভীত সৃষ্টি 
করার জন্য পথে নামানো হচ্ছে । বুজোয়া সংবিধান অনুযায়ীও অভ্যন্তরীণ 
আইন-শৃংখলা রক্ষার দায়িত্ব রাজ্য সরকারের ও তার পুিপবাহিনীর | তার 
বদলে কেন্দ্রীয় রিজার্ভ পুঁলস ও মিলিটাির ব্যবহার নিঃসন্দেহে সংকটের 
নহতন স্তরের সুচনা করছে । বুঝতে হবে যে সারা ভারতে গভাীরতর 
রাজনৈতিক সংকটের পটভধমিকায় পশ্চিমবংগে প্রক্রিয়ার তীব্রতর আক্রমণ 
চলছে । এই পারাস্থিতিতে পশ্চিমবংগে বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ, জনগণের 
স্বার্থে কর্মনিয়ত মাকর্সবাদশ কমর্শদের সামনে একটি পথই খোলা আছে, তা 
হলো-_পশ্চাপসরণ বা আত্মসমর্পণ নয়, আবার হঠকাতিতাও নয়, শাসক- 
শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রমিকশ্রেণী, গরীব কৃষকমহ সমস্ত 
মেহনতী কৃষক, মেহনত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী ও সমস্ত গণতাদ্ত্রিক মানুষের 
প্রতিরোধ সংগ্রামকে ধাপে ধাপে এঁগয়ে নিয়ে যাওয়া | জনগণ যাতে শাসক- 
শ্রেণীর আক্রমণের অনহায় শিকারে পরিণত না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে । 
এরই উপর নিভ“র করছে, দেশের বৈপ্াবক রূপাস্তরের জন্য সংগ্রামের ভবিষ্যৎ | 
ইতিহাস পশ্চিমবংগে সংগ্রামী জনগণের এবং তাদের সংগঠক ও নেতা হিসাবে 
মাকসবাদী মদের উপর এক গুরু দায়িত্ব অর্পন করেছে । এই দায়িত্ব 
পালনের যোগ্যতার উপর অনেকটা , নির্ভর করছে--ভারতের রাজশৈত্তিক 
ইতিহাস কোন্‌ পথে যাবে । 


সংকটের ভাৎপর্থ্য 

এই দায়িত্ব ঠিকমত পালন করতে হলে, সংকট ও তার বতর্মান শুরের 
তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন | শ্রেণী-বিভক্ঞ সমাজে মুল শোষণ বাবস্থা বজায় 
রাখা ও শোষকশ্রেণীর দ্বার্থরক্ষা করাই হলো রাম্ট্র শাক্তর অর্থাৎ রাজ- 
নৈতিক শাসন বাবস্থার প্রধান কাজ। শোষক ও শাসকশ্রেণাগনলি সব দয় 
চেষ্টা করে, রাষ্ট্রের এই শ্রেণী-চারত্র ঢেকে রাখার জন্য, যাতে শোবিত 
শেণীগুীলি শোষণে জর্জারত হয়ে অথনৈোতিক দাদি দাওয়ার আন্দোলন 
করলেও শাগন বাবস্থার উপর আঘাত হানতে উদ্যত না হয় অর্থাৎ যাতে শাসন 
ব্যবস্থার স্থাম্মিত্ব বজায় থাকে । শাপন ব্যবস্থা অক্ষত থাকলে শোষণ ব্যবস্থা 
নিরাপদ থাকে | এই সংকটের সহজ অর্থ হলো শান ব্যবস্থার এই স্থায়িত্ব 
নষ্ট হয়ে গেছে এবং অস্থাপ্নিত্ব দেখা দিয়েছে । ভারতে রাষ্ট্রের শ্রেণি চরিত্র 
হলো বৃহৎ বুর্জোয়া পরিচালিত জামদার-পজিপতি শ্রেণীর রাষ্ট্র | কিন্তু 
এই শাসন ব্যবস্থা কংগ্রেদ পাশ্টির মাধ্যমে পরিচানিত হয়ে আসছে । কংগ্রেস 
শাসনে জনজীবনে সংকট বাড়লেও এবং জনসাধারণ নিজেদের দাবি দাওয়ার 
জনা আন্দোলন গড়ে তুললেও ১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত শাসকশ্রেণী ও 
শোটিত জনগণ উভয়েই মনে করেছে, যে কংগ্রেসের শাসন বাবস্থাই থাকবে । 
তাই শাসকশ্রেণী নিশ্চিন্ত ছিল। 

কিন্তু ১৯৬৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে দেখা গেল যে, শুধু পশ্চিমবংগ 
ও কেরালায় নয়, ভারতের অন্য অনেকগুলি রাজ্যে কংগ্রেস পরাজিত হয়েছে । 
এর মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেল যে, জনপাধারণ আর শুধহ আিক দাবি দাওয়ার 
কথাই ভাবছে না, শাসন ব্যবস্হার পাঁরবর্তনের প্রয়োজনীয়তাবোধও তাদের 
মধ্যে দানা বেধে উঠেছে । শুধু ভাবা নয়, তার জন্য তারা সচেম্ট হয়েছে । 
ভারতের এই পাঁরদ্হিতিতে এক গু্রুতৃপহ্ণ নুতনত্ব দেখা দিল এবং তা হলো 
জনগণের মধ্যে শাপন বাবস্হার পারবর্তন-কামনা এবং তার জন্য প্রচেষ্টা । 
এই হলো বত্তমান সংকটের একটা দিক । এর ইতিবাচক তাৎপর্য অপাঁরসীম ; 
কারণ জনগণের এই পািবর্তন-কামনা ও প্রচেম্টাই ধাপে ধাপে দেশকে বিপ্লবী 
সংগ্রামের দিকে এগয়ে নিয়ে যাবে, যাঁদ মাকঁসবাপী ও গণতাশ্ত্রিক কমা 
ঠিক মতো তাকে পাঁরচালিত করতে পারে। একবার ষখন জনগণ শাসন 
বাবস্হার পরিবত'নকে প্রয়োজন ও সম্ভব বলে মনে করেছে, তখন জনগণের 

ংগ্রাম ও আভিজ্ঞতার মধা দিয়ে তারা সঠিক পথেরও সন্ধান পাবে । এই কাজে 

তাদের সাহায্য করতে হলে পাঁরাম্হিতির মধ্যে দুর্বলতার নেতিবাচক দিকটিও 
দেখা প্রয়োজন । 

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে অপম বিকাশের জন্য জনগণের এই 
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পঁরিবত“ন কামনা ও প্রচেষ্টার বহিঃপ্রকাশ বিভিন্ন রাজ্যে রূপ নিয়েছে। 
পশ্চিযবংগে ও কেরাপায় জনগাধারণ কংগ্রেসের বিকম্প হিসাবে সঠিকভাবে 
মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে পুরোভাগে রেখে গণতাদ্ত্িক শক্তিকে ও 
গণ-সংগ্রামকে পুষ্ট করেছে ) অন্যত্র প্রাতাক্রন্নাশীল, সাম্প্রদায়িক বা 
সুবিধাবাদী পার্টিগবীল এর সুযোগ নিয়েছে। ,এর অন্যতয কারণ হলো, 
গণতাশ্ত্রিক শক্তিগদির বিকষ্প নেতৃত্বদানে ব্যর্থতা । ভারতে আগের 
এঁক্যবদ্ধ কমিউনিস্ট পান্টির সংশোধনবাী নশততির প্রভাবে যেখানেই 
দক্ষিণপম্ছঠ কমিউনিষ্ট পারি প্রাতক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের নাম করে শাসক 
পার্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করেছে, এমনকি কংগ্রেসকে 
সমথণনের কথা বলেছে, সেখানেই জনগণ প্রতিক্রিয়াশীল ও সুবিধাবাদশীদের 
বুকনিবাজির খপ্পরে বেশী পড়েছে । এই দুর্বলতা ছাড়াও জনগণের 
চেতনার অন্য একটা সীমাবদ্ধতার দিকও আছে । জনসাধারণ এখনও পর্যন্ত 
মুলত: নিবশাচনের মাধামে রাজনৈতিক পাঁরবতণনের কথা ভেবেছে ও তার 
জন্য প্রস্তুত হয়েছে বা হচ্ছে 

পখিবীর বিপ্লবের ইতিহ সের শিক্ষা হতে মাক্সবাদী কমা বোঝে যে, 
জনগণের কঠোর কঠিন বৈপ্লবিক সংগ্রাম ছাড়া, সংগঠিত শাক্তর দ্বারা 
পুরানো রাষ্ট্র ব্যবস্থাকে ভাঙ্গা ছাড়া সত্যকার মৌচিলক পারিবর্তন আনা যায় 
না। নির্বাচনের মাধ্যমে সমাজের মৌনিক পারিবর্তন করা যায় না। শাসক- 
শ্রেণীর হাতে সশস্ত্র শক্তি আছে বলেই তা সম্ভব নয়। এই সশস্ত্র বাহনগই 
জনগণের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। নির্বাচনের মাধ্যমে শুধু জনগণের 
সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো যায় । মাকঁ্পবাদী কমর্রা এ সব কথা বুঝলেও 
শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ শুধু মাক্পবাদের বই পড়ে বা নেতাদের বক্তৃতা শুনে 
এপব কথা বোঝে না। তারা প্রধানত: বোঝে নিজেদের আভিজ্ঞতার 
মধ্য দিয়ে। তাই মাককপবাদশী কমর্ণদের কাজ হলো জনগণের অভিজ্ঞতার 
উপর' দাঁভ়িয়ে তাদের রাজনৈতিক চেতনাকে উন্নত করা । জনগণের চেতনার 
এই ছ্ুবলতা ও দীমাবদ্ধতার দিক ভুলে না গিয়েও যা পধানতঃ লক্ষ্য করতে 
হবে তা হলো এই যে, জনগণ শাপন বাবস্থার পরিবতন চাইছে ও তার জন্য 
সক্রিয় প্রচেষ্টাও করছে । এই হলো সংকটের একটা দিক 

সংকটের আর একটা দিক--যা হলো তার গভীরতার প্রাতফলন-_-তা 
প্রকাশ পেল ১৯৬৯ সালে। তা হলো শাপকশ্রেণীর মধ্যে বিরোধ এবং 
তারফলে চারাদিকে শাসক পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন | ১৯৬৭ সালের 
সাধারণ পির্বাচনে কংগ্রেস অনেক রাজ্যে .পরাজিত হলেও তাদের নেতারা একে 
হয়ত মৃত্যুর নিশ্চিত পরোয়ানা বলে মনে করে নি । তারা হয়ত ভেবেছিল যে, 
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রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা যেখানে কেদ্দ্রীভূত সেই কেন্দ্রে তাদের ক্ষমতা অক্ষত 
আছে ও থাকবে এবং একে কাজে লাগরে তারা ইতিহাসের গাঁতকে ঘুরিয়ে 
দিতে পারবে । কিম্তু ১৯৬৯ সালের মধ্যবতর্শ শির্বাচণগুলি তাদের সে 
আশা ভেঙ্গে দিল। তার্দের পক্ষে সবচেয়ে বিপদের কথা হলো এইষে, 
পশ্চিমবঙ্গে মার্বসবাদণ কমিউনিষ্ট পার্টির ক্ষমতা অতাম্ত বেড়ে গেল এবং 
এমন এক যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হলো যা এই পার্টির নেতৃত্বে গণ-সংগ্রামের 
এক শক্তিশালী হাতিয়ারে পরিণত হলো। ১৯৬৭-৬৮ সাল ভারতের ও 
বিভিন্ন রাজ্যের জনগণের পক্ষে এক গর্রুত্বপহর্ণ শিক্ষার সময় ছিল । শাদক- 
শ্রেণী ও জনগণ উভয়েই বিভিদ্ন পার্টিকে কাজের মধ্যে চিনতে শিখেছে । 
বিহার, উত্তর প্রদেশে, পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্যে যুক্তফ্রণ্ট পরকারগুলির 
মধ্যে মাকঁসবাদশ কমিউনিস্ট পার্টি ছিল না। তাই এই সব স্থানে দাক্ষিণপন্হণ 
কমিউনিস্ট পাটি, এস. এস. পি প্রভৃতি পার্টিগুটলির কগগ্রেস-বিরোধী বাম- 
পম্হণ ছাপ থাকলেও এদের সুবিধাবাদী চারত্রের জনা এই সরকারগনি 
প্রেস সরকারের মতো সেখানে জমিদার-পৃজিপতিদের স্বাথরক্ষা 
করেছে এবং তার্দের বিরুদ্ধে কৃষক-শ্রামকদের ন্দংগ্রামকে সামান্য পরিমাণেও 
অগ্রসর হতে দেয় নাই। তাই মধ্যবতর্ণ নির্বাচনে এখানে গণতাশ্ত্রক শক্তি 
বাড়তে পারে নাই, কিম্তু যে কংগ্রেস সম্বন্ধে জনগণ একবার আস্থা 
হারিয়েছে তার প্রত্তও তাদের আস্থা ফেরে নাই। এখানে মুলতঃ 
সুবিধাবাদী জোট-_পাল্টা জোটের খেলা চলেছে । অবশ্য শাসকশ্রেণীর 
উদ্বেগ এই জন্য যে, এখানেও রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা চলছে । উড়িষ্যা ও 
তামিলনাড়ুতে কংগ্রেস-বিরোধী সরকার হলেও কায়েমী দ্বাথেরি কাছে তা 
কংগ্রেস হতে ভিদ্ন চারত্রের বলে মনে হবার কারণ ঘটে নাই। কিন্তু 
যুক্তস্রম্টের মধ্যে ১৯৬৭ সালেই মাকর্পবাদশ কমিউনিস্ট পাটি প্রধান শি 
থাকায় শ্রামক, গরীব কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে সংগ্রামী শক্তির 
স্পন্দন সৃষ্টি হতে পেরেছিল । তাই মধ্যবতর্শ নিব্ণাচনে (১৯৬৯) এখানে 
গ্রেস শোচনীয়ভাবে পরাজিত হলো, খোলাখুলি প্রতিক্রিয়াশীল পা্টিগুি 
জনমনে কোন দাগ কাটতে পারল না এবং মাকর্পবাদী কমিউপিস্ট পার্টির 
শা্ত অত্যদ্ত বেড়ে গেল । ফলে নৃতন যুক্তফ্রণ্ট সরকারের সংগ্রামী চরিত্র 
আরো তাঁক্ষ হয়ে উঠল । 

১৯৬৭ সালে যা জনগণের মনে সংগ্রামের স্পন্দন সৃষ্টি করেছিল তার 
ফলে ১৯৬৯ সালে গণ-সংগ্রামের বিপুল জোয়ার সৃষ্টি করল। সমাজের, 
বিপ্লবী রূপান্তরের জন্য যে বিপুল সংগ্রামী গণশ্ি প্রয়োজন, তা পুত 
গণিতে বাড়তে লাগল । অন্যান্য রাজ্যের জনগণের উপর এর প্রভাব পড়তে 
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বা বাড়তে লাগল । এক দিকে সারা ভারতে রাজনৈতিক আঁণশ্চয়তা ও 
অন্য দিকে মাককসবাদশ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে কেরল ও পশ্চিমবঙ্গে 
সংগ্রামী গণশাক্তির অগ্রগতি যেমন ব্যাপক জনগণের মধো নুতন পথের 
সন্ধান দিতে লাগল, তেমনি ভারতের শাসকশ্রেণীর মনে সত্যিকার আতৎক 
সূট্টি করল এবং শাসনের কায়দা সম্বন্ধে তাদের মধ্যে বিতর্ক সৃষ্টি 
করল। কংগ্রেসের মারফতই এতদিন শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক ক্ষমতা 
সুরক্ষিত ছিল। এখন সে সম্বন্ধে আর নিশ্চিত থাকা সম্ভক নয়। 

ংগ্রেসের মধ্যে আগেও ঝগড়া ছিল, কিম্তু তা ছিল ক্ষমতা ও ব্যক্কিকে কেন্দ্র 
করে । কিন্তু এখন তার সঙ্গে শাসনের কায়দা সম্বন্ধে বিতকঁ জড়িত হয়ে 
পড়ল । এই বিতর্ক হতেই শাসক পার্টির মধ্যে বিরোধ ও শেষ পর্ধম্ত 
ভাঙ্গন | যেপার্টির একচ্ছত্র ক্ষমতা ছিল জমিদার-পুজিপতি শাসনের 
ভিতি, সেই পার্টির ভাঙ্গন পি:সন্দেহে শাসকশ্রেণীর সঙ্কটের সৃচনা করে। 
এতে সংগ্রামী জনগণের উৎসাহিত হবার বিষয় আছে + আত্মবিশ্বাস নিয়ে ঘ্ুত 
বিপ্লবী শক্কিকে বাড়াতে হবে । 

িম্তু এই বিরোধ ও ভাঙ্গনের মধো প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার দ্বদ্ খোঁজা 

এবং শাসকশ্রেণীর একাংশের পিছনে ছোটা বা জনগণকে সমবেত করার চেষ্টা 
দবঁনাশ ডেকে আনবে অথচ দক্ষিণপম্হী কমিউনিনস্ট পার্টি তাই করছে । বাক্তি 
[িশেষকে দেখে এই ভাঙ্গনের চারত্র ব্যাখ্যা করা খুবই মারাত্মক । কংগ্রেসের 
মধ্ো “প্রগতিশীল” নেতা মনে করে দক্ষিণপন্হ কমিউনস্টরা যে কামরাজের 
জম্ম দিবস পালন করেছে, সেই কামরাজ আজ িম্ডিকেটের নেতা | ষে 
ওয়াই. ভি. চ্যবন ও তাঁর মহারান্ট্রের কংগ্রেসী সভ্যরা প্রেসিডেম্ট নির্বাচনে 
ভি তি গিরির বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরাই নাকি “প্রগতিশীল” হয়ে উঠেছেন । 
আসলে এই বিরোধ প্রগতি ও প্রতিক্রিয়ার মধ্যে নয়। শাসক পার্টির মধ্যে 
এই ভাঙ্গনের তাৎপর্য হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী তাদের 
শাসন প্রচলিত শাসন কায়দা সম্বন্ধে আর নিশ্চিত নয়। ক্রমবর্ধমান 
গণ-সংগ্রামের মোকাবিলা ক ভাবে করা যাবে, তাই নিয়ে বিতর্ক ও ভাঙ্গন । 
একাংশ, যাদের সিশ্ডিকেট পন্হী বলা হয়, তারা বলতে চেয়েছে যে, জনগণের 
সংগ্রামকে আর বাড়াবার পক্ষে গণতাম্ত্রিক সুযোগ দিলে পরে তাকে ধ্ৰং 
করা কষ্টকর হবে ) তাই এধনই গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সোজাসুজি রাষ্ট্রের 
সশস্ত্র শক্তিকে প্রয়োগ করতে হবে, মাকসবাদশ কমিউনিস্ট পাণ্টিকে গণতাশ্ত্রিক 
আঁধকার হতে বঞ্চিত করতে হবে,,বে-আইনণ করতে হবে, এবং জনসংঘ, ল্বতথ্ত্র 
প্রভৃতি চরম প্রাতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক পাটিগুলির প্গে কংগ্রেসকে 
এঁক্যবন্ধ হতে হবে । 


অন্য অংশ যাদের ইশ্দিরা-পম্হী বলা হয় এবং যাদের হাতে বর্তমানে 
শাসন ক্ষমতা রয়েছে-_তারা বলতে চেয়েছে যে, পিম্ডিকেটের প্রদ্তাবিত 
কৌশল ক্ষতিকর হবে ; জনসংঘ, ম্বতণ্ত্র পার্টিগুলির সঙ্গে খোলাখ্ল 
মিলিত হলে বামপন্থী বলে পারচিত বিভিন্ন কংগ্রেস-বিরোধী পাটিগৃলির 
সঙ্গে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির এঁকাবদ্ধ হবার সুযোগ থাকবে, তার ফলে 
গণ-সংগ্রাম বেড়ে যাবে ) অথচ গত ছুই বছরের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, 
বত্মান শাসন ব্যবস্থার পক্ষে এই সব পা্টিগীল ক্ষতিকারক নয় ং আসলে 
বিপজ্জনক হলো মাক্সবা্ী কমিউনিস্ট পাটি । তাই, মাকসবাদণী কাঁমউপিম্ট 
পার্টিকে এই সৰ পার্টি হতে আলাদা করার এবং এই সব পার্টিদের শাসক 
শ্রেণীর দিকে টেনে নেবার কৌশল নিতে হবে ; তা করতে পারলে মাক্দবাদশ 
কমিউনিস্ট পাণ্টিকে জনগণের মধ্যেও ছুর্বল করা যাবে ও গণ-সংগ্রামকে বিধ$স্ত 
করা যাবে । আর এই জনাই সংসদণয় গণতদ্ত্রের মুখোশ বজায় রাখতে হবে 
এবং ব্যাংক জাতীয়করণের মতো কিছু লোক দেখানো আনুষ্ঠানিক বাবস্থা 
নিতে হবে । 

শাসক পার্টির মধ্যে এই বিরোধ ও তা হতে"উদ্ভত ভাঙন কোন নীতিগত 
প্রশন নিয়ে নয় ; উভয় পক্ষই বর্তমান শ্রেণীর শাসন বজায় রাখতে চায়। এ 
বিরোধ হলো ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রাকে প্রতিহত করার কায়দা অর্থাৎ শাসনের 
কায়দা সম্বন্ধে কৌশল গত বিরোধ | কিম্তু কৌশল গত বিরোধ হলেও আমক- 
শ্রেণীর পাটি ও গণতাশ্ত্রিক শাক্তগহাঁল এ সম্বন্ধে নিস্পৃহ থাকতে পারে না। 
যে প্রশ্ন নিয়ে শাসক পাটি ভেঞ্গে যায় তা নিশ্চয়ই উপেক্ষার বিষয় হতে পারে 
না। সিণ্ডিকেট-পন্থীদের বক্তব্য রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত হলে তা হবে এই 
মূহ্‌র্তে জনগণের পক্ষে বেশ বিপত্জনক | কিন্তু ইশ্বিরা-পন্থাদের কৌশলও 
জনগণ্রে সহায়ক নয়, বরং অত্যন্ত ক্ষতিকারক । সেই জনাই মাকসবাদশ 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্ৰীয় কাঁমটি গত জানুয়ারী মাসে সাঠিক ভাবেই দিদ্ধাম্ত 
করেছিল, যে পিঁপুকেট-পন্থী কংগ্রেস, জনসংঘ, ম্বতণ্ত্র প্রভৃতি জোটের বিরুদ্ধে 
আক্রমণ যেমন চালাতে হবে, তেমনি হীন্দিরা-পন্থীদ্দের সম্বন্ধে কোন মোহ বিস্তার 
করা বা এদের পরিচালিত সরকারের বিরুদ্ধে গণ-সংগ্রামকে কোন মতে দুববল 
করা চলবে না। বরং অতি দ্রুত শ্রমিক, গরাঁব কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণকে 
পৃথক শক্তি হিসাবে সংকটের মোকাবিলা করার জন্য সংগঠিত করে তুলতে 
হবে। এ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা এখনে করছি না। এখানে শুধু 
মনে রাখতে হবে যে, শাসক পার্টির বিরোধ ও ভাঙ্গন দেশে সংকটের গভীরতা * 
এবং নৃতন ধাপ সৃচিত করেছে । জনগণের রাজনৈতিক পরিবর্তন কামনা ও 
শাসক পাটির ভাঙ্গন-বর্তমান সংকটের এই হল পামগ্রক রূপ। 
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বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা 


এই গভীর সংকট [িশেষভাবে শাসক পার্টির মধ্যে ভাঙ্গন সমস্ত 
পারচ্হিতির মধ্যে এক জরুরী ভাব এনে দিয়েছে । মাকর্সবাদী ও গণতাশ্ত্রিক 
কমণদের গতানগতিকভাবে চলার অভ্যাস ত্যাগ করে, অতি দ্রুত জনগনের 
সংগ্রামী শক্তি ও সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। চরম প্রাতিক্রিয়ার বিরদ্ধে 
গ্রামের নামে ইশ্দিরা-পন্হদ্দের “প্রগতিশীল” আখ্যা দিয়ে শাসকশ্রেণণর 
একাংশের পেছনে দৌড়ালে এবং জনগণকে তাদের সঙ্গে তথাকাঁথত 
প্রগতিশীল এঁকোর উপর নির্ভরশীল করে তুললে সর্বনাশ হবে। তাতে 
জনগণকে প্রতিক্রিয়ার হঠাৎ আক্রমণের অপছার শিকারে পাঁরণত করা হবে। 
বরং যেহেতু রাজনৈত্তিক সংকট গভণর হয়ে উঠেছে, সেই জন্য আঁতিদ্রংত জন- 
গণের সংগ্রামী শক্তির স্ফুরণ ঘাটতে হবে, শাসকশ্রেণীর যে কোন আক্রমণকে 
মোকাবিলা করার মতো তাদের প্রস্তুত করে গড়ে তুলতে হবে। তার কারণ 
এতাদন শাসক-গোষ্ঠগ যে ণীতি নিয়ে চলেছে, তার কোন মৌলিক পাঁরবর্তন 
হচ্ছে না এবং হতে পারে না। 
সেই জনাই আগামী দিনে অনৈতিক সংকট আরো দ্রুত বাড়বে বই 
কমবে না। ফলে জনগণের অসম্তোষ, বিক্ষোভ, সংগ্রাম যতই তীব্রতর হোক 
না কেন, শাসকশ্রেণী গণতন্ত্রের দোহাই দিয়ে রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তি নিয়ে তারা 
কি চুপ করে বসে থাকবে ? তাই আজকে শাদনের কায়দা নিয়ে শাসকদের 
মধ্যে যতই মত পার্থকা থাক না কেন, রাম্ট্রযম্ত্রের মধ্যে ব্যক্তি বিশেষের যা-ই 
স্থান থাক না কেন, জনগণের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের আক্রমণ তীব্রতর হতে বাধ্য । 
তাই, জনগণকে যে কোন অবস্থার জন্য প্রস্তুত করার বদলে শাসকশ্রেশীর কোন 
ংশের উপর নিভ/“রশশীল করে তুললে প্রাতক্তিয়ার শ'ক্তকেই পুষ্ট করা হবে । 
ঘক্ষিণপম্হী কমিউনিস্টরা ঠিক এই কাজই করেছে-_শাসকশ্রেণীর সমস্ত চক্রান্ত 
নগ্রভাবে সমর্থন করেছে । দেশে দেশে এমনি করেই সংকটের মুখে 
সোস্যালিস্টরা ধানিক ও শাসকশ্রেণীর দালালি করছে । 
অবশ্য এই সংকটজনক পাঁরিস্থিতিকে বিপ্লব পারস্হিতি মনে করলে এবং 
ধাপে ধাপে জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যাবার বদলে এখনই অর্ডার দিয়ে 
বিপ্লবের স্বপ্ন দেখলে সমান পর্বনাশ করা হবে। তাতে বিপ্লবী শক্তিকে 
অংকুরেই নষ্ট বা ধ্বংস করে দেওয়া হবে। এই ভাবে শাসকশ্রেণীকে সাহাষ্য 
করা হবে। সমাজের ভাঙ্গন ও, ক্রমবর্ধমান সংকটের মুখে শাসকশ্রেণীর 
প্ররোচনার ফাঁদে পা দেওয়ার ঝোঁক অস্বাভাবিক নয়, বিশেষত; ভাবপ্রবণ 
মধ্যাধত যূবকদধের মধো | কিম্তু ভাবাবেগ দিয়ে বিপ্লব হয় না। এই 
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প্রসঙ্গে পারাস্থিতি সম্বন্ধে কমরেড লেনিনের শিক্ষাকে মনে করা প্রয়োজন । 
পাটি বা মুষ্টিমেয় কমর্শ বিপ্লব করে না, তারা বিপ্লবের পথ দেখায়, কিন্তু 
বিপ্লব করে শ্রমিকশ্রেণী, মেহুনতা কৃষক ও গণতান্ত্রিক জনগণ । কমরেড 
লেনিন বলেছেন যে, ধখন জনগণ বত'মান অবস্হা আর মানতে পারে না 
এবং যখন শাসকশ্রেণীও পুরণো কায়দায় শাসন চালাতে পারে না, তখন 
বিপ্লবী পরিম্হিতি সৃষ্টি হয়। 

তিনি আরো বলেছেন যে, শুধু শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ বর্তমান অবম্হা 
মানতে পারছে না, এটা হলেই হবে না,২যখন তাদের মধ্যে অবস্হার 
পারবতণনের জনা লড়বার ও মরবার মতো মনোভাব সৃষ্টি হবে, তখন [বিপ্লব 
হতে পারে । তার কারণ, বিপ্লব হলো রান্ট্রের সমগ্র সশস্ত্র শাকির বিরদ্ধে 
সংগ্রাম । বিপ্লব যে ছেলেখেলা নয় বা দেওয়ালে শ্লোগান লেখা বা বই 
পোড়ানো নয়, তা রশ বিপ্লব, চীন বিপ্লব ও বতমানের ভিয়েতনামের 
সংগ্রাম দেখলেই বোঝা ষায়। কমরেড লেনিনের এই কথাগন়ল মনে রাখলে 
বুঝতে সহজ হবে, যে আজকের ভারতের পরিস্হিতি এখনও বিপ্লবী 
পাঁরাস্থিতি নয়, তাই হটকাপিতার কোন স্হান নেই। অন্য দিকে এটা 
স্বাভাবিক অবচ্হাও নয় ) এটা সংকটজনক পরিস্হিতি ) এর মধ্যে বিপ্লবী 
পরিস্হিতির দিকে যাবার প্রাথমিক লক্ষণও রয়েছে। জনগণ শাসন ব্বস্ভার 
পরিবর্তন চাইছে । কিন্তু তার জনা এখনই তাদের মধ্যে মরণপণ করার মতো 
অবস্হা ও সংগঠন তৈরগ হয় নাই। তেমান শাপকশ্রেণীর মধো শাসনের কায়দা 
সম্বন্ধে বিরোধ দেখা দিয়েছে, কিন্তু এখনও মোটামুটি পুরনো কায়দা 
চলছে । অবশ্য :পুদিশী অত্যাচার দ্রুত বাড়ছে, কিণ্তু পুিলশী অত্যাচার 
ও ফ্যাসিম্ট জলা গার এক নয়। ক্রমবর্ধমান পুলিশী আক্রমণের বিরদ্ধে 
সংগ্রামের মধ্য দিয়েই জনগণের সংগ্রাম উচ্চ স্তরে উঠবে । 

তাই বুঝতে হবে ষে সংকট এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না, এটা দ্রুত 
বাড়বে । যদি শ্রামকশ্রেণীর পাশ্টি ও মার্কসবাদী কমররা কোন রকমের 
আত্মসম্তৃষ্টি না রেখে জনগণের রাজনৈতিক চেতনা, সংগ্রামের ক্ষমতা ও 
সংগঠন গড়ে তুলতে পারে, তাহলে শাসকশ্রেণীর সমস্ত রকমের সম্ভাব্য 
আক্রেমণকে প্রতিহত করে ও প্রতিরোধ করে জনগণ দেশকে বিপ্পবী পারণতির 
দিকে এগয়ে নিয়ে যেতে পারে | বুঝভে হবে যে, দীর্ঘদিন এঁক্যবদ্ধ 
কামউীনিষ্ট পাশ্টিতে সংশোধনবাদের প্রভাব থাকায় শ্রামিকশ্রেণীর পার্টি তার 
কর্তবা যথাযথ পালন করতে পারে নাই। তাই আজ মাকর্পবাদী কমঁদের 
ছিগণ পদক্ষেপে এগিয়ে সেই পিছিয়ে পড়া ফাঁক পুরণ করতে হবে। তার 
বদলে যদ জনগণকে ধাঁনিকশ্রেণীর লেজুড়ে পরিণত করার চেষ্টা হয়__যা 
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দক্ষিণপন্হী কমিউনিষ্টরা করেছে । অথবা যদি জনগণকে হঠকারশ কার্য- 
কৌশলে টানার চেষ্টা হয় _যা নকশালপম্হীরা চাইছে । তাহলে দেশের 
ব্তমান রাজনৈতিক পারিশ্থিতিতে িপর্দ ডেকে আনা হবে এবং সংকট গ্রস্ত 
শাদকশ্রেণীকেই সাহায্য করা হবে । 

ইন্বোনেশিয়ার তিক্ত অভিজ্ঞতা এই প্রপঙ্গে ম্মরণ করা প্রয়োজন । 
ইন্দোনেশিয়ার কথা তোলায় কেউ যেন মনে না করেন যে ভারতে এরূপ 
বিপর্যয় প্রাতাক্রিয়াশীলরা সৃষ্ট করতে পারে বা পারবে, যদিও কেউ 
কেউ তর জন্য আস্ফালন করছে'। ইন্দোনেশিয়ার তখনকার অবস্থার 
সঙ্গে ভারতের ও ধিশেষ করে পশ্চিমবণ্গের বর্তমান অবস্হার পার্থক্য 
আছে। একটা বড় পার্থকা হলো এই যে, এখানে জনগণ সাক্রয়ভাবে 
সংগ্রামের মধ্যে রয়েছে এবং এই সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীব্রতাও বাড়ছে। 
এখানে প্রাতী্রয়ার আক্রমণের চে্টা জনগণের তাঁত্র প্রতিরোধের সম্মুখীন 
হতে বাধ্য। কিছ্তু, ইন্দোনেশিয়ায় যখন প্রতিক্রিয়াশীলেরা আক্রমণ করেছে, 
তখন জনগণ এমনি শংগ্রামী অবন্হার মধ্যে ছিল না। তাই, ইন্দোনেশিয়ার 
পুনরাবৃত্তি এখানে সম্ভব হতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় 
যে, এখানে প্রতিক্রিয়া আক্রমণের বিপদ নাই। তাই মাকসবাধী কর্রা 
অবচ্হা বুঝে ঠিকমত কাজ না করতে পারলে প্রতিক্রিয়ার হিংস্র আক্রমণের 
সামনে পিছন হটার কঠিন বিপ সৃষ্টি হতে পারে । ১০ কোটি মানুষের 
দেশ ইন্দোনেশিয়ায় বিরাট শীক্তিশালশ কমিউনিস্ট পার্টি এবং শ্রাীমক, কৃষক, 
ছাত্র, যুব প্রভৃতি সংগঠন ছিল এবং সরকারের মধ্যে পাটির প্রভাব ছিল । 

প্রেসিডেপ্ট সুকর্ণ ধনিকশ্রেণীর নেতা হলেও মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী 
ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কমিউনিষ্ট পাটির যুক্তফ্রণ্ট ছিল । এই সব সত্বেও 
সেখানে প্রতিক্রিয়াশীল শান্ত এতবড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে ও এত নারকাঁয় 
হত্যাকাণ্ড চালাতে পারল কী করে? ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিষ্ট পাটির 
পার্টির ভুলত্রুটি আলোচনা করার ক্ষমতা ও ছুঃসাহস আমার নাই । যে 
পা্চিকে এত বুকের রক্ত ঢালতে হয়েছে, সেহ পার্টির পেতা ও কর্মারা 
আমাদের শ্রদ্ধা রাবি করেন। তাঁরা যদ কিছু ভুল করে থাকেন তাহলেও 
তাঁরা জেনে শুনে করেন নাই । তাঁদের বিচার বিশ্লেষণে ভূল হয়ে থাকতে 
পারে, কিন্তু তাঁরা পালিয়ে যান নাই, নিজেদের রক্ত দিয়ে তার প্রায়শ্চিত্ত 
করেছেন এবং এখনও আত্ম-সমর্পণ না করে নতুন ভাবে জনগণকে পংঠিত করে 
যাচ্ছেন । তাদের অভিজ্ঞতা হতে শিক্ষা নেবার জন)ই আমি এই প্রসংগের 
অবতারণা করেছি। ইন্দোনেশিয়ার সরকারের মধ্যে কমিউাঁনস্ট পার্টির 
প্রভাবকে কাজে লাগয়ে জনগণের সংগ্রামী শাক্তকে ঠিকমত উত্তরোত্তর বাড়িয়ে 
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তোলা যায় নাই । বরং সূকর্ণ ও তাঁর ধিক নেতৃত্বের সংগে এঁকোর উপর 
জনগণকে নিভরিশীল করে রাখা হয়েছিল বলে শুনেছি । সেখানে কৃষকদের 
মধ্যে ইনুর মারার অভিযান চালানো হয়েছে, কিন্তু সামন্ত-শোষণের প্রাধানা 
সত্বেও জোতদার-মজুতদারদের বিরুদ্ধে জামর সংগ্রাম তেমনভাবে করা হয় 
নাই। আমি জানি না, পাছে সুকর্ণর ধানক নেতৃত্ব চটে যায় (যেমন 
পাঁশচমবংগে অজয় মুখান্জিরা চটেছেন) সেই জন্যই এমনি করা হয়েছে 
কিনা। | 

ইন্দোনেশিয়ার সমাজ ব্যবস্হা হলো সামস্তবাদ-পুশীজবাদ, তাই 
স্বাভাবিক নিয়মেই সেখানে জনজীবনে সংকট বেড়েছে । অথচ তার বিরুদ্ধে 
শ্রমিক-কৃষকের নিজস্ব শ্রেণী সংগ্রাম তেমন গিতবেগ পায় নাই। এই অবস্হায় 
ধাণিকশ্রেণীর উপর নির্ভরতার ফলে জনগণের মনে সংগ্রামী দৃঢ়তা ও উদ্দীপনা 
তেমন দানা বেধে উঠতে পারে নাই। অনা দিকে এই সংকটের জন্য মাণ্কিণ 
গুপ্তচর বিভাগ ও প্রাতাক্রয়াশীলেরা জনগণের কিছু অংশকে বিভ্রান্ত করতে 
এবং ভাবপ্রবণ ছাত্রযুবকদের একাংশকে কমিউনিস্ট বিরোধী খুনী বাহিনগতে 
পাঁরণত করতে পেরোছিল। তারপর যখন প্রাতীকক্রিয়ার আক্রমণ আসম্ন হয়ে 
উঠেছে, তখনও জনগণকে মরপণ সংগ্রামের জন্য আহ্বান দেওয়া হয় নাই। 
নিজেদের শক্তিকে বড় ভেবে ও শত্রুর শাঁক্তকে ছোট মনে করে প্রাতীক্রিয়ার 
মোকাবিলা করার জন্য প্রধানতঃ প্রাসাদ অভাখান” ও কিছু চক্রান্তক্কারীকে 
অপসারিত করার মত হঠকারশ কৌশল নেওয়া হয়েছে । ফলে সাআাজাবাদের 
অনুচর প্রতিক্রিয়াশীলদের বাঁভৎস আক্রমণের মুখে জনগণ অসহায়ের মতো 
খালি মার খেয়েছে । 

[ভিয়েতনামে সাড়ে পাঁচ লাখ মাহ্কিন সাম্রাজ্যবাদশ সৈন্য থাকা সত্বেও 
জনগণের মুক্তি সংগ্রাম এগিয়ে গেছে, আর ইন্দোনেশিয়ার সাআজ্যবাদী 
গুপ্তচর বিভাগের চক্রাস্ত থাকলেও প্রধানতঃ, অভান্তরীণ প্রতিক্রিয়ার শক্তি এত 
বড় বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারল : জিদার-জোতদার-মজুত্দার-পৃশীজপাতি 
ও প্রাতক্রিয়াশীল আঁফদারচক্র-__যারা এতপিন মাথা নীচু করেছিল, তারা 
হঠাৎ আক্রমণে ঝাঁপিয়ে পড়ল । “কামি” ও “কাপি” নামে যে ছুটি ছাত্র ও 
যুব সংগঠনের নাম এতদিন শোনা যায় নাই, তারা কোথা হতে জঙ্লাদ- 
বাহিনীতে পাঁরণত হয়ে গেল । এই প্রসঙ্গে ভারতবর্ষে কতকগুলি বিপজ্জনক 
লক্ষণের দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন | যত সংকট বাড়ছে, তত মািন গহপ্তচর 
বিভাগের অনুপ্রবেশ সমাজের শিক্ষা জগতের ও রাষ্ট্রের রণ্ধে-রদ্ধে ঢুকছে। 
রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ, শিবসেনা, ছাত্র পারিষদ, আনন্ৰ মার্গ ও সেই সঞ্গে 
তথাকৃথত আট পার্টির. ও নকশালপন্থীদের খণ্য কার্যকলাপও লক্ষ্য করা 
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প্রয়োজন | পশ্চিমবঙ্গের বড় শহরে ও গ্রামে জোতদার, মজ.তৰার ও কোটি- 
পাঁতদের ক্ষিপ্ত মনোভাবকেও ছোট করে দেখা ঠিক নয়। 

ইন্দোনেশিয়ার এই তিক্ত আভিজ্ঞতা দেখার পরও ভারতে যারা হীশ্দিরা 
গান্ধীর লেজড় বৃত্তি করার উপদেশ দেয় বা অন্য দিকে বই পুড়িয়ে বিপ্লবের 
কথা বলে, তাদের কী বলা যেতে পারে? ভা: সুকর্ণ ধনিক নেতা হলেও 
অন্তত: মাকিন সাআ্রাজাবাদের বিরোধী ছিলেন, 1কম্তু ইস্দিরা-পন্থীরা তাও 
নয়। ইন্দোনেশিয়ার কমরেডরা ভূল করে থাকতে পারে, কিন্তু জেনেশুনে 
দালালি ও জনগণের দুশমন করেন নাই'। কিম্তু ওখানের শিক্ষার পরেও 
ভারতের দ্ক্ষিণপন্থী কমিউনিম্টরা জেনেশুনে দালালি করছে-_ঘা জনগণের 
প্রতি 1ৰশ্বাপঘাতকতা ছাড়া আর কিছু নয়। এরা প্রকাশ পুলিশের 
সাহায্যে গণ্ডামি করে ধর্মঘট ভাঙ্গার কাজেও নেমেছে । ইন্দোনেশিয়ায় 
প্রাসাদ বিপ্লবের চেষ্টা হয়েছে, কিম্তু তার পাঁরণতি দেখার পরও ভারতের 
নকশালপম্হীরা সস্তায় বিপ্লবের ম্বপ্ন দেখছে এবং পাঁরণতিততে সমাজ- 
বিরোধীদের সঙ্গে মিলে মাক্সবাদী কমর্দের খুন করে শবস্লবের কতব্য” 
সমাধা করছে । কমরেড লোন ঠিকই বলেছিলেন, যে সংশোধনবাদ ও 
হঠকািতা ধনকের স্বার্থে নিয়োজিত দুই যমজ ভাই। 

ভারতের দংকট যখন ঘনখভ্‌ত হয়ে উঠছে, তখন ভিয়েতনাম ও ইন্দো- 
নেশিয়ার অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, মাক্সবাদী গণতাশ্ত্রক আদর্শে 
বিশ্বাসী কমর্দের কোন আত্মসম্তুষ্টির মনোভাব রাখা চলবে না। আত দ্বুত 
ধাপে ধাপে জনগণের বিপ্লবী ক্ষমতাকে বিকশিত করে তুলতে হবে-_শাসক- 
শ্রেণীর আক্রমণের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাকে গড়ে তুলতে 
হবে। তাদের চেতনাকে অর্থনীতিবাদের গণ্ডি কাটিয়ে রাজনৈতিক স্তরে 
তুলতে হবে । সচ্গে সঙ্গে দক্ষিণপদ্হী কমিউানিস্টদের ও নকশালপদ্হণদের 
দালালি নীতির [বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে । 


প্রাতিক্রিয়ানন আক্রমণ 


শাসক পার্টির মধো ভাঞগনের পরবতর্ণকালের ঘটনাবলশ মাকর্সবাদণ 
কমউন্ষ্টি পার্টির কেদ্দ্ৰীয় কমিটির বিশ্লেষণের বাস্তবতা প্রমাণ করেছে । 
এই সময়ে সংকট আরো বেড়েছে এবং দ্রুতই বেড়েছে । শাসক-গোষ্ঠীর জন- 
বিরোধ" প্রতিক্রিয়াশীল চারত্র আরো নগ্ন হয়ে উঠেছে । জনগণের বিরুদ্ধে 
তাদের প্রাতাক্রিয়াশীল আক্রমণ জনা রুপ নিয়েছে । ইশ্দিরা-পন্হী শাসক- 
গোষ্ঠী জনগণকে বিভ্রণ্ত করার জন্য এবং গণ-সংগ্রামে বিভেদ সৃন্টির জন্য 
নিজেদের প্রাতাক্রিয়াশল চেহারায় পপ্রগাতশীলতার” প্রলেপ লাগাতে চেষ্টা 
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করেছে, তাই ব্যাংক জাতীয়করণকে “বিরাট” এক পদক্ষেপ বলে উচ্চম্তরের 
প্রচার চালিয়েছে । কৃষকদের সংগ্রামকে বানচাল করার জন্য ভমিলংস্কার 
করতে হবে এবং সরকার হতেই তা করা হচ্ছে বলে ফাঁকা চিৎকার চািয়েছে। 

যে সব পাটি এতদিন কংগ্রেস বিরোধী বামপদ্হী পার্টি বলে পাঁরচিত 
ছিল, তাদের অনেক নেতার্দের মনে শাসক-গোষ্ঠী রং ধরাতে পেরেছে ; দক্ষিণ- 
পদ্হী কমিউনিস্টর্দের মতো বেশ কিছুকে তারা হাতছানি দিয়ে কাছেও টানতে 
পেরেছে । কিন্তু তাদের একচেটিয়া পু জিপাতি ও জমিদার-__জোতবারদের 
স্বার্থ রক্ষায় নিষুক্ত শাসক কংগ্রেস-গোরষ্ঠীর কদর্য চেহারা আর ঢেকে রাখা যায় 
নাই। ঘণায়মান সংকট ও ক্রমবর্ধমান গণ-সংগ্রামের ঝড়ো হাওয়ার আঘাতে 
এদের “প্রগতিশীলতার” প্রলেপ উঠে গিয়ে চেহারাকে কদ্! করে তুলেছে। 
ক্রুদ্ধ, ক্ষিপ্ত শাসক-গোষ্ঠী জনগণের [বিরুদ্ধে আক্রমণকে আরো তীব্র করেছে। 

ইন্দিরা-পন্থখ শাসক-গোষ্ঠীর গৃহীত কৌশল যে আমলে প্রাআক্রিয়াশীল 
কায়েমীস্বাথেই পাঁরচালিত তা বাস্তবে প্রমাণিত হয়েছে । শাসকশ্রেণগ্ীলি 
বিশেষ করে ভারতের বৃহৎ পুশীজপাতিরা এই গোষ্ঠীকে সমর্থন করেছে; 
অবশ্য সঙ্গে সচ্গে ভাবষ্তের কথা ভেবে পিশ্ডিকেট, জনসংঘ, স্বতন্ত্র 
জোটকেও তারা হাতে রেখে দিচ্ছে । ইত্যবসরে কেন্দ্ৰীয় সরকারে নিজেদের 
ক্ষমতাকে ব্যবহার করে এবং চাপ ও সংবিধার খেলা খোলে শাসক কংগ্রেপ- 
গোষ্ঠী পালশামেম্টারণ ক্ষমতার দ্বম্দে নিজেদের শক্তিকে খানিকটা “সংহত” 
করেছে । বিহার, উত্তর প্রদেশ, পান্জাবে জোট পাল্টা জোটের খেলায় 
ইন্দিরা-গোষ্ঠী কিছুটা সুবিধা করেছে । তারা তামিলনাড়ূতে ভি. এম. কে 
সরকারের সঙ্গে খানিকটা বোঝাপড়া করেছে । কয়েকটি উপনির্বাচনে 
ি্ডিকেট-পদ্হীদের তুলনায় ভারা বেশী জিতেছে । খুব আনিশ্চিত হলেও 
এবং এর মধো চাপ পাল্টা চাপের খেলা থাকলেও দৈনদ্দিন রাজনীতির বিচারে 
এ সবর মুল্য আছে । 

ইন্দিরা-পন্হী শাসক-গোষ্ঠী গণ-সংগ্রামের মোকাবিলা করার ব্যাপারেও 
তাদের কৌশলের কিছুটা “সাফলা” দাবি করতে পারে। কেরালায় তারা 
যুক্তফ্রস্ট সরকারকে ভেঙ্গে দিতে পেরেছে ; মিনি ক্রম্টের গভর্ণমেন্টও করতে 
পেরেছিল । গণ-আন্দোলনের চাপ ও অভাম্তরশণ কলহে মিনি ফ্রণ্ট সরকার 
ভে্গে গেছে বটে, কিন্তু আসম্ন নির্বাচনে শাসক কংগ্রেদ মিনি ফ্রম্টের 
প্রধান পাম্ডাদের সঙ্গে সমঝোতা করতে পেরেছে । পশ্চিমবচ্গে যে যুক্তক্রন্ট 
সরকার ছিল কায়েমীদ্বার্থের কাছে তা আরো ভয়ের জিনিস, তার বিরুদ্ধেও 
শাদক-গোষ্ঠী চক্রান্ত ও বিশ্বাসঘাতকতা সংগঠিত করতে পেরেছে এবং তার ফলে 
যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেছ্গেও দিতে পেরেছে । যদিও এখানে মিনি ফ্রণ্ট সরকার 
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করা সম্ভব হয় নাই এবং শেষ পর্যন্ত বিধান সভাকেও ভেঙ্গে দিতে হয়েছে । 
তথাপি শাসক-গোষ্ঠী এখানে তার্দের অনৃচর বৃত্তি করার জন্য বাংলা 
কংগ্রেসকে পাওয়া ছাড়াও আট পার্টির জোট তৈরণ করতে পেরেছে । ভারতের 
রাজনগ'তিতে এক নুতন ঘটনা দেখা দিয়েছে । 

শাসক কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মাকসবাদণী কমিউনিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন পাটির 
যুক্তস্র্টকে অবলম্বন করে গণ-সংগ্রাম এতাঁদিন অগ্রসর হতে পেরেছে । এখন 
(রাজনৈতিক ) সংকট ও কংগ্রেসের ভাৎ্গনের ফলে নিছক কংগ্রেস বিরোধিতার 
রাজনণতি আর চলছে না। 'াম্ডিকেট, জনসংঘ, ম্বতচ্ত্র পার্টিও শাসক 

তগ্রেস বিরোধ, কিম্তু এদের বিরোধিতা আপছে আরো বেশি বেশী প্রতি- 

ক্রিয়াশখীলতার দিক থেকে | অন্য দিকে যারা এতদিন কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুক্ত 
গণ-আমন্দোলনে ছিল তাদের অনেকে-যার মধ্যে প্রধান হলো দাঁক্ষিণপন্হণ 
কমিউশিস্ট পাণ্টি--তারা যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙ্গে শাসক কংগ্রেসের 
সহযোগিতায় মাক+পবাদশী কমিউনিস্ট পার্টি বিরোধী জোট তৈরশ করতে উঠে 
পড়ে লেগেছে । এই ঘটনা যেমন শ্রেণী-সংগ্রামের তীব্রতা প্রমাণ করে, 
তেমনি গণ-সংগ্রামকে নুতন ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার বাবস্থা না 
করলে তার পক্ষে বিপদও সৃষ্টি করে । বাস্তবে তার বাবস্থাও হচ্ছে । 

ই্ছিরা-পন্থী শাসক কংগ্রেসের কৌশলগত নীতি ছিল-_অন্যান্য পার্টিকে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটি হতে বিচ্ছিম্ন করে নিজেদের দিকে টেনে নেওয়া 
ও এইভাবে গণ-সংগ্রামকে আঘাত করা । নিসেন্দেহে এই কাজে শাসক-গোষ্ঠী 
আংশিক “সাফল্য” লাভ করতে পেরেছে । দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্টদের 
বিশ্বাসঘাতকতার জন্যই শাসক-গোষ্ঠী এই কাজ করতে পেরেছে | অবশ্য শাসক 
গোষ্ঠী তার জন্য দালালদের শাসনের অংশীদার করতে রাজী হচ্ছে না। 
দালাদের সংগ্রামী মুখোশ খসে পড়ছে, অথচ ক্ষমতার ভাগ মিলছে না। 
তাই দালালেরা “জমি-গ্রাসের” খেলা খেলে এক দিকে রাগ প্রকাশ করছে, 
অন্য দিকে ছিড়ে যাওয়া সংগ্রামী মখাশে তালি দেবার চেম্টা করছে। 
দালালদের দিয়ে দালালি করানো যায়, কিছু পুরস্কারও দেওয়া যায়, কিন্তু 
চরম বিপদ না এলে অন্দর মহলে স্হাণ দেওয়া যায় না--এ কথা দালালদের 
বোঝা প্রয়োজন এবং বুঝেছেও পরে । 

ইশ্বিরা শাসক-গোষ্ঠীর আংশিক সাফল্য তাদের মধ্যে আত্মস্তুরতা এনে 
দিয়েছে, কিম্ছু তাদের সাফল্য আংশিক, অন্য দিকে তাদের কৌশলগত নগাতির 
আংশিক পরাজয়ও ঘটছে এবং এ পরাজয় তাদের মারাত্মক । তারা ভেবেছিল 
যে, যুক্তস্রণ্ট সরকারগহিল ভাঙ্গতে পারলে ও মাকসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টিকে 
অন্যান্য পাটি হতে আলদা করতে পারলে এই পাটির গণ-ভিতি তারা ছুবল 
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করতে পারবে এবং গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করতে পারবে | এই গহরৃত্বপর্ণ“ বিষয়েই 
তাদের পরাজয় ঘটেছে । কেরালায় তারা মাক্সবাদী কমিউনিষ্ট পাশ্টিকে 
এতটুকুও ছুর্বল করতে পারে নি, পাশ্টির গণ-সমর্থন বজায় আছে, বরং 
আরো বেড়েছে । পশ্চিমবঙ্গের মতো অতটা তীব্র ও ব্যাপক না হলেও এখানে 
যুত্তফ্রম্ট সরকার ভাঙ্গার পর গণ-সংগ্রাম বন্ধ হয় নাই, বরং তার শক্তি 
বেড়েছে। 

পাঁশ্চমবঞ্গে শাসক-গোষ্ঠী ও তার দালাদের পরাজয় আরো বেশ । গত 
এক বছরে এখানে জনগণের সংগ্রামী শক্তি দুর্বার বেগে বেড়েছে । যুক্তফ্রম্টের 
মধ্যে তুলনামহলকভাবে মাক"সবাদ্ী কমিউনিষ্ট পার্টির শক্ত ও প্রভাব অনেক 
বেশী বেড়েছে । যুক্তফ্রন্ট ভাষ্গার পর এই শক্তি আরো সংহত হয়েছে, 
জনগণের সংগ্রামের ব্যাপকতা ও তীত্রতআও বেড়েছে । পুরানো যুক্তফ্রম্ট 
ভেঙ্গে গেছে, কি্তু মাকসবাদশী কমিউনিস্ট পান্টি, ছয় পান্টির জোট ও বিভিন্ন 
গণ-সংগঠনকে কেন্দ্র করে গণ-সংগ্রাম এগিয়ে চলেছে । বাংলা কংঘ্েস ও আট 
পার্টি জোটের কোন প্রভাব নাই তা নয়, কিন্তু তাদের প্রভাব প্রধানত: দিছ 
ঘনিষ্ঠ সমর্থক ক্ষুদ্র পাঁরাধির মধ্যে সীমাবদ্ধ, ব্যাপফ সংগ্রামী জনগণকে তারা 
সংগ্রাম হতে সারয়ে নিতে পারে নাই, বরং জনগণের সংগ্রামী শীক্ত বেড়েছে । 
জোতার-মজুত্দার-পু জিপি কেন্দ্রীয় সরকার ও পুলিশের আক্রমণের 
বিরুদ্ধে তাদের প্রঠতরোধ ক্ষমতা বেড়েছে । 

১৭ই মার্চ ও ১৪ই জুলাই-এর হরতাল-ধর্মঘট, গ্রামের কৃষকদের আকার 
রক্ষার সফল সংগ্রাম, দ্রগ্গাপুর শ্রামক-সংগ্রাম। পরকারশ কমণ্চারশ ধর্মঘট, 
শ্রীমক-কর্মচারী শিক্ষক প্রভৃতির সংগ্রাম হতেই তাও বোঝা যায় । মিনি 
ফ্রণ্ট সরকার গঠনের ব্যর্থতার মধ্য দিয়েও তা বোঝা যায়। নিজেদের হাতে 
শাসন য্ত্র, পুলিশ, মিলিটারী থাকা সত্বেও শাসক কংগ্রেস নির্বাচন করতে 
চাইছে না ) এর দ্বারা তারা কার্যত: স্বীকার করে নিয়েছে, যে তারা জনগণকে 
ভয় পায় এবং তাদের হতে তারা বিচ্ছিন্ন । শাসন যদত্র, পঞীলস, সি আর 
পি, বাংলা কংগ্রেস, আট পার্টির জোট, গহণ্ডার দল-_দব মিলিয়েও তারা 
জনগণের আন্দোলনকে ধ্বংস করতে পারছে পা, তাই মিলিটারশর ডাক 
পড়ছে । 

আগে উল্লিখিত আংশিক “সাফলা” যেমন শাসকগোষ্ঠীর স্পদ্ধা 
বাড়িয়েছে, তেমনি মার্কপবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করার 
ব্যাপারে তাদের পরাজয় হয়েছে, এবং গণ-সংগ্রামের তীব্রতা বাদ্ধ তাদের 
ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া করে তুলেছে । সেই জন্যই জনগনের আন্দোলনের 
বিরুদ্ধে এবং তাদের প্রাথমিক গণতান্ত্রিক আঁধকারের বিরুদ্ধে আগের যে: 


১১৩ 
নি: রঃ: সঃ--৮ 


কোন সময়ের তুলনায় শাসকশ্রেণীর আক্রমণ তীব্রতর বূপ নিয়েছে। 
পালামেম্টারী ক্ষমতার সংগ্রামে সাওকেট জোটের বিরোধিতা করলেও শাসক 
ংগ্রেস-গোষ্টী এই জোটের প্রস্তাবিত জনগণের বিরুদ্ধে সোজাসুজি সশস্ত্র 
আক্রমণাত্বক পথই নিয়েছে । জমিদার-পঁুজিপাতিশ্রেণীর অনুগত ভত্য 
হিসাবে ইশ্বিরা-পন্থী শাসকচক্রের জঘন্য প্রতিক্রিয়াশীল চরিত্র অল্প দিনের 
মধ্যেই তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে । দেশের রাজনশততিতে এক বিপজ্জনক 
পারশ্হিতি সৃষ্টি হয়েছে । বুর্জোয়া সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রাথমিক 
অধকারের উপরও আক্রমণ চলেছে । সোজাসুজি রাষ্ট্রের সশস্ত্র পালিশ ও 
মাঁপটারশীর উপর দাঁড়িয়ে দেশে স্বৈরাচার রাজ প্রাতিষ্ঠার পথে শাসকশ্রেণী 
অগ্রসর হয়েছে । 

পশ্চিমবঙ্গে জনগণের সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র হয়েছে ও উচ্চ ম্তরে উঠেছে 
বলে এখানে আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হয়েছে । সীমাবদ্ধ বুজোঁয়া সংবিধানের 
প্রাথমক নিয়ম হলো নির্বাচনের মাধামে গঠিত স্রকারের মারফতে 
শাসন চালানো | কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে তা বাতিল করেকেন্দরীয় 
শাসকেরা ক্ষুদে ডিক্‌টেটরের ভাষায় কথা বলতে আরম্ভ করেছে এবং 
কোন নির্বাচনের আগে সশত্ত্র পশু শাক্তর সাহায্যে জনগণকে পিটিয়ে 
শায়েন্া করার কথা ঘোষণা করেছে । জনসাধারণের বিরুদ্ধে এই 
আক্রমণ চালানো হচ্ছে মাকঁসবারী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতার ও 
আইন-শৃংখলার নাম করে| এই অজুহাতেই পৃথিবীর দেশে দেশে 
প্রতিক্রিয়াশীল দ্বৈরাচারশ শাক্ত আক্রমণ চালায়। এই পারাস্থিতি 
ভারতের শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের সামনে কাঁঠন কঠোর প্রতিরোধ 
সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত উপস্থিত করেছে । গতানুগাতিকভাবে জনগণের 
আন্দোলনকে রক্ষা করা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া আর যাবে না। তীব্রতর 
আক্রমণের মোকাবিলা করেই অগ্রপর হতে হবে এবং তার মধ্য দিয়ে জনগণের 
সংগ্রাম সাম গ্রকভাবে উচ্চতর পরর্ধায়ে এসে দাঁড়াবে! শাসকশ্রেণীর আক্রমণ 
যেমন বেড়েছে তেমান তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মতো জনগণের ক্ষমতাও 
তত বেড়েছে । মার্কসবাদী ও গণতাম্ত্রক কমর্দের এই নতুন পরিস্থিতি 
বুঝে কাজ করতে হবে । 


পশ্চিমবঙ্গে ত্র বিশেষ পান্িস্থিত্তি 


সারা ভারতে ঘণশীভূত এবং আরো ঘণায়মান সংকটের পটভুমিকায় 
পশ্চমবঞ্গে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ তীব্রতর হওয়ায়, এখানের জনগণের সংগ্রাম 
আজ এক বিশেষ কেন্দ্ৰীয় গনরুত্ব অর্জন করেছে। সারা ভারতের সমন্ত 
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প্রতিক্রিয়াশীল শকিগযাল এখানে শাসকশ্রেণীর আক্রমণের পিছনে এসে 
ধাঁডিয়েছে, অন্য দিকে সারা ভারতের গণতাদ্ত্রিক শাকিও পশ্চিমবঙ্গের 
জনগণের সংগ্রামকে অধার আগ্রহে দেখছে । শ্রেণী সংগ্রাম ও গণতা শ্ত্রক 
সংগ্রাম এখানে সবচেয়ে তীলক্ষরূপ নিয়েছে । এখানের শ্রমিকশ্রেণ ও জনগণের 
পায়ত গুরুতর । সেই জন্যই মাক+সবাদশ ও গণতাশ্ত্রিক কমর্শদের এখানের 
পরিস্থিতিকে ভালভাবে বোঝা প্রয়োজন । 

১৯১৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রম্ট সরকার যখন এখানে গঠিত হয়, তখন 
মাকসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির সবভারতীয় নেতৃত্ব সঠিকভাবেই পিদধাম্ত 
নিয়েছিলেন, যে এই সরকারকে মৃলতঃ গণ-সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে 
ব্যবহার করতে হবে । ভারতের বিশেষ পাঁরচ্িতিতে মাক্সবাদের সঠিক 
প্রয়োগের এ এক চমৎকার দৃষ্টান্ত । গত তিন বছরের ইতিহাস প্রমাণ 
করেছে যে, এই পিদ্ধাম্ত সঠিক ৷ মার+পবাদ-লেনিনাদ এই শিক্ষা দেয় যে, 
বুর্জোয়া রাষ্ট্র বাবস্হায় নির্বাচনের দ্বারা জনগণের মধ্ল সমপ্যার সমাধান 
করা বা শ্রেণী শোষণ ব্যবস্হার অবসান করা যায় না। শির্বাচনের মাধ্যমে 
ধীরে ধীরে সমপ্যা সমাধানের কথা বলা হলো ধাঁদকশ্রেণীর দেবা করা। কিন্তু 
তাই বলে নির্বাচন উপেক্ষার বস্তু পয় ; নিব্চনের মাধ্যমে একে কাজে 
লাঁগয়ে শ্রামিকশ্রেণীর ও জনগণের সংগ্রামকে পুষ্ট করা যায়-_-তার্দের রাজ- 
নৈতিক চেতনা বৃদ্ধি করা যায়। এই দ্টিভ্গী নিয়ে আমিকশ্রেণীর 
কত'ব্য নিবশচনকে কাজে লাগানো । সংশোধনবাদশ সোপযাল ডেমোক্রাট ও 
বামপন্থী আতাবিপ্লীবীদের বিরুদ্ধে ছুই দিকে সংগ্রাম করে কমরেড লেনিন এই 
শিক্ষাকে প্রাতাষ্ঠত করে গেছেন । এই শিক্ষার উপর দাঁড়য়েই মাক“সবাদী 
কমিউমিন্ট পাটি যুক্তফ্রণ্ট সরকারের ভ্বমিকা নির্দিষ্ট করেছে ও তার 
ভিত্তিতে কাজ করেছে । 

ভারতের বর্তমান সংকটের তাৎপর্য আগেই ব্যাখ্যা করা হয়েছে । এই 
লংকট যে বিপ্লব সংকট নয় তাও দেখানো হয়েছে । এই অবস্থায় যুক্তফ্রণ্ট 
অরকারকে জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করতে অদ্বীকার করার অর্থ হলো 
জনগণের চেতনার বাইরে চলে যাওয়া ও তাদের সংসদীয় মোহ বাঁচিয়ে 
রাখতে সাহায্য করা । কারণ, জনগণের চেতনায় নিবাচন এখনও মংল।হীন 
হয়ে যায় নাই। অবশা এ কথা স্পম্টভাবে বুঝতে হবে যে, জনগণের 
স্বার্থে ব্যবহারের অর্থ হলো তাদের সংগ্রামকে এীগয়ে নিয়ে যাওয়া । রাজ্য 
সরকারগ-লর আস্তিত্ব দেশের জাঁমদার-পঁুজিপাতি রাশ্ট্র কাঠামোর হারার 
নিয়ন্ত্রিত) তাই এগবালির ক্ষমতা খুবই সীমাবদ্ধ | শালকশ্রেণী চায় যে, 
এই সরকারগহালি কেন্দ্ৰীয় রাষ্ট্র ক্ষমতার অনুগত বাহন [হসাবে কাজ করুক। 
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এই ফাঁদে পা দিলে চরম সুবিধাবাদ করা হবে । এবং জনগণকে ভুল বুঝিষ্নে 
“শাস্ত* করে রাখা হবে। 

অন্য দিকে, ধনিকশ্রেণী যাই মনে করুক না কেন, শ্রশিকশ্রেণী যেমন 
নির্বাচনকে কাজে লাগাতে পারে, তেমনি এই সরকারগন্ির সীমাবদ্ধ ক্ষমতা 
গণ-আন্দোলনকে উৎদাহিত ও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহার করতেও 
পারে । কেন্দ্রীয় শাসন ক্ষমতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েই তা করা যেতে পারে। 
এই ভুমিকা পালন করা কতটা সম্ভব যুক্তফ্রম্টের মধ্যে মাকঁদবাদীদের 
ক্ষমতা ও বাইরে গণ-আন্দোলনের শাঁক্তর উপর নির্ভর করে এইভাবে নিদিষ্ট 
শাঁক্ত সমাবেশের কথা বিবেচনা করে মাকর্পবা্শী কমিউনিস্ট পাণ্টি কেরালা 
ও পশ্চিমবঙ্গে যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুদ্লি গণ-সংগ্রামের হাতিয়ার হতে পারে 
বলে ঠিকভাবে পিদ্ধাস্ত করেছিল ; জাঁশদার-পুজিপাতি রাষ্ট্র কাঠামোর 
মধ্যে এমনি রাজা সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা সহজ 
নয় িম্তু বিপ্লবের পথও সরল সহজ নয়। মার্কসবাদশ কমিউনিষ্ট পাটি 
এই সিদ্ধান্তের দ্বারা ভারতের বিশেষ পারাস্থিতিতে মাকণ্সবাদী শিক্ষার 
সঠিক প্রয়োগ করেছে এবং সেই জন্যই গণ-সংগ্রামকে বিপুল বেগে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে সাহায্য করছে। , 

কিন্তু, দাক্ষিপন্থী কমিউনিস্ট পাটি প্রথম হতেই এই মাক্সবাদী শিক্ষাকে 
বাতিল করেছে এবং বিশ্বাসঘাতক সোসাল ডেমোক্রাটদের মতো যুক্তফ্রণ্ট 
সরকারকে ক্ষমতা দখলের ধাপ বলে মনে করেছে । সেই জন্যই তারা মশ্ত্ত্রি সভায় 
গিয়ে বুয়া “ভদ্রলোকের” যতো চলতে চেয়েছে এবং কায়েমী স্বার্থে ও 
শাসকশ্রেণীর প্রাতানাধদের সঙ্গে মিতাপি করার দিকে গেছে । তাই তারা 
বহজোয়া সংবিধানের বিরুদ্ধে কোন কথা বলাকে অন্যায় বলেছে এবং 
আইনের চৌহদ্দির ( বুর্জোয়া সংবিধানের মধ্যের আইন ) বাইরের গণ- 
সংগ্রামকে জামদার-প'হজিপতিদের প্রতানিধিদের মতো “বিশৃংখলা-সৃন্টি” 
“গযপ্তামি” ও “ঘলবাজী” বলে কুৎসা করেছে । 

শুধু তাই নয়, এমনি গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে কেরালায় মিনি ফ্রম্টের, 
আমলে তারা প্রচণ্ড পুলিশী আক্রমণ চালিয়েছে । অন্য দিকে নকশালপন্থীরা 
কমরেড লেনিন দ্বারা নিশ্দিত হঠকারণদের মতো নির্বাচন ও যুক্তফ্রম্ট সরকারের 
সংগ্রামী তাৎপর্যকে, জনগণের সংগ্রাম ও সংগ্রামী শক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার' 
হাতিয়ার হিসাবে এদের ভূমিকাকে অদ্বাকার করেছে 'এবং জনগণকে বাদ দিয়ে 
মুষ্টিমেয় ব্যাক্তিকে নিয়ে বিপ্লবের বৃকণি চালিয়েছে । এর অনিবার্ধ 
পাঁরণাঁত হিসাবে তারা শাসক-গোষ্ঠী ও প্রাতীক্রিয়াশীলদের বদলে যুক্তত্ণ্ট 
সরকারকে ও তার প্রধান সংআমণ শক্তি মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে পধান 
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শত্রু মনে করে তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়েছে । এ সম্বন্ধে পরে 
আলোচনা করা হবে। 

পশ্চিমবঙ্গে মাকসবাদী কমিউনিস্ট পাটি নির্বাচনের আগে ও পরে 
(১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে ) জনসাধারণকে পাঁরম্কারভাবে যূক্তস্রণ্ট সরকারের 
সীমাবদ্ধতা ও সংগ্রামী ভূমিকা সম্বন্ধে বলেছে ও এ ব্যাপারে তাদের শিক্ষিত 
করার চেচ্টা করেছে । তারা পাঁরচ্কার বলেছে, যে য:ক্তত্রণ্ট সরকার 
জনগণের মুল সমস্যার সমাধান করতে পারবে না, এ তাদের সংগ্রামকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে ও কিছু আংশিক দাবি আদায়ে সাহায্য করতে পারবে । জনগণের 
সংগ্রামী শাক্তকে বাড়িয়ে তোলাই হবে এর প্রধান কাজ । এই কথা মনে রেখে 
পার্ট কাজ করেছে ও জনগণকে স্গে নিয়ে এগিয়েছে । প্রথম যুক্তস্রণ্ট 
সরকারে মাক“সবাদী কমিউনিষ্ট পাটি প্রধান শনি হিসাবে থাকলেও দ্িতীয় 
যুক্তফ্রম্টের তুলনায় তাদের শাঁক্ত ও প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল । গণ- 
আমন্বোলনও অপেক্ষাকৃত কম জোর ছিল। তবু পারি এই সিদ্ধান্তকে 
কার্যকরী করেছে । 

প্রথম প্রথম কিছু কমর ও সমথণক জনগণের একাংশের মধ্যে তির তদারক 
করে কিছু পাইয়ে দেবার ঝোঁক যে ছিল না, তা নয়, কিন্তু পাটি একে কাটিয়ে 
তোলে । ফলে শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী জনগণের মধ্যে উৎসাহ, আত্মবিশ্বাস 
ও জংগ্রামী শ্রেণী চেতনা বাড়ে। গ্রামের গরীবদের মধ্যে উচ্ছেদ-বিরোধা ও 
জমির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নৃতন স্পন্দন জাগে । জনগণের এই শ্রেণী- 
চেতনাই ১১৬৯ সালের মধ্যবতর্ঁ নিব্চনে খাদ্য সংকট সম্বন্ধে শাসকশ্রেণীর 
মিথ্যা প্রচার সত্তেও যুক্তপ্রম্টকে বিপুলভাবে জয়যুক্ত করে এবং মাক সবাদী 
কামউননস্ট পার্টির শক্তিকে বাড়িয়ে দেয়। এই পারাশ্থিতিই ১৯৬৯-৭০ সালে 
গণ-সংগ্রামে বিপুল গতিবেগ এনে দেয় । বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মতো শ্রামক, 
কৃষক ও সবণস্তরের মেহনতী মানুষের সংগ্রামের ব্যাপকতা, গভীরতা ও চেতনা 
ঘ্ুতবেগে এগিয়ে যায়। এমনি দুর্বার অগ্রগতি অতাঁতে কোন দিন ভাবা 
ঘায় নাই। যেন কোন সোনার কাঠির স্পশে জনগণের সংগ্রামের উৎসমুখ 
খুলে গেল। 

মাকসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি সরকারের ভেতর থেকে ও বাইরে হতে 
জোত্দার-মজত্দার-মিল মালিকের বিরুদ্ধে শ্রামক, কৃষক ও মেহনতা 
জনগগকে পর্বতোভাবে সংগ্রামে উৎসাহ দিয়েছে, তাদের সংগঠিত করেছে 
ও তাদের সংগ্রাম পাঁরচালিত করেছে । সীমাবদ্ধ আইন কানুনের গন্রুত্বকে 
তারা অন্বীকার করে নাই। কিন্তু তারা এমন কিছু করে নাই, যাতে 
এ সম্বন্ধে জনগণের মনে কোন মোহ সৃষ্টি হয় বা তাদের মনে এমন ধারণা 
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সৃষ্টি হয় যে, তাদের নিজন্ব সংগ্রামী শক্তি নয়, উপর হতে আইন করে 
কেউ তাদের উপকার করে দিয়েছে ! পুদিশের ব্যবহারকে সংযত করে 
তারা গণ-সংগ্রামের বিকাশকে বিশেষ সাহায) করেছে । এইভাবেই তারা 
যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে বাবহার করেছে ; আর 
এই জন্যই কায়েমী ম্বার্থ ও শাসকশ্রেণী তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ কেন্দ্রীভৃত 
করেছে । 

কোটি কোটি সাধারণ মানুষ যখন বিরাট সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন 
সেই বিপুল অগ্রগতির মাঝে কিছ কিছু অতি উৎসাহজনিত বাড়াবাড়ি 
ঝোঁক দেখা যায় বা কিছু কমঁদের মধ্যে সাফল্যের আনন্দে অহমিকাবোধ 
দেখা দিতে পাপে । বিপুল অগ্রগতির তুলনায় এগুলি নগণা হলেও 
এগুিকে উপেক্ষা করলে ভবিষ্যতে সংগ্রামের বিকাশে ও জনগণের গণতা শিত্রক 
মোর্চা গড়ে তোলার পথে বাধা সৃষ্টি করতে পারে ; কিছু পাওয়া বা 
পাইয়ে দেবার ধারণা প্রশ্রয় পেলে ভবিষ্যতে যে কঠিনতর সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি 
প্রয়োজন তাতে দুর্বলতা দেখা দিতে পারে ৷ মাক+বাদী কমিউনিষ্ট পার্টি 
এ সব সম্বন্ধে সচেতন থেকেছে এবং প্রয়োজনীয় বাবস্থাও নিয়েছে । পাণ্টির 
কমণরা এই সব ভহ়ীমকা পালন করতে পেরেছে বলেই, গণ-সংগ্রাম ও জনগণের 
সংগ্রামী চেতনা এত বেড়েছে । আমি নিজে মারক+সবাদী কমিউনিস্ট কমর্শ 
বলে পাটির প্রশান্ত করার জনা এ দব কথা বলাছ না। ভবিষ্যতের কাঁঠন 
কর্তব্য পা্গন করতে হলে, সমস্ত গণতাশ্ত্রিক মানুষ ও কর্ণার পক্ষে পার্টির 
ভুমিকা দানা ও চ্বীকার করা প্রয়োজন । 

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে হাতিয়ার [হিসাবে বাবহার করে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
জনগণ যে সব আংশিক দাবি আদায় করতে পেরেছে, তা সকলেই জানেন । 
এক বছরে মালিকের কাছ থেকে শ্রামকদের ৫০ কোটি টাকার বেশী আদায়, 
জি হতে উচ্ছেদ্ধ বন্ধ হওয়া, জোতদারদের সমস্ত চক্রান্ত বার্থ করে খাস ও 
বেনামী জাম মিলিয়ে প্রায় ১২ লাখ বিঘা আতারক্ত জমি গরীব কৃষক ও 
ক্ষেতমজুরদের হাতে যাওয়া, মজুত্দারকে আঘাত করে বিপুল পরিমাণ 
ধান খণ হিসাবে আদায় করা ও খাধ্যের দর বাদ্ধ বহুলাংশে প্রতিহত 
করা, শিক্ষক, কমণচার প্রভূতিদের আংশিক সুবিধা পাওয়া, সমস্ত জনগণের 
গণতাক্ত্রিক আঁধকার সম্প্রসারিত হওয়া--আংশিক দাবির বিচারে এগুলি 
খুবই বড়। কোন কংগ্রেপ শাসিভ রাজ্যে আজ পর্যন্ত জনগণ এমনি 
আঁকার অর্জন করতে পারে নাই । কিন্তু যুক্তফ্রম্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে 
যা সবচেয়ে বড় সাফল্য এবং ভবিষ্যতের পক্ষে অত্যন্ত মুল্যবান তা হলো 
সর্বস্তরের জনগণের সংগ্রামী শি, সংগঠন ও চেতনার বিকাশ। কৃষক, 
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শ্রমিক, কর্মচারী, সরকার কর্মচারণ, শিক্ষক, ছাত্র-যুব প্রভৃতি সকলের 
ক্ষেত্রেই এই অগ্রগতি অভতপবর্ব ; কয়লা খনি, চা-বাগান প্রভূতিতে 
বিস্লববা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের অগ্রগতি লক্ষণীয় । 
িম্তু সবচেয়ে তাৎপর্যপর্ণ হলো, সারা রাজ্যে প্রায় সবত্র লক্ষ লক্ষ গরাব 
কৃষক ও ক্ষেতমজুরের এক বিরাট সংগ্রামী শক্ত হিসাবে আবির্ভাব । যে 
গ্রামের গরশবর্দের কথা কমরেড লেনিন বারে বারে এত জোর পিয়ে বলেছেন, 
সমাজের পাঁরবত্নে যাদের সংগ্রামী ভামকা অত্যন্ত গুরুত্বপ্ণ? যারা না 
জাগলে বিপ্লব রূপান্তরের কথা মুখের কথাই থেকে যায় । সেই সব অগাঁণত 
ক্ষেতমজুর, বগণপার, গরীব চাষী দীর্ঘদিনের জড়তা ও সামন্তবাদী গোলামির 
মনোভাব কাটিয়ে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির রঞ্গমঞ্জে এক প্রধান নায়কের 
ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেছে । এদের সংগ্রাম গ্রাম জোতদারশ-মজ:তদারণ 
শোষণ বাবস্থার ভিত্তির উপর জোর আঘাত হেনেছে । সমগ্র গ্রামাঞ্চলে প্রচলিত 
বুজ্জোয়া-সামম্তবাদপ ধ্যান ধারণাকে নাড়া দিয়েছে । শ্রামকশ্রেণীর উপর 
শাপকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাব আগেই ক্ষু্ হয়েছিল ; কিন্তু গ্রামের কৃষক- 
দের উপর জোতদার-মহাজনদের প্রভাবের উপর ভিত্তি করে শাসক-গোষ্ঠী তাদের 
রাজনৈত্তিক আঁধকার বজার রাখার ভরপা করত। গরশব কৃষকদের জাগরণ, 
এই ভিত্তিকেই ভেঙ্গে দিয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে কৃষকদের এই সংগ্রাম সাত্যিকার 
ভহমিসংস্কারের সঠিক পথের নিশানা দিয়েছে এবং সারা ভারতে ভুমিসংক্কারের 
প্রশনকে কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসাবে সামনে নিয়ে এসেছে । 
এই প্রসঙ্গে জনগণের সংগ্রামী শক্তির বিকাশের কতকগনীল বিশেষ দিক 
লক্ষ্য করা প্রয়োজন । তাদের রাজনৈত্তিক ও শ্রেণী চেতনা লক্ষণীয়ভাবে 
বেড়েছে ; শ্রেণী সৌভ্রাত্র ও একতা বোধ বেড়েছে । রাষ্ট্রের, তার সংবিধানের, 
বিচার বাবস্থার ও প্রচলিত ধ্যান ধারণার শ্রেণী-চরিত্র তারা ক্রমশ: বেশী 
বুঝতে শিখছে । দলিল দস্তাবেজ ও আইনের প্রতিক্রিয়ার ব্যাভিচার সম্বন্ধে 
তারা এতদিন কার্যত: অজ্ঞ ছিল, এগহালির কাছে তারা মাথা নোয়াত। 
এসবের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়াতে শিখছে । ন্যায় অন্যায়, শংখলা-বিশংংখলা 
সম্বন্ধে ধারণার উপর শ্রেণী সংগ্রামের প্রভাব পড়েছে । দলের কারচপ 
করা, আইন ফাঁকী দিয়ে উচ্ছেদ করা, বেশশ জাম চুর করে রাখা, খাদ্য 
মজুত করে মানুষ মেরে মুনাফা করা, মজুরদের বঞ্চত করা প্রভতিকে 
শাসকশ্রেণী ও তাদের স্তাবকের দল ন্যায়স*গত আঁকার এবং আইন-শৃংখলার 
কথা বলে তারা এতাদন সেই ভাবে চাঁলয়েছে। আলোচ্য সময়ে জনগণ এই 
সবের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করাকেই ন্যায় ও শৃংখলা, প্রাতিষ্ঠা বলে ঘোষণা করছে। 
বিচার, ন্যায়, শৃংখলা, আঁধকার প্রভৃতি সদ্বন্ধে দুই পরম্পর বিরোধী ধারনা 
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আজ সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে ৷ এক কথায় শ্রেণী সংগ্রাম) অর্থনীতি ও চেতনা 
সবস্তরে তীব্র হয়েছে।, 

শ্রেণী সংগ্রামের এই তীব্রতা, গণ-সংগ্রামের এই বিপুল জোয়ার যেমন 
গণতান্ত্রিক শক্তিকে উৎসাহিত করেছে, তেমনিন কায়েমীম্বার্থ ও তাদের 
সমথ-কদের ক্ষিপ্ত করেছে । এই ঘটনা আঁনিবার্য ভাবেই ফুক্তফ্রম্টের মধ্যে 
বিভিন্ন পার্টির পারম্পারক সম্পকে উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেছে। 
শাসকশ্রেণী ও কায়েমী ম্বার্থের চাপ এর মধ্যে বিশ্বাসঘাতকতা ও চক্রান্তের 
জন্ম দিয়েছে । স্বাভাবকভাবেই এই বিশ্বাসঘাতকতার বাহন হয়েছে বাংলা 
কংগ্রেস ও একে উৎসাহিত করেছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পান্টি এবং তার 
বন্ধবরা। এরই পাঁরণতিতে যুক্তফ্রম্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেওয়া হলো। 
মাক্সবাদ এই শিক্ষা দেয় যে, বিভিন্ন পার্টির যূক্তক্রন্ট কোন স্বিতিশীল 
ধারনা নয় । গণ-সংগ্রামের বিশেষ স্তরে যে ধাঁচের পাটিগত যুক্তফ্রম্ট 
জনগণের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহাষ্য করে, পরবতর্শকালে গণ-সংগ্রামের 
আধিকতর বিকাশের স্তরে তাই আবার বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে । তখন 
পুরানো ফ্রণ্ট ভেঙ্গে যায়, নুতন ফ্রম্টের ভাত্তি তৈরণ হয় এবং তাকেই গড়ে 
তুলতে হয় । সেই জন্যই পরবতর্শকালের বিশ্বাসঘাতকতার জন্য যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের সংগ্রামী ইতিবাচক ভূমিকাকে ও সেই যুক্তক্রম্ট গড়ে তোলার যৌক্তি- 
কতাকে যেমন অস্বীকার করা ভুল, তেমনি সংগ্রামের উচ্চতর অবস্থায় 
পুরানো যুক্তফ্রষ্টকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা হবে ততোধিক ক্ষতিকর । 

যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে বিশ্বাসঘাতকতা করে ভেঙ্গে দেওয়ার অর্থ শুধু এই 
নয় যে, জনগণের সংগ্রামের হাতিয়ারকে ভেখ্গে দেওয়া হলো । ঘণ্ণীভ্‌ত 
ংকট ও তীব্রতর সংগ্রামের মুখে এই ঘটনা নিশ্চিতভাবে জনগণের বিরুদ্ধে 
শাসকশ্রেণীর ও প্রতিক্রিয়াশীলদের তীব্রতর আক্রমণের সন্চনা করে। অন্য 
দিকে এই আক্রমণকে মোকাবিলা করার মতো শক্তি জনগণও গত এক বছরে 
অজন করেছে । ফলে পশ্চিমবঙ্গে জনগণের সংগ্রাম এক নহতন, তীব্রতর 
স্তরে পেশছল। গত ছ মাসের ইতিহাস দেখিয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণীর 
আক্রমণ দিন দিন হিংশ হয়েছে এবং তার মোকাবিলা করে জনগণের সংগ্রাম ও 
শক্তি অর্জন করে চলেছে এবং ক্রমশ: তাকে আরো কাঁঠন প্রতিরোধ সংগ্রামের 
দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে৷ কেছ্দ্ৰীয় শাসক-গোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থক 
চক্রাস্তকারণরা ভেবেছিল যে, গণ-সংগ্রামের সমর্থক মাকদবাদী কমিউনিস্ট 
পাটি ও তার বন্ধবদের বাদ দিয়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে এখানে কেরালার মতো 
মিনি ফ্রণট সরকার তারা করতে পারবে । 

কিন্তু ১৭ই মারের সর্বাত্মক হরতাল-ধ্ঘটের মধ্য দিয়ে জনগণ তা ব্যর্থ 


১২৩ 


করে দিল । প্রাক্তন যুক্তফ্রণ্টের অনেকগালি পাটি চক্রান্তে যোগ দিলেও 
তারা সংগ্রামী জনগণকে বিভ্রান্ত করতে বা টানতে পারে নাই । জনগণের করুন 
মনর্তি দেখে তাদের কেউ কেউ তখন মিনি ফ্রণ্ট করতে দাহস পেল না। ফলে 
শাসক-গোষ্ঠী আরো ক্ষিপ্ত হলো ও জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে জোরদার 
করার পাঁরকম্পনা নিল । তাদের আক্রমণের উদ্দেশ্য হলো : জোতদার-মিল 
মালিকের হারানো আঁধকারকে ফিরিয়ে দেওয়া এবং পৃিশ' আক্রমণের দ্বারা 
জনগণের সংগ্রামী মনোভাবকে ভেঙ্গে দেওয়া এবং তখন মিনি ফ্রণ্ট সরকার 
গঠন করা । এই জন্যই বিধান সভাকে বাঁচিয়ে রাখা হলো । এ কথা বুঝতে 
কারো অপুবিধা হয় নাযে, যেহেতু যুক্তফ্রপ্টের আমলে জনগণের সংগ্রামী 
ক্ষমতা অনেক বেড়েছে, তাই প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ আগের তুলনায় অনেক 
তীব্র হবে এবং হয়েছেও তাই। পুিশী হামলা সম্বন্ধে অতীতের ধারণা 
বদলে গেল । মিথ্যা সাজানো মামলা, যথেচ্ছ গ্রেপ্তার করা ও জামিনে বাধা 
দেওয়া সমানে চালানো হল। যেহেতু ১৯৬৯ সালে গ্রামাঞ্চলেই রুষকর্দের 
মধ্যে সবচেয়ে শক্তি বেশী বেড়েছে, তাই পুলিশী আক্রমণ এখানে কেন্দ্রীভূত 
হলো । রাজোর পুলিশ কম অত্যাচারী নয়; কিম্তু তাও যথেষ্ট বিবেচিত 
হলো না) কেন্দ্রীয় সরকারের পি আর. পি. বাহিনীর বহ্ুগাহীন অত্যাচার 
চালানো হলো। এমান অবস্থায় গণ-সংগ্রামের পাল্টা রণধ্বণি ছিল--ষে 
কোন মবল্যে- প্রয়োজন হলে বুকের রক্ত দিয়ে-_-আজত আঁধকার রক্ষা 
করতে ও সম্প্রসারিত করতে হবে; বিধান সভা ভেঙ্গে দিয়ে নুতন 
নিবাচন করাতে হবে | 

গণ-সংগ্রামের এই দাবিকেই অভিব্যক্ত করেছে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পাটি, ছয় পার্টির জোট, ও বিভিন্ন সংগ্রাম শাঁক্তশালী গণ-সংগঠন । এই 
সংগ্রামের তাগিদেই লংগ্রামী শ্রামক কেন্দ্র সি আই. [টি ইউ জম্ম নিয়েছে । 
শ্রামকেরা সংগ্রামী ; তাদের এতহাসিক দায়িত্ব জনগণের সংগ্রামের পুরো- 
ভাগে থাকা ও তাকে নেতৃত্ব দেওয়া ;) [কম্তু দক্ষিণপণ্থী কমিউনিষ্ট পাটি 
কৃত্রিমভাবে এ আই. টি. ইউ* ি-কে দখল করে শ্রমিকদের সংগ্রামে ও তাদের 
কর্তব্য পালনে প্রচণ্ড বাধা দিচ্ছিল । নি. আই. টি, ইউ. এই চক্রকেই ভেছ্গে 
দিয়েছে । সমস্ত বিষয়কে এই দ্টিভঞ্গণ দিয়ে দেখতে হবে। মেহনতশ 
কৃষক ও ক্ষেতমজহরদের প্রধান সংগঠন [হসাবে মার্সবাদণ কমিউনিষ্ট পাটির 
কৃষক সভা সংগ্রামের চাহিদাকে প্রতিফলিত করেছে । 

গণ-সংগ্রামের এই পর্যায়ে কেন্দ্রীয় শাসক-গোষ্ঠী এবং সমস্ত চক্রান্ত 
কারের আক্রমণকে প্রতিহত করে সংগ্রামী জনগণ অগ্রসর হয়েছে । কৃষক ও 
ক্ষেতমজুররা তাদের আধকৃত প্রায় ১২ লাখ বিঘা জমিকে রক্ষা করা ছাড়াও 
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আরো কিছু বেশী জাম আধকার করেছে । কৃষকদের মাথা ফেটেছে, কিন্তু 
জোতদার, প্দীলশ, সি. আর. বি-র কাছে তারা মাথা নোয়ায় নাই। যত 
কৃষককে পালিশ মিথ্যা মামলায় গ্রেপ্তার করতে চেয়েছে, তার কম অংশকেই 
গ্রেপ্তার করতে পেরেছে । কৃষকরা পািয়ে যায় নাই ; জেলে গেলে বা 
পালিয়ে গেলে সংগ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হত। তারা সংগ্রামের ময়দানে থেকেছে । 
লক্ষ্য করবার বিরয় যে, জনগণ এবং কমঁদের মধ্যে জল ও মাছের সম্পর্ক 
গড়ে তোলার দিকে এটা একটা পদক্ষেপ, যদিও তা এখনও শঞ্জ নয়। 
যুজ্ফ্রণ্টের আমলে যে কৃষকরা জোতদার-মজ-ত্দারদের আঘাত করার শৃ্জি 
অর্জন করেছিল, তা বতমানেও সরকার-পুলিশজোত্দারদের মিলিত 
আক্রেমণের যোকাবিলা করার মতো শাক্ত বঙ'মানে আছে । কৃষক, শ্রমিক, 
কর্মচারী, শিক্ষক ছাত্র-যুব প্রভৃতিরা মাথা উচু করে সংগ্রাম চালিয়েছে । 

সমস্ত সংগ্রামগুূদি এক সঙ্গে ১৪ই জুলাই সাধারণ ধর্ঘট-হরতালে 
মিলে শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক আঘাত হেনেছে । জনগণের এই 
সব সংগ্রামই শাসক-গোষ্ঠীর চক্রান্তকে পর্যদস্তু করেছে, তাদের রাজনীতি- 
গতভাবে পিছন হঠতে বাধ্য করেছে, বিধান সভা ভেঙ্গে দিতে হয়েছে অথাং 
তাদের মিনি ফ্রম্টের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েছে । কিদ্তু তার ফলে শাসক-গোষ্ঠা 
আরো ক্ষিপ্ত ও বেপরোয়া হয়ে উঠেছে । রাজনীতিগভভাবে পিছন হঠতে 
বাধ্য হওয়ায় তারা রাষ্ট্রের সশস্ত্র শক্তির দ্বারা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণকে 
আরো তীব্র করেছে । বিধান সভা ভেছ্গে দিলেও তারা সংসদীয় গণতন্ত্রের 
প্রাথমিক নিয়মকে পদদলিত করে খোলাখুদি ঘোষনা করে যে, কোন 
নির্বাচনে রাজী হবার আগে তারা জনগণকে পিটিয়ে শায়েস্তা করবে । তাই 
শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণ হয়ে উঠেছে আরো হিংত্র। তাই, পিআর পি 
ছাড়াও পোজা মিনিটারীকে পথে নামানো হচ্ছে । শাসক-গোষ্ঠী প্রকারাস্তরে 
বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, সংসদীয় গণতদ্ত্র তাদের কাছে অলংকার ছাড়া আর কিছু 
নয়, তারা দরকার হলে জনগণকে দাবাবার জন্য নিয়মিত মিলিটারী 
বাবহার করবে । নিঃসন্দেহে এ এক গরুত্বপরর্ন ঘটনা | 

গ্রে, বাংলা কংগ্রস তো অনেক দিন হতে এমনি আক্রমণের জন্য 
ওকালতি করেছে । গণ-পংগ্রামের তীব্রতা দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট ও তাদের 
আট পার্টির জোটের নগ্ন চেহারা তারা খুলে ধরছে । আগে তারা নিজেদের 
চেহারাকে কিছ ঢেকে রাখার চেষ্টা করেছে, কিন্তু দিন দিন তা বজায় 
রাখা ছু্কর হয়ে উঠছে । তাই, তারাও খোলাখুদিলি গণ-সংগ্রামকে ভাষ্গার 
জন্য শাসক-গোষ্ঠীর অনুগত বাহিনীর কাজ করতে লেগেছে । কাঁলিকাতার 
যাণবপনুর, বর্ধমানের বিজুড় হতে শুরু করে দ্র্গাপৃর শ্রমিক সংগ্রাম, সরকার 
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কর্মচারণ ধর্মঘট ও ৩১শে আগস্টের শহীদ দিবস প্রভৃতির মধা দিয়ে প্রাত- 
ক্রিয়ার আক্রমণের তীব্রতা দিন দিন ফুটে উঠছে। সংগ্রামী জনগণও এর 
মোকাবিলা করতে শিখছে | দুগগাপুরে সশস্ত্র আক্রমণের সামনে শ্রামকদের 
পিছন হঠতে হয়েছে বটে, কিম্তু নিঃসন্দেহে তাদের সংগ্রাম নৃতনত্বের ইঞ্চিত 
বহন করছে । এই পারিস্হিতি জনগণের ংগ্রামকে নৃতন কঠিন শরে 
উন্নীত করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও মাকরঁসবাদশ ও গণতা শ্ত্রক কমর্খদের 
সামনে এক নৃতন তীব্রতর প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিরপ্রোক্ষত উপস্হিত 
করেছে । এই সংগ্রামের রূপ কী হবে, তা নির্ভর করবে শাসকদের আক্রমণের 
চিত্রের উপর ৷ তবে বুঝতে হবে যে, সংগ্রাম কঠিন হবে । এই পারি- 
প্রেক্ষিতের কথা ভুলে গেলে মার্কসবাদী ও গণতাশ্ত্রিক কমণরা তাঁদের দায়িত্ব 
পালনের উপযুক্ত হতে পারবেন না, এই কথা মনে রেখেই জনগণের প্রতিটি 
সংগ্রামকে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে । 

এই দ্ৃ্টিত্গী দিয়ে আশু নির্বাচনের দাবি ও তার জনা সংগ্রামকে 
বিচার করতে হবে | বুঝতে হবে যে, সংসদীয় গণতন্ত্রের অঙ্গ হলেও িবাচন 
এবং তার ফলাফলকে শাসক-গোষ্ঠী ও তাদের অনুগতরা ভয় পাচ্ছে । এমাঁণ 
অবস্হায় নির্বাচন ও তার ফলাফল শাসক-গোষ্ঠঠীকে কোনঠাসা করতে ও 
গণ-সংগ্রামকে এগয়ে নিতে সাহাযা করবে । সেই জন্যই এগুলিকে কঠিন 
গণ-সংগ্রামের অঞ্গ হিসাবে দেখতে হবে । বুঝতে হবে যে, শাসক-গোষ্ঠী ও 
বিভিন্ন কায়েমশস্বার্থ নির্বাচনের দাবীকে সহজে মেনে নেবে না, শিবাচনেও 
জনগণকে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন হতে হবে এবং নিবাচনের পর জনগণের 
জয়ের বিরুদ্ধেও কেন্দ্ৰীয় আক্রমণের বিপদ বাড়বে । সেই জন্যই কঠিন 
প্রতিরোধ সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত দূঃরে সরে যাবে এমন মনে করা মারাত্মক 
ভূল হবে। 

কেন্দ্রীয় শাপক-গোষ্ঠী শুধন যে নির্বাচনের আঁধিকারকে অস্বীকার করছে 
তাই নয়, অন্যভাবেও সংঁবধানে স্বীকৃত আধকারকে কেড়ে নিচ্ছে । খুব 
সীমাবদ্ধ হলেও রাজ্য সরকারগুলিকে সংবিধানে কিছু আধকার দেওয়া আছে । 
বহু জাতি ভিত্তিক দেশে জাতীর এঁকোর জন্/ রাজ্যগবালর ক্ষমতা ও আঁধকার 
বদ্ধ করা দরকার £ তার বদলে পংকট যত বাড়ছে, ততই কেন্দ্ৰীয় শাসক- 
গোষ্ঠণ এই ক্ষমতাকে কেড়ে নিয়ে কেন্দ্রের চ্বৈরাচারশী আধিপত্য বাড়াচ্ছে। 
কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী গঠন, পি. আর. পি নিয়োগ তারই 
বিপজ্জনক লক্ষণ। পাশ্চমব্গে শাসকগোষ্ঠী সবচেয়ে বিচ্ছিন্ন বলে এই 
রাজ্যকে কেন্দ্র কার্যত: একটি দখলকৃত দেশের মতো চালাচ্ছে ও জনগণের 
নিবাচিত সরকার করতে না দিয়ে এবং বাইরে থেকে পনীলশ ও দৈন্য এনে 
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তাদের সাহাযো নিজেরা দখলদার শাঁক্তর মতো ব্যবহার করছে । অর্থ 
বরাদ্দের দিক দিয়েও একে পথ্গ করা হচ্ছে । সারা ভারতে ক্রমশঃ স্বৈরাচার 
একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার বিপদ বাড়ছে । এই কেন্দ্ৰীয় স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে 
পঁশ্চমবঞ্গের সংগ্রাম তাই ভারতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের এক গন্কুত্বপহ্ণ 
অঙ্গ। তাই নির্বাচন, নি, আর. পি ও বি. আই. এস এফ প্রত্যাহার 
প্রভৃতির দাবি এই সংগ্রামের নির্দিষ্ট রূপ। পাঁশ্চমবঙ্গের সংগ্রাম সারা 
ভারতে গণতাশ্ত্রিক সংগ্রামের সঙ্গে এইভাবে যুক্ত হয়েছে | এই সব কথা মনে 
রেখেই গণতান্ত্রিক কমর্শদের প্রস্তুত হতে হবে। 


দ্ক্ষিণপন্থী ক্লমিউনিস্ট পাটি ও নকরশালপন্থীদেন ভূমিকা 


শাসক-গোষ্ঠর তীব্রতর আক্রমণের মোকাধিলা করার জন্য শ্রমিক, কৃষক 
ও সমস্ত মেহনতা জনগণকে সংগ্রাম এবং সংগঠনের দিক দিয়ে প্রম্তুত করতে 
হলে, যেমন শাসক-গোষ্ঠীর আক্রমণের স্বরূপ নিয়মিত প্রকাশ করতে হবে । 
এর বিরুদ্ধে জনগণের তীব্র ঘৃণা জাগিয়ে তুলতে হবে, তেমাঁন দক্ষিণপন্থী 
কামিউনিস্ট পার্টির অধ:পতন ও ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্বন্ধে জনগণকে নিয়মিত 
সচেতন করতে হবে। তার কারণ, এই পার্টিই শাসক-গোষ্ঠীর হিং 
আক্রমণকে আড়াল করে রাখছে ও তাকে আক্রমণ চালাতে সাহায্য করছে। 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে এদের রাজনীতির কথা আগেই বলা হয়েছে । পৃথিবীর 
দেশে দেশে কমিউনিস্ট বিরোধিতার ধ্বজার আড়ালে সাম্রাজ্যবাদী ও 
প্রতক্রিয়াশীলেরা জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ চািয়ে থাকে । ভারতে মার্কস- 
বাদী কামউনিষ্ট পাটির শত্রুতা করার নামে দক্ষিনপচ্হছী কমিউনিম্টরাই 
কামউনিম্ট-িরোধী ফ্রণ্ট গঠনে উদ্যোগী হয়েছে । জনসংঘ, দ্বতম্ত্র, কংগ্রেস, 
বাংলা কংগ্রেস প্রভৃতির চরিত্র বুঝতে জনগণের কষ্ট হয় না, কিম্তু এই 
পাটি মার্কসবাদের নাম ব্যবহার করে ধাঁনকশ্রেণীর দালালি করছে । 

পশ্চিমবঙ্গে শাসকশ্রেণীর সংকট ও জনগণের সংগ্রাম খুব তীব্র বলে 
এখানে এদের চক্রান্ত খুব ঘৃণ্য রুপ নিয়েছে । যেমন করে শাসক-গোষ্ঠীর 
আক্রমণ তীব্র হয়েছে, এদের অনূচর বৃত্তিও তেমনি করে নীচ স্তরে নেমে 
গেছে। এদেরই উৎসাহে ও প্ররোচনায় বাংলা কংগ্রেস ঘুক্তত্রণ্ট সরকারকে 
ভেঙ্গেছে । এদ্দেরই শত্রুতার জন্য সংগ্রামী বিকল্প যুক্তক্র“্ট সরকার হতে 
পারে নাই। এরাই প্রশাসন ও পুলিশ দপ্তরকে | ১৯৬৯-এ ] কায়েমী- 
ম্বার্থের পোষক বাংলা কংগ্রেসের, হাতে দেবার জন্য জি ধরেছিল । 
যুক্তস্রপ্টকে ভাঙ্গার পর এদের একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে, জনগণের যে 
কোন সংগ্রামের বিরুদ্ধে পুলিপী হামলাকে সমর্থন করা । এরাই তথাকাথত 
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আট পার্টির জোট তৈরশ করে কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে গটিছড়া 
বাঁধবার চক্রান্তের নায়ক । প্রত্যেকটি গণ-সংগ্রামকে মাকসবাদণ কমিউনিস্টদের 
“দূলবাজী” বলে এরা তার বিরোধিতা করছে ও পৃঠিলশকে তীব্রতর হামলা 
চালাতে বলেছে । সরকারশ কর্মচারীদের কো-অঙনেশন কমিটি, মাধামিক 
শিক্ষক সাঁমতি, প্রাথীমক শিক্ষক সাঁমতি প্রভৃতি প্রতিটি সংগ্রামী ও 
দীর্ঘাদনের এতিহ্যবাহী সংগঠনকে ভাঙ্গার বার্থ চেষ্টায় এরাই অগ্রণী 
হয়েছে । 

অতাঁতে এমন অনেক আন্দোলন হয়েছে, যাতে বিভিন্ন পাটির মধো মত- 
পার্থকা হয়েছে । কিম্তু এমন কখনও দেখা যায় নাই ঘে, কোন বামপম্হণ পার্টি 
গণআন্দোলন দাবানোর জন্য পুলিশের সঙ্গে খোলাখদি যোগ দিয়ে 
গহণ্ডামির বাবস্থা করেছে । ছুর্গাপুরেও সরকারী কমণচারীদের সংগ্রামে এরা 
তাই করেছে । দুর্গাপুরে এরা পহালশের গাড়ীতে গিয়ে শ্রামক নেতা ও 
কম্দের মারধর করেছে, গ্রেপ্তার করতে সাহায্য করেছে এবং এখনও করছে । 
অসত্য ভাষণে পটু সরকারণ শয়তান আফসারদের সুরে সুর মিলিয়ে এরা 
গণ-আন্দোলনের নেতা ও কমর্শকে “খুনী” পগহণ্ডা” আথা দিচ্ছে, প্রাতিটি 
পনীলশী আক্রমণের সাফাই গাইছে, প্রাতটি সংগ্রামকে বার্থ বলে কুৎসা 
চালাচ্ছে এবং অত্যাচারের সামনে জনগণের কোন অংশ পিছ হঠতে বাধা হলে 
( যেমন দুর্গাপ-রে ) এরা শয়তানের হাসি হাসছে । 

কুৎসা প্রচার এদের “কালাস্তর”, “আনন্দবাজার”, “যুগান্তর” «“স্টেটসম্যান” 
কেও ছাড়িয়ে গেছে । ম।কর্পবাী কমিউনিষ্ট পািকে ছুর্বল করতে ও গণ- 
সংগ্রামকে বানচাল করতে এরা যত বার্থ হচ্ছে, ততই ক্ষিপ্ত হয়ে দালালির 
পাঁকে ডভ্বছে। অনা দিকে নিজেদের ক্ষীয়মান প্রভাবকে বজায় রাখার জন্য 
তথাকথিত আন্বোলনের খেলা খেলছে । ঘনণভ্‌ত সংকটের মোকাবিলা করতে 
হলে সেই জনাই প্রতোকটি গণতাশ্ত্রক কমর্ণকে এদের স্বরূপ বুঝতে হবে, 
এদের বিরদ্ধে নিয়মিত সংগ্রাম করতে হবে এবং সঞ্গে সঙ্গে এদের প্রভাবে 
এখনও পর্যন্ত জনগণের যে সামান্য অংশ আছে তাদের এক্যবদ্ধ সংগ্রামে 
টানার চেষ্টা করতে হবে । 

সঙ্গে সঙ্গে হঠকারিতা সম্বম্ধে সতর্ক থাকতে হবে । পশ্চিমবঙ্গে 
নকশালপন্হীদের প্রভাব বিশেষ নাই, কিন্তু তার জন্য ভঠকারিতাকে উপেক্ষা 
করা ভুল হবে। কারণ নীভংত সংকটের মাঝে ভেসে পড়া মধ্যবিভ-প্রধান 
সমাজে হঠকারিতার ঝেশক বারে বারে মাথা চাড়া দিতে পারে । প্রাতাক্রিয়ার 
আক্রমণের মুখে দিশেহারা হয়ে, জনগণকে সংগঠিত করার দৃব্হ পথ ছেড়ে 
হঠাৎ চিছন করার ঝোঁক অক্বাভাবিক নয় । এমনি অবস্থা নকশালপন্থশদের 
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সুযোগ দেয়। দ্বিতাঁয়ত:, সাবধান না হলে এরা কিছু ক্ষতি করতে পারে । 
পশ্চিমবঙ্গে গণ-সংগ্রাম যেমন যেমন বাড়ছে, তেমনিভাবে নকশাপপন্থীী 
হঠকারিতা অধঃপতিতিত হয়ে প্রতিক্রিয়ার বাহনে পরিণত হচ্ছে । পৃখিবশর 
ইতিহাস এই শিক্ষা দেয় যে, হঠকারিতার নশতিত তার ধারকদের জনগণ হতে 
বিচ্ছিন্ন করে দেয় এবং তারপরও হঠকারিতা নিয়ে আঁকড়ে থাকলে তারা 
প্রতিক্রিয়ার দোসরে পরিণত হয় । 

ট্রস্কীর অধ:পতনের ইতিহাস এই প্রপত্গে স্মরণীয় £ বূশ বিপ্লবের 
সময় যে ব্যাক্তি তাতে যোগ দিয়েছিল, যে হঠকারিতার জন্য প্রথমে হলো 
কামউানষ্ট পার্টির নেতৃত্বের বিরোধী, পরের ধাপে পার্টির বিরোধী, তারপর 
কাশ বিপ্লবের বিরোধী এবং শেষে ফ্যাসীবাদের সহায়ক । নকশালপস্থীরা 
ট্রটস্কীর চেয়ে অনেক ক্ষুদ্র; তাই তাদের অধঃপতন আরো দ্বত। 
পশ্চিমবাংলার মতো অন্যান্য রাজো গণ-সংগ্রাম তীব্র নয় বলে সেখানে এদের 
অধঃপতন শেষ স্তরে যায় নাই; তারা গণ-সংগ্রামের ক্ষতি করছে, কিন্তু 
পশ্চিমব্গে তারা চরমে গেছে । 

১৯৬৭ সালে নকশালবাড়ীতে হঠকারিরূপে এদের জম্ম। কৃষকদের 
ন্যায়স্গত বিক্ষোভকে এরা ভহঙল পথে চালাল, ফলে আন্দোলন দুবল 
হল এবং নকশালপন্থীরা নকশালবাড়ীতে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তাহলেও 
এরা পশ্চিমবঙ্গে হঠকারণ শ্লোগান নিয়ে আঁকড়ে থাকল । তাদের প্রচারের 
প্রধান কথা ছিল--গ্রামে গ্রামে মুক্ত এলাকা করা ও গ্রাম দিয়ে শহর ঘেরা । 
গ্রামে গ্রামে কৃষি বিপ্লব করতে হবে, এই পোষ্টার সহরের দেওয়াল ছেয়ে 
গেল। কিন্তু কৃষকের সাড়া মিলল না; তারা মাকর্সবাদী কমিউনিস্ট 
পার্টির নেতৃত্বে সঠিক সংগ্রামের পথ পেয়েছে । তাই নকশালপন্থীরা কিছুটা 
মেদিনীপুর জেলার ভেবরায় ও কিছুটা গোপাবজ্লভপুরে অল্প দিনের জন্য 
কৃষক আন্দোলনের ক্ষতি করা ছাড়া আর ক্ষতি করার স্থান পেল না। 

কিন্তু এরা শিক্ষা নিতে নারাজ | রুষক যখন কৃষি বিপ্লব করছে না, তখন 
অমিক গিয়ে এ বিপ্লব করবে । গাও যখন হুল না, তখন কলেজের কিছ: ছাত্র 
করবে । কৃষক নয়, শ্রমিক নয়, [িছ- মধ্যবিত ছাত্র কৃষি বিপ্লব করবে 
কলেজের ছাত্র বিশেষ ঘখন মিলছে না, তখন ন্কুলের তরুন কিছ: ছাত্রকে বিপ্লব 
করতে হবে । কিন্তু, তারা তো গ্রামে গিয়ে বিপ্লব করতে পারবে না, তাই 
স্কুল কলেজে “বিপ্লব” তৈরী করতে হবে। মার্কপবাদ বলে দমাজ ব্যবস্থার 
উপর উপরতলার কাঠামো ণির্ভরু করে) তাই সমাজ বাবস্থা না বদলালে 
উপরতলার কাঠামো বদলানো যায় না। কিন্তু নকশালপন্থীরা এই শিক্ষার 
শ্রাদ্ধ করে বুর্জোয়া শিক্ষাকে ভেগে কৃষি বিপ্রব করার কথা ভাবল । 
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[িদ্তু এই শিক্ষাকে তো ভাঙ্গা যায় না, তাই অতর্ফিতে কিছু বোমা 
ফেলা, পরাক্ষা নষ্ট করা, কিছন্‌ বই পোড়ানো ও পরীক্ষার বই দেখে লেখার 
“বিপ্লব” চালাতে বলা হলো । পৃথিবীতে ফ্যাঁসস্ট ছাড়া আর কেউ বই 
পোড়ায় নাই । নকশালপন্থীরা সেই কাজই করতে বলল । কিন্তু এসবেও যখন 
সুবিধা হলো না এবং ভাল ছেলেমেয়ে পাওয়া গেল না, তখন তারা 
অধঃপতনের চরমে নামল । ভাল ছেলে না মিললেও সমাজ-বিরোধী ও 
মালগাড়ীর ওয়াগন ভাঙ্গার লোকদের মিলতে পারে, কারণ এরা সাহসী ও 
কৌশলধ এবং "বস্লবের” ছাপ লাগাতে পারলে এদেরও সুধা হয় । কমরেড 
লেনিন এদের হতে শত হস্ত দুরে থাকার কথা বারে বারে বলেছেন । 

কিন্তু এরাই হল এখন নকশালপন্থীদের প্রধান অবলম্বন | সকলেই জানেন 
যে, এদের সঙ্গে পুিস ও গুপ্তচর বিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে বা 
আছে। সঙ্গে সঙ্গে নকশালপস্থীদের কাজ হয়ে দাঁড়াল, গণ-দংগ্রামের 
কমর্শদের হত্যা কর। যেহেতু মাকসবাদশী কমর্শদের জনাই জনগণ সংগ্রামের 
সঠিক পথে যাচ্ছে এবং হটকারীদের তথাকথিত বিপ্লব হচ্ছে না, তাই 
তাদের কাছে মাক্সবাদশ কমর্শরাই প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়িয়েছে । মািকন 
সাআাজাবাদ হতে শুর করে ভারতের সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল ও বিভেদকাম? 
শঁক্তর শত্রু হলো মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। এখন তারা নকশাল- 
পম্থীদেরও শত্রু । কী চমৎকার মিল ও অধঃপতন । 

পাশ্চমবছ্গের সমস্ত মার্কপবাদণ ও গণতাচ্ত্রক কমর্দের এই ইতিহাস 
বোঝা প্রয়োজন । সত্যিকারের বিস্লবে বিশ্বাসী সমস্ত তরুণদের সতকক হতে 
হবে । যনে রাখা পরকার যে, মাকিন গুপ্তচর বিভাগের সথ্গে যোগাযোগ 
আছে এমন কিছু শিক্ষক, অধ্যাপক ও ডাক্তারও আমাদের দেশে আছে। 
তাদের মধ্যে নকশালপন্থী থাকা অস্বাভাবিক নয়। নকশালপন্থীদের মধ্যে 
কিছু পথভ্রষ্ট ধুবক বা তরুণ নাই তা নয়। কিন্তু পশ্চিমব্গে নকশালপন্থীরা 
আর শুধু হঠকারী আঁতাবিপ্লবী নয় । এরা প্রাতক্রিয়ার ঘৃণ্য অনুচরে 
পাঁরণত হচ্ছে । তাই হঠকারাতা সম্বন্ধে কোন ছুর্বলতা থাকলে তা ক্ষতিকর 
হবে। 


তীব্রতর প্রাভিন্রোপ্র সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিত 


পাঁরশেষে, সমস্ত মাকসবাদী ও গণতান্ত্রিক কমণকে আবার স্মরণ করানো 
কর্তব্য বলে মনে কার ঘষে, পশ্চিমবংগের জনগণের সামনে প্রতিক্রিয়ার 
আক্রমণের বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিরোধ সংগ্রামের পাঁরপ্রেক্ষিত উপাস্থত হয়েছে। 
তাই, গতানুগাতিকতা ও পুরাতন অভ্যাদ চলবে না। কা করা দরকার তা 
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আলোচনা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয় । তবে, এইটুকু বলতে পা যে, 
আতি দ্রুত সমস্ত অংশের জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বাড়াতে হবে, 
গণ-সংগঠনগ্টিলকে শক্তিশালী ও নূতন অবস্থায় উপযোগী করতে হবে, 
জনগণের চেতনাকে অর্থনপীতবাদের গাঁগুর উত্বেঁ তুলতে হবে, রাজনৈতিক 
সংগ্রামে আরো বেশী করে অংশ গ্রহণ করাতে হবে । তাদের দৈনশ্দিন সংগ্রামের 
সঙ্গে, আশু রাজনৈতিক সাধারণ দাবিগীলকেও যুক্ত করতে হবে| সবেণোপাি 
কঠিন সংগ্রামের জন্য যেরূপ সংগঠন ও কমর্ণ বাহিনী তৈয়ার করা প্রয়োজন, 
তা গড়ে তুলতে হবে। নতি নির্ধারণের পর কম্দের উপরই সব কিছু 
[ির্ভর করে--কমরেড লেনিনের এই কথাকে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে । 
জনগণের ও কমর্শদের শিক্ষার জন্য রাজনৈতিক পুস্তিকা, পাত্রিকা প্রচারের 
গুরুত্ব খুব বেশী । 

ইতিহাস পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও কমাঁদের উপর গর দায়িত্ব অর্পণ 
করেছে । গত কয়েক বছরের ইতিহাস এই আত্মবিশ্বাস এনে দেয় যে, এখানের 
কমর্শ ও জনগণ সে দায়িত্ব পালন করতে পারবে । 


নন্দন, শারদীয়া ১৩৭৭ (১৯৭০) 
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১১ যুব সমাজ ৫ চার কর্টব্য 


[ ১৯৭০ সালের ৫ই ডিসেম্বর, শীশমহল, হাওড়ায় অন্ষ্টত গণতা শ্ত্রিক 
যুৰ ফেডারেশনের ২য় রাজ্য সম্মেলনের প্রথম দশের অধিবেশনে কমরেও 
কোগারের উদ্বোধনশ ভাষণের অংশ | ] 


কমরেড সভাপতি ও কমরেড প্রতিনি ধিগণ, 

সারা ভারতের অর্থনৈতিক সংকট সবচেয়ে যখন গুরুতর আকার ধারণ 
করেছে, যখন প্রতিক্রিয়ার আক্রমণ সবচেয়ে তীত্র, তখন আপনাদের এই 
রাজ্য সম্মেলন হচ্ছে । সম্মেলনে আমাকে আজকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য 
আপনাদের অভিনন্দন জানাচ্ছি । আপনাদের প্রথম সম্মেলনে আমার উপস্থিত 
হওয়ার সুযোগ হয়েছিল, তারপর ছু'বছর কেটে গেছে । সারা পশ্চিমবাংলায় 
আপনাদের সংগঠন যুবকর্দের মধ্যে একটা ছাপ ফেলতে পেরেছে । 

যদ্দি আমর! লক্ষ কার তাহলে দেখব, সারা“ভারত যেমশ আজ প্চিম- 
বাংলার দিকে তাকিয়ে আছে, তেমনি প্রতিক্রিয়ার শক্তও আজ পশ্চিমবাংলার 
দিকে তাকিয়ে আছে-_কেন পশ্চিমবাংলাকে ধমানো যাবে না এই লক্ষ্য নিয়ে। 
বিভিন্ন প্রতিক্রিয়াশীল দলের মধ্যে মতপার্থকা আছে। কিন্তু সবাই 
ভাবছে কেন পশ্চিমবাংলায় মিলিটারী নামানো হচ্ছে না। তারা মনে 
করে পশ্চিমবাংলাকে দমন করা না গেলে গণতাম্ত্িক আন্দোলন সারা 
দেশে ছোঁয়াচে রোগের মত ছড়িয়ে পড়বে । বিভিন্ন জায়গায় আমি 
গিয়েছি-কেরালায় গিয়েছি, সেখানে দেখেছি পশ্চিমবাংলা সম্বন্ধে কি 
একটা অদ্ভূত আগ্রহ তাদের । পাশ্চমবাংলা আন্দোলনের পুরোভাগে, 
এতে যেমন গর্ব আছে, তেমনি চিস্তারও কারণ আছে। আমাদের মত 
বহু জাতি-ভাত্তিক বিরাট দেশে অপম বিকাশ থাকা ম্বাভাবিক। সমস্ত 
জায়গায় সমস্ত দেশে দেশে দেখা গেছে কেবলমাত্র অর্থনৈতিক সম 
বিকাশ হয় না), গণ-আন্দোলনের ক্ষেত্রেও অসম বিকাশ হয়। যেমন 
পৃথিবীর 'বাভন্ন দেশে সাআজ্যবাদ-বিরোধী লড়াই হচ্ছে, কিন্তু ভিয়েতনাম 
তার কেন্দ্রবিম্ছ্ব। রুশ বিপ্লবের ক্ষেত্রেও আমাদের একই আঁভঙ্ঞতা । ১৯১৭ 
সালে পেত্রোগ্রাদ দখল হলেও তারপর দুবছর ধরে তা সারা রুশ দেশে 
ছাড়য়েছিল | চন দেশের একই অভিজ্ঞতা | 

রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে জুলাই মাসে কারখানা থেকে শ্রামকরা বোরয়ে 
পড়েছিল, সৈনিকরা ব্যারাক থেকে অস্ত্র নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল । কিন্তু 
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কমরেড লেনিন বিপ্লবের ডাক তখনও দেননি--দিয়েছিলেন তার ছু-মাস 
বাদে । তিনি প্যার কামউনের পুণরাবৃত্তি চান নি। প্যারি কমিউনের 
শ্রমিকরা প্রস্তুত ছিল । তখন কৃষকরা প্রস্তুত ছিল না। কমরেড লেনিন 
বলেছিলেন, ১৯১৭ সালের জন্লাই মাসে পেত্রোগ্রাদের শ্রামকরা প্রম্তুত 
থাকলেও সমস্ত রুশ দেশ প্রস্তুত ছিল না। দ্ু-মাস পরও কি সমস্ত রুশ দেশ 
প্রস্তুত ছিল? না, কিন্তু পাঁর্হিতি এমন ছিল যার ফলে বিপ্লব ছড়িয়ে 
পড়তে পেরোছল । ভারতে বর্তমানে সেই অবস্হা নেই। কিদ্তু গণতান্ত্রিক 
আন্দোলনের ব্যাপকতা ও তীব্রতার সুযোগ আছে । বত'মান সংকটের ঢুম্বক 
কথা হচ্ছে__অভাব, বেকারী বাড়ছে, সংকট ঘনণভূত হচ্ছে, মানুষ অভিজ্ঞতার 
ভিতর দিয়ে এগয়ে যাচ্ছে । সাধারণ পুণিলশ, মিলিটারি ব্যবহার না করে 
মান*ষকে মোহগ্রন্ত করে রাখা শাসকশ্রেণীর কাজ। কিন্তু যখন মানুষের 
মোহমুক্তি ঘটে তখন তারা ব্যবহার করে শক্তি । মিঁলিটারশ ব্যবহার করে 
সব শেষে । মোহ সৃষ্টি করে যখন তারা জণগণকে বিভ্রান্ত করতে পারে না, 
তখন জনগণের উপর ওরা অত্যাচার চালায় নির্মমভাবে । এরপর সাধারণ 
মানুষ মুখোমুখি সংগ্রামে আসে। 

১৯৬৭ সালের আগে কেউ মনে করত শা শাসন ব্যবস্হার পরিবর্তন 
সম্ভব । পরিবর্তনের চরিত্র আলোচনা না করলেও ১৯৬৭ সালে কেবল 
পশ্চমবাংলায় নয়, অন্যান্য প্রদেশেও সাধারণ মানুষ চেয়েছিল রাজনৈতিক 
শাসনের পারবর্তন | শাসন যখন বাল, তখন চিন্তা করতে হবে, কার শাসন ? 
জমার-পু জিপতির শাসন-_কংগ্রেসের শাসন । কিন্তু কিভাবে পারব 
হবে? যেহেতু পথটা সাধারণ মানুষের মধো পারিচ্কার ছিল না সেই জন্য 
পশ্চিমবাংলা, কেরালা, আর বিহার, উত্তর প্রদেশে এ অবস্থা এক রকম হয় 
নি। মানুষের মধ্যে যাঁ পারিবর্তনের স্বাদ একবার আসে, ভৃলত্রুটির 
ভিতর দিয়ে সে শেষ পর্যন্ত তার লক্ষ্যে পেশীছবেই। 

দ্বিতীয় দিক হচ্ছে, শাসকশ্রেণী এতদিন নিশ্চিত ছিল। আজ আর 

রা পিশ্চিত নয় । সেই জন্য তাদের মধ্যে প্রশ্ন জাগে, যার জনা তাদের 
মধ্যে বিরোধ লাগে-_ভাঙ্গন হয় । গণ-আন্দোলনের চাপে নিজিঙ্গাপ্পা 
ও শাক কংগ্রেস সষ্ট হয়। একদল ভাবে সরাসরি আক্রমণ, অন) দল ভাবে 
নতুন কথা বলতে হবে। কংগ্রেস কৌশল [িিল-_যে পান্টি জনগণকে 
গ্রামের পথে নিয়ে যাবে তাকে আঘাত কর, অন্য পার্টিকে দালালি 
কাজে লাগাও । এটা হাতিহ্াসের শিক্ষা, ভারতে নতুন কিছু নয়। এই 
কৌশলটা আমাদের বুঝতে হবে। শাপক পাটির নীতি অংশত সফল । 
কেরালায়, পশ্চিমবাংলায় ইশ্িরার নীতি অনুসারে যুক্তফ্রন্ট সরকার তারা 
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ভাঙ্গতে পেরেছে । মাক্ঁপবাদী কমিউনিস্ট পাণ্টির উপর আঘাত তারা 
করতে পেরেছে । অংশত তারা সফল হয়েছে । 

যুক্তফ্রম্ট সরকারকে আমরা সংগ্রামের হাতিয়ার বলেছিলাম । এ 
অবস্থা অতাঁতে কখনও হয় [নি । কেন্দ্রে শাসকশ্রেণী, কংগ্রেস সরকারের শাসন, 
রাজ্যে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাশ্টির জয়--এ অবস্থা রাশিয়ায় হয় নি, চীনে 
হয় নি। কমরেড মাকঁস-লেনিনের কথা বুজেয়া রাষ্ট্র ব্যবস্থায় নিবণচনের 
মাধামে সমাজের মৌলিক পরিবর্তন করা যায় না। সেই সঙ্গে কমরেড 
লেনিনের এটাও শিক্ষা যে নির্বাচনকে যদি মনে করা যায় শ্রামকশ্রেণণ 
তার সংগ্রামে কাজে লাগাতে পারবে না, তবে এটা ভূল । আমরা মনে 
কার নির্বাচন করে সমাজের মৌিক পাঁরবর্তন হয় না, কিন্তু নির্বাচনকে 
শ্রামকশ্রেণীর কাজে লাগানো যায় । 

এইখানে বলা প্রয়োজন দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পাটি মনে করে এর 
ভিতর দিয়ে সমাজের পরিবর্তন করা যায় । এরপর আর একদল ণকশালপন্থীরা 
বলল নির্বাচনে শোধিতের ম্বার্থে কোন উপকার হয় না। আমরা দেখেছি 
যুক্তফ্রম্ট-এর আমলে তাছ্িরের দট্টি ভাগ ছিল, কিন্তু তাড়াতাি তা 
কাটানো গেছে ! পশ্চিমবাংলায় শ্রামক-কৃষকের চিন্তা-চেতনা অদ্ভংততাবে 
বেডেছে। পশ্চিমবাংলায় শ্রমিক আন্দোলনে যাঁরা কাজ করেন তাঁরা 
মনে করেন, অর্গনীতিবাদ থেকে সে আন্দোলনকে রাজনৈতিক স্তরে উন্নত 
করা গেছে । দুর্গাপুর এর প্রমাণ ! যঁদও সংগ্রামে শ্রমিকরা পিছু হঠেছে, 
তব তার্দের মধ্যে হতাশা মাসে নি। যেমন গ্রামাঞ্চলে গত ৭ বছরে 
উল্লেখযোগা পরিবর্তন হয়েছিল । আগে কৃষক আন্দোলন মৃলতঃ মাঝারণ 
কৃষকের হাতে ছিল । গরীব মাপুষেরা পুরোভাগে ছিল না। ১০/১২ লক্ষ 
বিঘা খাস-বেনামী জমি দখল তত গরক্ুত্বপহর্ণ পয় | বেশি গুরুত্বপহ্ণ হল, 
গ্রামাঞ্চলের কোটি কোটি গরীব মানুষ আত্মচেতনা বোধ পিয়ে মাথা উচ 
করে জেগে উঠে দাঁড়িয়েছে । 

পশ্চিমবাংলায় দেখেছি যখন যুক্তফ্রম্ট সরকার ভাঙ্গল তখন তারা 
ভেবেছিল কেরালার মত সরকার এখানে করা সম্ভব । ১৭ই মারের ঘটনা 
কেরালার মত হয় নি। মিমি ফুণ্টের চক্রান্ত ১৭ই মার্ট বাথ করে দিয়েছে । 
বিপ্লব হঠাৎ হয় না, একটা নিরবিচ্ছিন্ন পদ্ধতির মধ দিয়ে হয়। ১৭ই 
মাচের পর থেকে শাসকশ্রেণী মনে করল পশ্চিমবাংলায় কেবলমাত্র সরকার 
ভঙ্গ দিয়ে পাল্টা সরকার করা যাবে না। তাই, শুরু হলো পেটাই । পেটাই 
হলো গ্রামাঞ্চলে বেশী । ১৯৬৭-তে পেটাই হয়েছিল শহরে । আমাদের শ্রোগান 
হুলো, অজিত আধকার বজায় রাখতে হবে । স্মরণ করুন কমরেড হো-চি- 


১৩১ 


মিন বলেছিলেন, প্রয়োজন হলে আরও ২০ বছর ভিয়েতপামের মানুষকে রক্ত 
দিতে হবে। 

বর্তমান পারিস্ফিতি কি? কিছু পাওয়া যাবে না বন্লেও আজ মিছিল 
করা যায়। আর একটি শ্লোগান হলোঃ মামলা রূজ হলেও ধরা দেওয়া 
যাবে না। বর্তমানে রাম্ট্র বিপ্লব না ঘটলেও হাই কোর্টের অর্ভার কৃষকরা 
আর মানে না। বর্তমানে যখন বলা হয়েছে-_পালাবে না আর ধরা দেবে না, 
তখন কিছু কিছু জায়গায় তা করা সম্ভব হয়েছে । ৭০ হাজার কৃষকের 
নামে ওয়ারেন্ট আছে, ১০ হাজার ধরা পড়েছে । তৃতীয় শ্লোগান হলো, 
মিনি ভ্রণ্ট করতে আমরা দেবো না। জুলাই মাস পর্যন্ত ওরা মনে করেছিল 
পেটালে মানুষের মনে হতাশা আসবে, প্রতিরোধ করার ক্ষমতা হাস পাবে । 
ইতিমধ্যে বাংলা কংগ্রেস এবং দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পাটি ক্ষেত্র প্রন্ভুত করতে 
পারবে । ১৪ই জুলাই সবশীত্বক হরতাল হলো £ অর্থাৎ শাসকশ্রেণীর ২য় 
স্তরের চক্রান্ত বার্থ হলো, সংগ্রাম ৩য় পর্যায়ে উঠল। ২য় স্তর শেষ হ'ল 
আসেম্বলী ভাঙ্গার মধ্যে । 

শাসকশ্রেণী মনে করল অল্প সময়ে প্রচণ্ড অতাচার চালাতে হবে। 
তাই, ১৪৪ ধারা থাকা সত্বেও আগেও মিছিল হয়েছে, কিন্তু বিজুড়ের 
শাস্তিপর্ণ মিছিলের উপর পুলিশ গুল চালালো । সরকারী কর্মচারী,দর 
ধর্মঘট এই স্তরে দুর্গাপুরে শাসকশ্রেণী তার নতুন কৌশল প্রয়োগ করলো । 
বিজুড়ে ৬০০।৭০০ পুীলশ থাকা সত্বেও ৩০৪০ হাজার লোকের মিটিং 
হল । কোন তীর ধনুক তারা সেদদিন--না আনবার নিদেশ ছিল। 
কিম্তু সেদিন তারা একটা প্রশ্ন করোছিল, পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ এড়িয়ে 
যাব, কিম্তু গায়ে পড়ে আক্রমণ করলে আমরা কি করব? এটা খুব 
তাৎপর্যপহ্্ণ কথা । দুর্গাপুরে একই জিপিস আমরা দেখলাম । সরকার 
কর্মচারীদের সংগ্রাম খুবই বারত্বপহর্ণ। ৩য় স্তর এখানে শেষ হ'ল। 
৪ স্তর আরম্ত হ'ল। 

এই সব ম্তর এতিহািক স্তর নয় এটা পিশড়ির ধাপের মত । শাসক- 
শ্রেণী যা আশা করেছিল-_-জনগণের সংগ্রামী চেতনাকে হারিয়ে দেবে, দাবিয়ে 
দেবে--তারা তা পারে নি। সেই জন্য তারা আরও প্রচণ্ড আক্রমণ, অল্প 
সময়ের মধ্যে ঘণীভূত আক্রমন শুরু করল । বতমান ৪থ স্তরে শুরু করেছে 
_-বিশেষত গ্রামে । গ্রামে আক্রমণ সাথক হলে, তারা তাদের পাঁরকল্পনায় 
অংশত সফল হবে। আজ তাই পি ডি আ্যাকট চালু করা হয়েছে। 
মিলিটারী আজ প্রস্তুত। কিদ্তু মিলিটারী নামালে সারা পৃথিবীতে কংগ্রেস 
সরকারের প্রগাঁতশীলতার মোড়ক রাখা আর চলবে না। কিন্তু আজ ক্ষেত্র 
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প্রন্তৃত করা হচ্ছে । জেল বাড়ানো হচ্ছে । নতুন পৃণিশ পিক্রুট করা হচ্ছে 
২৫০০৬-এর উপর সি. আর. পি. আট মাস ধরে পশ্চিমবাংলায় আছে। 
কংগ্রেপ এই সচ্গে বুঝেছে, কংগ্রেসের নামে আর প্রচার চলানো যাবে না। 
ংক জাতীয়করণ বা প্রি পার্পের কথা বলে পাশ্চমবাংলাকে ভুল বোঝানো 
যাবে না। সংশোধনবাদশ দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পাঁটি ও কয়েকটি মধাবিত্ত 
পাটি মুখে সমাজতদ্ত্র ও বামপন্থীর বুল আউড়ে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে 
অস্বীকার করছে এবং শাপকশ্রেণর হস্তকেই শাক্তশালী করছে । ইতিহাসের 
শিক্ষা এ বাপারে আমাদের গ্রহণ করতে হবে। প্লেখানভ কম বড় নেতা 
ছিলেন না। কমরেড লেনিনের দর দৃ্টি ছিল বলে ১৯০২ সালের পর 
থেকে তা প্রচার করেছেন সংশোধনবাদশীদের বিরুদ্ধে। ১৯১৭ সালের আগে 
মেনশোঁভকরা গভর্ণমেম্টের সাথে এক হয়ে যায় নি। শাসকশ্রেণী যতদিন 
পর্যন্ত নিজে সাক্ষাৎ ভাবে পারবে ততদিন তাঁরা শোধনবাদীর্দের আপন স্বার্থে 
ব্যবহার করবে না। কমরেড লেমিন এদের বলেছেন, শ্রামকশ্রেণীর মধ্যে 
ধনিকশ্রেণীর এজেন্ট । ১৯৩৭ সালের আগে ধনিকশ্রেণী মেনশোভক 
পাণ্টিকে ডাকে নি । প্রথমে ক্যাডেট এবং পরে মেনশেভিকদদের নিয়ে গভর্ণমেপ্ট 
হ'ল, তারপর কাাডেটদের বাদ দিয়ে শুধু মেনশেতিকরা সরকার করল । 
১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় এদের হাতে ক্ষমতা ছিল। একই জিনিস 
দেখা গেল ১৯১৮ সালে জার্ধানীতে । কাইজারের পতনের পর সোশাল 
ডেমোক্র্যাটদের ডাকা হোলো । 


বর্ভঘানে আক্রম্রণ হচ্ছ তিন পান্নায়ে 


১) পুলিশের আক্রমণ ) ২) বিভেদের আক্রমণ ) ৩) ব্যাক্তি হত্যা । 

এ ব্যাপারে একটা কথা বোঝার আছে। মাস তিনেক আগে থেকে 
ফিজিক্যাল এক.সটারমিনেশন € শারীরিকভাবে ধ্বংস করা ) শর হ'ল। 
ভারতের রাজনীতিতে এই প্রথম আমদানী । নকশালপন্থী পাঞ্জাবে আছে, কিশ্তু 
সেখানে মার্কসবাদী কাঁমউানম্ট পার্টির কমর্শকে খুন করা হচ্ছে না। কারণ 
অন্যান্য প্রদেশে শাকশ্রেণীর পেই প্রয়োজন নেই। এই প্রয়োজন এখানেও 
আগে ছিল না। একে বলে ত্রিমুখী আক্রমণ । মারের ভয় দেখিয়ে 
কমর্শদের ঘরে বাঁসয়ে দিতে পারলে ওদেব লাভ । জিনিসপত্রের দাম কমাতে 
হবে। বেকারী দ্র করতে হবে। সেই সঙ্গে কমিউনিষ্টদ্ধের খুন কর। 
ঝাড়খণ্ড, উত্তরখণ্ড, মুসলিম লীগের অনুপ্রবেশ যাঁদ রাজনীতিগতভাবে 
পর্যুদন্ত করতে না পারি তাহলে কিছ করা যাবে না। সমাজ- 
তণ্ত্রের নাম যারা মুখে করে তার বিরোধণতা করে তাদের ম্বরূপ উদ্ঘাটন 
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না করা যায়, তাহলে সংগ্রাম স্বার্থক হবে না। কারণ এটা সংগ্রামের 
অংশ। 

তৃতীয়ত, ব্যজিগিত খুন-খারাপি যা হচ্ছে গ্রামাঞ্চলে ও শহ্রাঞ্চলে” 
নকশালের নাম দিয়ে এখানে এ জানিস করা হচ্ছে । স্তর হল হঠকারাতা 
দিয়ে । হঠকারশরা যখন জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে তখন তারা শত্রুর 
গুপ্তচরে পারণত হয়। ট্রটৃক্কি পালটব্ারোর সদসা হিসাবে যদি সাম্রাজ্যবাদের 
দালাল, ফ্যাসিবাদের দালালে পারণত হতে পারে» তবে চার মজুমদার, কানন 
সান্যালও তা হতে পারে । নকশালপন্থী নেতারা আমাদের পার্টির বিরুদ্ধে 
সেই একই কাজ করেছে । ১৯৬৭ সালের আগে ভুল হওয়ার সুযোগ ছিল । 
(িদ্তু এখন যা হচ্ছে তা বুর্জোয়াদের দালালের কাজ। শ্রামক বিপ্লব করবে 
না, কৃষক বিপ্লব করবে না, বিপ্লব করবে ছাত্ররা । 


নক্রশালপন্থীদেন্ন হ্লাজ হুল তিনটি 


১) মাকবার্দী কমিউনিষ্ট পার্টির কমর্দের খুন করা; ২) স্কুল কলেজ 
বন্ধ করা; ৩) সাধারণ পুটিশকে খুন করা । 

নকশালদের সম্পর্কে যে ঘৃণা থাকা উচিত, এখনও সে ঘৃণা সৃষ্টি করা 
যায়নি । এরা তো ভুল করেও কগগ্রেসকে খুন করে না। একটা করেছে, 
তার জন্য ৮ জনকে প্রায়শ্চিত দিতে হয়েছে । এর প্রমাণ আছে ইটা চলা 
কলেজে । নকশাল করছে গ্রামের যুব কংগ্রেস । আমাদের খুন করলে খুশী 
হবে সাম্রাজ্যবাদ, কংগ্রেস, পি, পি* আই, বাংলা কংগ্রেস । গান্ধিজীর সাথে 
সদ্ত্রাসবাদীদের বিরোধ ছিল, কিন্তু তারা গান্ধীবাদশদের তো খুন করে নি। 

রবীন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগরের মুর্তি ভেছ্গে কি বিপ্লব হবে? এটা ঘটনা ষে 
স্কুল কলেজে শিক্ষার অনেক ত্রুটি । প্রশ্ন হচ্ছে স্কুল কলেজ খোলা থাকলে 
আমার লাভ হবে কিনা? ১৯৪৫ সালে সরকার স্কুল কলেজ বন্ধকরে 
দিয়েছিল । ১৯৫৯ সালে করেছিল । ১৯৬৬তেও করোছিল। নকশালের কথা 
বিশ্বাস করলেও ন্কুল কলেজ খোলা রাখা দরকার ৷ ছাত্ররা গণ-আন্দোলনের 
নেতা নয়, কিম্তু এদের রাজপথে সামিল করে দিলে এরা প্রচণ্ডন্তাবে কাজ, 
করে । নকুল কলেজ বন্ধ হয়ে গেলে ছাত্র হিসাবে এরা কাজ করতে পারেনা । 
স্কুল কলেজ বন্ধ করতে চায় সাআজ্যবাদ, ইন্দিরা গান্ধী, বি. বি. ঘোষ 
[ রাষ্ট্রপতির শাসনকালে ১৯৭০-৭১-এ পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপালের উপদেষ্টা 1 ] 

ব্ত'মানে সরকার নিদেশ দিয়ে স্কুল কলেজ বন্ধ করতে চায় না, কিন্তু, 
অপরকে দিয়ে তা করাতে চায় । পি. আর. পি. এবং বাংলা পুলিশের দধ্যে 
একটা এঁক্য গড়ে তোলার জন্য পশ্চিমবাংলার পুদিশকে খেপানো ভচ্ছে। 
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এই জন্যই পুলিশ মারা হচ্ছে । ভুল করে নিজের লোককে মারা যায় না । 
পৃিশের বড় আফসারকে ওরা মারছে না । আপনারা বলবেন, নকশালপন্থীরাও 
খুন হচ্ছে । তা তোহবেই। ইতিহাসের শিক্ষাও তাই । সাধারণ পুলিশকে 
আর আফপারকে পৃথকভাবে দেখা--এটা মার্কসবাদের চিরকালের কথা। 
ংগ্রেস নকশালদের সাশ্টিফিকেট দিচ্ছে । অজয় মুখান্জি সার্টিফিকেট দিচ্ছে, 
আর দি পি আই ওদের ঠিকাদারী নিয়েছে । তাই, এই ত্রিমুখী আক্রমণ | 
পশ্চিমবাংলা আজ ভারতের গণতাত্রক আন্দোলনের কেম্ঘ্রবিম্ছ। ফসল 
রক্ষার সংগ্রাম এখন কেন্দ্ৰীয় সংগ্রাম । কৃষক তুমি লড়াই কর, আমরা তোমার 
পাশে আছি-_এটা আজ আর আপ্ত বাকা নয়। ফসল কাটার সংগ্রামকে যাঁদ 
আমরা সফল সংগ্রামের রূপ দিতে পারি, সংগ্রাম আরো অগ্রপর হবে । 
আস্তর্জাতিক কমিউনিশ্ট আন্দোলন আজ অত্যন্ত ছুভ[গাজনকভাবে 
বিভক্ত । এ অবস্থা থাকতে পারে না। এর পরিবর্তন হতে বাধা । যে 
পার্টি কষরেড় লেশিন সর্ট করলেন, সেই পার্টি এত জঘণ্য হয়ে গেল! তা 
হতে পরে না । চীনের পার্টির অবস্হাটাই বা মানব কি করে? চাঁনের 
নেতাদের কথা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, ষে"মানুষ অপরের কাছে নিজের 
মাথাটা দিয়েছে সে আর যাই করুক, পে বিপ্লব করতে পারবে শা। এটা 
ভিয়েতনাম বুঝেছে । ১৯৫০ সালে যখন কোরিয়া আক্রান্ত হয়েছিল, তখন 
চন ভলেম্টিয়ার পাঠিয়েছিল । রাশিয়া সাহাধ্য করেছিল। আজ যখন 
ভিয়েতনামের পার্টিকে বলতে হয়, প্রয়োজন হলে বিশ বছর লড়াই, এটা অতান্ত 
দুঃখের কথা । ইন্দোনেশীয়ার পার্টি মার খেয়েছে, এ ব্যাপারে সবার দায়িত্ব 
আছে। তাই ইন্দোনেশীয়ার থেকে আমদের শিক্ষা নেওয়া উচিৎ । 
যুবক যারা তারা একট অগ্রণী হয়। এই ট্রেড ইউনিয়নের সহযোগিতা, 
কৃষক সভার সহযোগিতা তাদের করা দরকার | প্রশ্ন হচ্ছে শাসকশ্রেণী গ্রামে 
পু্লিসকে কেন্দ্রীভূত করতে পারবে কিনা তা নির্ভর করবে পহ্লিসের 
একটা অংশকে শহরে ব্যম্ত রাখা যাবে কিনা তার উপর | তাই, চটকল শ্রামক 
ধর্মঘটের একটা গুরুত্ব আছে । কৃষকের ফসল রক্ষার সংগ্রামের প্রচণ্ড গ+রুত্ব 
আছে। তাই, কৃষকের সমর্থনে যুবকরা অর্থ সংগ্রহে এগয়ে আসবেন । 
পাঁরচ্হিতির মুল্যায়ণ করার জনা আমি এখানে যে কথা বলেছি তা 
একজন পাথী [হিসাবে । আমরা যেন সেই ভাবে প্রম্ভুত হতে পারি, যে পশ্চিম 
বাংলার উপর আঘাত এলে ভারতের ৫০ কোটি লোকের হদয়তম্ত্রে তা 
আঘাত করবে এবং গণতাশ্্রক যুব ফেডারেশন, যা হচ্ছে একটি সজীব সংগঠন । 
আজ আমি এই বলে আপনাদের অভিনন্দন জানিয়ে বক্তব্য শেৰ করলাম । 


_ ধৃবশাক্তি, সেপ্টেম্বর, ১৯৭ 
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১২ কৃষক আন্দোলনের কঠিন সমস্য 


একদিকে মাত্রাহীন ধাপপাবাজী, আকাশছোঁয়া মিথ্যা প্রতিশ্রতি ও 
বেপরোয়া কুৎসা, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান আধা-ফ্যানিম্ট সন্ত্রাস, গণ্ডামী ও 
পুিলিসী হামলা এবং জনসাধারণের উপর আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ও ভারী 
শোষণের এবং লুঠনের বোঝা চাপানো হচ্ছে । যত জোরে গরণবী হঠানোর 
চীৎকার করা হচ্ছে, তত দ্রুত জিনিসপত্রের দাম ও বেকারশ বাড়ানো হচ্ছে। 
মানুষের প্রতি যত দরদের ভান করা হচ্ছে, তত বেশী িফের ব্যাপারে 
খরা-পীড়িত দুঃস্থ জনগণকে নিয়ে বাগ্গ করা হচ্ছে এবং ম্বম্প রিলিফ নিয়ে 
দলবাজী ও দুর্নাতি চালানো হচ্ছে। কৃষির উন্নততর ও গ্রামে বিদ্াতের 
ঝলকা?নির কথা বলে সারের দর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গরীবের কেরো- 
দিনের আলোকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে। যত নাটকীয় ভঙ্গণতে 
ভূমিসংস্কারের বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে, তত জোরে খাস জমি, উদ্ধার করা 
বেনামী জমি এবং ভাগের জমি থেকে প্রকৃত দখলকার কৃষকদের উচ্ছেদ করার 
ও ফসল লুট করার চেষ্টা হচ্ছে এবং গরশব ও মাঝারী চাষীর খাজনা 
বাঁড়য়ে দেওয়া হচ্ছে। সঞ্গে সঙ্গে জনসাধারণ যাতে এই সব আক্রমণের 
বিরুদ্ধ প্রতিবাদ করতে বা আন্দোলন করতে না পারে তার জন্য পুিলসের 
হাতকড়া, ভাগ্ডা ও রাইফেল এবং গুণ্ডা মন্তানদের ছু, পাইপগান ও পিস্তল 
দিয়ে তাদের কগ্দ্বরকে স্তব্ধ করে দেবার অপচেষ্টা চলছে। এক বথায় 
“জনকল্যাণের” চাঁৎকারের আড়ালে দেশের জনগণকে হাত পা বেধে গলা 
টিপে জোতদার-মহাজন ও বৃহৎ পঠজির যুপকাষ্ঠে বাল দেবার অপচেষ্টা 
হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অপেক্ষাকৃত সচেতন, সংগঠিত ও সংগ্রামী 
শাক্তর ধারক । তাই, ব্যাপক সন্ত্রাস ও গুুগ্ডামীর দ্বারা তাদের মের্ন্দণ্ড 
ভেঙে দেবার চক্রান্ত হচ্ছে | পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে জালিয়াতি ও গুণ্ডামী 
করে ক্ষমতা দখলের পর জনগণ সম্বন্ধে ভত সন্ত্রস্ত কংগ্রেসী শাসকর্দের এটাই 
হোল প্রধান চরিত্র । 

১৯৭০ সালের মার্চ মাসে যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দেবার পর হতে এই 
আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং জনগণের প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসী 
শাসকেরা হিংসায় উন্মত্ত হয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় তাকে এক 
নুতন স্তরে তোলে । দমননীতি ব্যবস্থার পরাধির মধো থাকত । ছুনর্শতি 
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থাকলেও [িবাচন হত, জনগণের অত্যাচার সব সময় থেকেছে এবং সময়ে 
সময়ে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তথাপি বিধানসভাকে সংসদীয় স্বার্থে 
সীমাবদ্ধভাবে হলেও তা ব্যবহার করা যেত। এখন সন্ত্রাস ও গনগ্ামীকে 
সেই পাঁরধাঁর বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে! ভারতের বেশীর ভাগ জায়গায় 
গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের আপেক্ষিক দুর্বলতার জন্য, কংগ্রেসী শাসকেরা 
নতুন ধাপপাবাজী দিয়ে জনগণকে সামায়কভাবে ভোলাতে পেরেছে । কিদ্তু 
পাঁশ্চমবঙ্গে গণতাক্ত্রিক শক্তি দ্রুত বিকাশ লাভ করেছিল বলে এখানে তাদের 
সে অপচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে । ১৯৭১ সালের নির্বাচনে তারা তা দেখেছে, 
১৯৭২ সালের পিবাচনে আবহাওয়ায় তারা নিশ্চিত পরাজয়ের গন্ধ 
পেয়েছিল | তারা বুঝেছিল যে, ভারতের অন্যান্য বহু স্থানের জনগণ 
সাময়িকভাবে ভূললেও বাস্তব আভিজ্ঞতা ও সংকটের চাপে তারা নহতন করে 
মোহমুক্ত হয়ে গণ-সংগ্রামের মধ্যে নেমে পড়বে । তখন পাশ্চমবণ্গের শক্তি 
শালী গণশক্তি বেচে থাকলেও তা তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকবে ও বিকল্প 
পথের সন্ধান দেবে । তাই, কংগ্রেসী শাসকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদীয় গণতদ্ত্রকেই 
হত্যা করেছে এবং আরো বেশী সন্ত্রা ও গঁগামীর দ্বারা পশ্চমব্গের 
গণতাশ্ত্রিক শাঁক্তকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধ্বংস করতে চায় । এই ভাবে না দেখলে 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসী শাসকদের হিংশ্রতাকে বোঝা যাবে শা। 
এমনি পারিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের পামনে 

অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব ও কঠিন কর্ত'বা উপস্থিত হয়েছে । এই গণতাশ্ত্রিক 
শক্তর অন্যতম প্রধান অংশ এবং সংখ্যা ও ব্যাপকতার দিকা দয়ে দেখলে 
সবচেয়ে শক্তিশালশ অংশ হোল সংগঠিত কষক আন্দোলন | প্রধানত: পশ্চিম 
বঙ্গে গত কয়েক বছরে কৃষক আন্দোলনের দ্রুত বিকাশই এখানে শ্রেণী 
সম্পর্কের ভারসাম্যকে শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে বিশেষভাবে পাঁরবতিত করেছে। 
গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবের ভাত্তি পড়বড়ে হয়ে গেছে। 
১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখতে গেলে কংগ্রেসের 
প্রভাব বেশী ছিল। পরবতর্ণ সময়ে সেটাই ভেঙে গেছে । কমরেড লেনিন, 
লক্ষ লক্ষ গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর-_তাপের বিপ্লবী শাক্তর বিকাশের 
গুরুত্বের উপর অত্যন্ত জোর দিয়েছিলেন, আমাদের দেশে যাদের সংগঠিত 
শান্তর ছ্র্বলতা ছিল, গণতা শিত্রক শক্তির বড় ছুর্বলতা--সেই অগাঁপত গরীব 
কৃষক ও ক্ষেতমজুররা অতীতের জড়তা কাটিয়ে নতন চেতনায় সমৃদ্ধ হয়ে 
ইতিহাসের শ্রষ্টা রূপে ও সংগঠিত শাক্ত হিসাবে প্রতিষ্ঠালাভ করেছে 
এটাই হয়ে উঠেছে জমিদার-পঈজিপত্তি শোষকদের প্রাতানীধ কংগ্রেস 
শাসকদের কাছে সবচেয়ে ভয়ের বন্তু । যখন এদের আর ভুলিয়ে স্বেচ্ছায় 
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গোলামে পারিণত করা যাচ্ছে না, তখন এদের পিটিয়ে, খুন করে ও 
ভয় দেখিয়ে গোলাম বানাতে হবে-_-এটাই হোল কংগ্রেসী শাসকদের নীতি । 
এরই ফলে সমগ্র পরিস্থিতিতে নতনত্ব দেখা দিয়েছে । 

আজকের দায়িত্ব ঠিকমত বুঝতে হলে সংক্ষেপে পশ্চিমবঙ্গের কৃষক 
আণ্দোলনের বিকাশের ধারাকে স্মরণ করা প্রয়োজন । ১৯৩০-৩২ সাল 
হতে ১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ 
ছিল, রায়ত কষক ও প্রজাদের আন্দোলন । তখনও এটা আক্ষারক অর্থে 
জমির সংগ্রাম ছিল না বটে, কিন্তু তা ছিল জমির সঞ্গে সম্পর্কিত ভাগের 
ধাবীর আন্দোলন । এর থেকেই ধাপে ধাপে জমির আধকারের প্রশ্ন উঠেছে । 
এই প্রথম বর্গাচাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামের পুরোভাগে এল | ক্ষেতমজু- 
রেরাও এর সঞ্গে যুক্ত হয়েছে । সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের পটভহামকায় 
এই সংগ্রাম এক জাতীয় সংগ্রামের রুপ নিয়েছিল । কিম্তু, বর্তমান 
পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুিতে তখন এই সংগ্রাম তেমন ব্যাপকতা লাভ করতে 
পারে নাই, বড় বড় জোতদার-প্রধান [িশেষভাবে জলপাইগনুড়ি জেলায় এবং 
২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরে তা কিছুটা বিস্তার লাভ করেছিল । দেশ স্বাধীন 
হবার পর পশ্চিমবঙ্গে উপরোক্ত সংগ্রামের এতিহ্য বহন করে ১৯৪৮-৫০ সালে 
বড় জোতদার-প্রধান জেলাগহলিতে উচ্ছেদের বিরুদ্ধে ও ভাগের জনা 
আন্দোলন হয়েছে । কিম্তু তখনও এই সংগ্রাম ছিল প্রধানত: অম্প এলাকায় 
বর্গাপারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। 

১৯৫৪-৫৫ সাল হতে অর্থাৎ জমিদার ক্রয় আইন পাশের পর হতে সবর 
ব্যাপক উচ্ছেদ কৃষক আন্দোলনের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । ফলে 
উচ্ছেদ বিরোধ" সংগ্রাম সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে | বগণাদার রেকডের এবং 
ভাগের দাবীতেও আন্দোলন হয়। কিন্তু, এই শেষোক্ত দাবীর আন্দোলন 
সবত্র ব্যাপকতা লাভ করে না। ২৪ পরগণা ও মেদিনীপুরের কিছু শক্ত 
বর্গাদার প্রধান এলাকা ছাড়া অনাত্র রেকডের আন্দোলন তেমন দানা বাঁধতে 
পারে নাই । কারণ, রেকড করতে গেলে উচ্ছেণ বেড়েছে, অথচ আ প্রাত- 
রোধের মত সংগ্রামের শক্তি গড়ে ওঠে নাই। প্রতি বছরে চাষ এবং ফসল 
কাটার সময় উচ্ছেদ প্রতিরোধ সমস্যা ও ফসল রক্ষা করা সবচেয়ে বড় সমস্যা 
হয়ে দাঁড়য়েছে । এই প্রশ্নে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের আইনের 
আসল শ্রেণী চরিত্র কৃষকদের ামনে ফুটে উঠতে লাগল । এমনই ভহমি- 
সংস্কারের আইন হোল, জামির সিলিং ও বর্গাদারের আধিকার সম্বন্ধে এমনই 
বিধান হল, ষে উদ্বৃত্ত জমি ও বেশী ভাগ পাবার বদলে কৃষকদের মাথায় নেমে 
এল উচ্ছেদের খড়গ ৷ কৃষকেরা যখন আইনে প্রদত আধকারগুদি আংশিক- 
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ভাবে কাষকরণ করার চেষ্টা করছে, তখন সরকার তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে 
উৎকট দমননশীতি । ফলে “দখল রেখে চাষ কর ও ফসল রক্ষা কর” এই 
আওয়াজ হয়ে দাঁড়াল সাধারণ রণধ্বনি । ভাগের সংগ্রাম জাষ রক্ষার সংগ্রামে 
পাঁরণত হল ৷ এই সংগ্রাম শুধু মেদিনীপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতির কিছু 
অংশে সীমাবদ্ধ নাথেকে প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ল, যদিও তখন 
পযন্ত আন্দোলনে সাক্রিয় অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকত কম। 
জাম সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে এইভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার যধা দিয়ে কৰক 
আন্দোলন এক ধাপ এগিয়ে গেল । 
উচ্ছেদ বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জমির আশ্দালনে এক নৃতন 
দাবী ও আওয়াজ দেখা দিতে লাগল, যা ১৯৬৭ সালের পরব যুগে অতাস্ত 
গুরুত্ব অর্জন করেছে ;$ তা হোল খাপ জাম বাল ও বেনামী জাম উদ্ধারের 
আন্দোলন । ১৯৫৮ সাল হতে এই আন্দোলন এগুতে লাগল। যে 
জেলাগু্লিতে অনেক দিন হতে বগগাদার আন্দোলন হয়েছে, ম্বভাবতঃ 
সেই ২৪ পরগণা, মেপিনীপুর প্রভৃতিতেই এই আন্দোলন প্রথম পানা 
বেধেছে । ভমিসংস্কার আন্দোলনের এটা একটা নহতন পদক্ষেপ ও বিশেষ 
তাৎপর্যপরর্ণ ! এতধিন পর্যন্ত বাদারদের দখলে থাকা জমিগুাশতে 
ভাগ দখল রক্ষা করাই ছিল প্রধান সংগ্রাম । এই প্রথম সুরু হোল 
জোতদার-জাঁমদারদের বাড়তি জমি বণ্টনের জনা সংগ্রাম । আইনত; ষে 
দামানা পারমাণ জমি খাস হয়োছল, অথচ যেগুলি কংগ্রেস সরকার 
জোতরারদেরই দখলে রেখে দিয়েছিল, সেগুলি জমিহীন বা ভাগ দখলদার 
কৃষকদের মধো বিলি করার এবং বেনামী জমি উদ্ধার করার জন্য 
গ্রাম শুরু হোল । বড় জোতারদের যে জমি বেনামী বলে সন্দেহ হয়েছে 
সেগুদি দখলে রাখা, তার ভাগ না দেওয়া এবং সরকারকে আইন অনুযায়শ 
তদম্ত করতে বাধ্য করা ছিল আন্দোলনের কৌশল । তার জন্য প্রত্তি বংসর 
হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, অনেককে মার খেতে হয়েছে, 
২১ জন করে খুনও হতে হয়েছে । এর ফলে কিছু পরিমাণ জাম প্রকৃতই 
উদ্ধার করা গিয়েছিল । যও এমনি আন্দোলনের ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ 
এবং সাফল্যও ছিল সীমাবদ্ধ, তথাপি এটা কৃষক আন্দোলনে একটা নতুন 
পদক্ষেপের পঞ্চনা করল । 
এভাবে অতাঁত হতে ১৯৬৬ সাল পযন্ত কৃষক আম্বোলন ধাপে ধাপে 
নুতন স্তরে উঠেছে, কংগ্রেস সরকারের আইন ও তার প্রয়োগের শ্রেণী চরিঞ্জ 
সম্বন্ধে ককের সংগ্রাম লব্ধ তিক্ত আভজ্ঞতা হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের 
সংগ্রামের মনোভাবও বেড়েছে । মুশিদাবাদ জেলার একটি ঘটনায় দেখা 
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গেল কাঁতাবে কৃষকদের অভিজ্ঞতা ও চেতনা বাড়ে । এখানে বগ্ণাদাররা 
আধা ভাগও পেত না। ১৯৬৫ সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনে বগ্গাদদারের 
আঁধকার সম্বশ্ধে এক ইস্তাহার প্রচার করে । এতে বিশ্বাস স্থাপন করে নবগ্রাম 
ও পার্ববতাঁ থানার গরীব বর্গাদারেরা রসদ ও আর মাত্র আধা-আধি 
(৬০।৪০ নয় )ভাগ দাবী করে । জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শুধু ধানই লুঠ 
করলো না, সঙ্গে স্গে কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুরু করে দেয়। যে 
শাসনতদ্ত্রই ইস্তাহার দিয়েছিল, সেই শাসন-যধ্ত্রই পুীলপকে পব“তোভাবে 
জোতর্দারদের সাহায্য করল। এমনি বহন আভিজ্ঞতা কৃষকর্ধের চেতনা ও 
সংগ্রামী শাক্তর বিকাশে পাহাষ্য করল । 

কৃষকদের এই শাঁক্ত ও চেতনাই ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে 
পরাজিত করতে সাহায্য করল। ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন 
এবং ১৯৬৯ সালে আরো উন্নত পর্যায়ের যুক্তফ্রণ্ট সরকার প্রতিষ্ঠা কৃষক 
আন্দোলনের দুর্বার অগ্রগতির অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করল । পশ্চিমবঙ্গে 
সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে গুকুতৃপহ্ণ 
ভুমিকা পালন করেছে বলেই এখানে যুক্তফ্রণ্ট সরকারের চরিত্র ছিল 
সংগ্রামী । এই সব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক মাক“সবাদী কমিউনিস্ট 
পাটি ছিল যুক্তফ্রণ্টের প্রধান শাক্ত। এই সরকার জনগণের মনে অলীক 
আশা সৃ্টি করে নাই ) জনগণের সংগ্রামের উৎস মুখ খুলে দিতে সাহাষা 
করেছিল মাত্র । গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে পাঁলসের অত্যাচার বন্ধ করে এই 
সরকার এক তাৎপর্যপর্ণ ইতিবাচক ভুমিকা পালন করেছে । 

এই প্রস্গে একটা কথা পািচ্কার বোঝা দরকার । এই সরকার 
গণ-আন্দোলনের বিস্তৃতির অনুকল পাঁরবেশ দৃষ্টি করেছিল ; কিন্তু 
আন্দোলন করেছে সংগঠিত গণশক্তি। অতাঁতে নানা বাধা ও পুলা 
আক্রমণের সম্মুখীন হয়ে কৃষক আন্দোলন ধাপে ধাপে যে স্তরে উঠেছিল, 
তাই পরবতর্ণ অনুকুল পারাস্থিতিতে বাপক অভিযানের ভাত্তি তৈরশ 
করেছিল । বাঁধ ভাঙা বন্যার মত কৃষক আন্দোলন সবত্র ছড়িয়ে পড়ল। 
শুধু মাত্র দ্বষ্প সংখাক অগ্রণণ কৃষকই নয়, প্রতি জেলায় ও এলাকায় অগণিত 
গরীব কৃষক এবং ক্ষেতমজুর সোনার কাঠির ছোঁয়া লেগে জেগে ওঠার মত 
গোলামীর মনোভাব ছেড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল । এরা নিজেদের মধ্যে তন 
শাঁক্তর সন্ধান পেল । এরা শুধু সংগ্রামী শাঁকতরই পাঁরচয় দিল না, গোলাম, 
সমাজের ক্নেদ ও ক্লীবত্ব দর করে নুতন মনুষ্যত্বের মর্ধাদা প্রাতিষ্ঠা করল। 
আশ্দেলেনের জোয়ারে কিছু কিছ ভুল হয়নি তা নয়, কিন্তু তা বড় ছিল 
না। আমি নিজে গরশব কৃষকদের বৃদ্ধি, চেতনা ও নেতা হবার যোগ্যতা 
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দেখে অভিভ্ত হয়েছি । জোতদার-জমিদারদের বিচ্ছিন্ন করে সাধারণ 
মানুষদের এঁকাবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ আমি দেখেছি । ছোটখাটো 
ভুলত্রুটি ধাঁরয়ে দিলেই তারা দ্রুত শুধরে হিতে চেষ্টা কবেছে। 

১৯৬৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলন যে স্তরে উঠেছিল, তারই উপর দাঁডিয়ে 
এই দময়ে সংগ্রাম এগয়ে গেল । একটা একটা করে ফুলের পাপাঁড় খোলার 
মত কৃষকর্দের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা ধাপে ধাপে, অথচ দ্রুতগতিতে বেড়েছে । 
এক বছরের অভিজ্ঞতা এক মাসে, এক দিনে হয়েছে । প্রথম স্তরে সবত্র উচ্ছেদ 
বন্ধ করা হয়েছে, তারপর সংগ্রাম উঠেছে খাস জমি বির স্তরে। লক্ষা 
করতে হবে যে, সরকার এই সব কাজে সাহায্য করেছে মাত্র, কিন্তু কাজগহল 
সুষ্ঠুভাবে দ্রুতগতিতে করেছে সংগঠিত কৃষকরা । 

পরবতাঁ ধাপে ১৯৬৯ সালে সংগ্রাম আরো ব্যাপক ও উচ্চ স্তরে উঠেছে । 
যে সব জেলায় খাস জমি বিির কাজ শেষ হয় নাই, তা শেষ করে অতি দ্রুত 
আন্দোলন বেনামী জমি উদ্ধারের স্তরে সবত্র উঠে গেল। সতাকারের 
ভৃমমিসংস্কারের পথে এ এক বিরাট পদক্ষেপ । আইন ও প্রশাসন যা করতে 
পারে নাই, জাগ্রত কৃষক তাই করতে লাগল কৃষকদের শ্রেণী চেতনাবোধ 
বেড়ে চলল, তাদের আত্মবিশ্বাস আরো বাড়ল । বুয়া আইন কানুন, বিচার 
ব্যবস্থা সম্বন্ধে কষকর্দের একটা মোহ থাকে ও ছিল। িশেষ করে বিচার 
বাবস্থ(র শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে তাদের সঠিক চেতনা বোধ ছিল না। জোতাররা 
বেনামী জমি বাঁচাবার জনা যখন বিচার ব্যবস্থার অপ-ব্যবহার করতে লাগল 
( এলোপাথাড়ি ইনজাংশন দ্রারা ) তখন কৃষকরা প্রথম একট থমকে দাঁড়ালেও 
শীভ্রই এই বাধা অপসারিত করে ন্যায় নাতির মর্ধাদা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে 
গেল । কমরেড কার্ল মার্কস বলেছেন, যে মানুষ যেমন নিজের কাজের দ্বারা 
পাঁরপাশ্খিককে বদলায়, তেমান তার মধ্য দিয়ে সে নিজেকেও বদলায় ৷ তারই 
অদ্ভূত প্রমাণ দেখা গেল-জমির সংগ্রামের ৰাধা অপদা(রিত করতে [গিয়ে 
কৃষক তার নিজের চেতনাকেই বদলাতে লাগল । বিচার বাবস্থারও শ্রেণী 
চরিত্র গে বুঝতে সুরু করল । 

এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ আরো এক মহলাবান আভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করতে লাগল । ত৷ হোল, কৃষকদের সংগঠিত সংগ্রামের সাহায্য ছাড়া উপর 
হতে আমলাতণ্ত্রে দ্বারা কোন ভাামসংস্কার কার্যকরী করা যায়না । এই 
আিজ্ঞতা সারা ভারতে গণতাশ্ত্রক শাজ্র প্রপারে সাহাযা করেছে। 

আম এই প্রবন্ধে ১৯৬৭-৭০ সালের সময়ের কষক আন্দোলনের বিরান 
সাফলা- উচ্ছেদ বন্ধ, খাস জাঁম বিলি, বেনামী জন্ম উদ্ধার, চোরাবাজারা 
সঞকুচিত করা, মজুরী বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করছি না। তা 


১৪১ 


বহুবার আলোচিত হয়েছে । আমি কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, তীব্রতা, 
উচ্চ স্তরে উন্নয়ন এবং পুরানো ফুগের অন্ধ, ভীরু গরীব কৃষকের আত্মবিশ্বাসে 
ভরপুর জাগ্রত নুতন কৃষকে রংপাস্তর--এই সবের প্রতি সকলের দৃষ্টি 
আকরণ করতে চাই। জমির সংগ্রামে কৃষক সমাজের বেশীর ভাগ অংশ 
নশচের তলাকে সামনে এগয়ে নিয়ে এপ ॥ জমিহীন মজুর শুধু জাঁমর 
সংগ্রামে এগিয়ে এল না, গ্রামের গরীবের এঁক্যের পটভহমিকায় সে মজুরীর ও 
কাজের সংগ্রামে এবং মজুতদার বিরোধী আমদ্দোলনে তারা এগিয়ে গেল। 
কংগ্রেস শাসনে যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন ধিন বাড়ছে, তাদের সক্রিয় 
ভূমিকাও আরো স্পম্ট ফুটে উঠতে লাগল । খেতমজৃর আদ্দোলন এখনও 
দুর্বল, তবু তা এগিয়েছে । 

আমাদের গ্রামগুল দারিদ্র পীড়িত, বিষাদময় বাহ্যিক রূপের পরিবর্তন 
হয় নাই। কিন্তু, এই মানুষ্গলির চিন্তায়, চেতনায় ও সংগ্রামী শক্তির 
বিকাশে বিরাট পরিবর্তন হয়ে গেছে । ছ্বেচ্ছায় গোলামীকে মেনে নেবার 
মত পুরনো কৃষক আর নাই ; তা আর কোন দিন ফিরে আপবে না। গরীব 
কৃষকদের মেরে কেটে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিছ দিন 
তার মুখ বন্ধ রাখা যেতে পারে, কিম্তু তাকে দিয়ে স্বেচ্ছায় গোলাম বানিয়ে 
নেওয়া যাবে না। এখানেই কংগ্রেস শাসকদের ভয়, আর এখানেই গনতা শিত্রক 
শক্তির ভবিষ্ৎ। সমাজের প্রগতিশীল পা'রবততনে আগ্রহী যে কোন 
গণ্তাশ্্রক মানুষ গ্রামের কৃষকদের এই পাঁরবর্তনে খুশণ না হয়ে পারে না। 
িল্তু, শ্রেণী-সংগ্রামের এই তীব্রতার জন্য জোতদার-জমিদারেরা এবং সমস্ত 
প্রতিক্রিয়াশশল কায়েম স্বার্থের দল আতংকিত হয়ে উঠল । এর মধ্য তারা 
তাদের মৃতার পরোয়ানা দেখতে পেল । তাই, য.ক্তফ্র্ট সরকার ভেঙে গেল। 

এই জন্যই যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙে শাসক-গোষ্ঠী নিশ্চিত হতে পারল 
না। তাই, জাগ্রত কৃষকদের মেরু ভেঙে দেবার জনা, জোতদার-মজুতরটার- 
দের পুরাণ প্রভৃত্ব ফিরিয়ে আনার জনা উত্তরোত্তর তীত্র আক্রমণ চালাল । 
এলো দি আর পি, মিলিটারী ; তৈরী হোল খুনী গবপ্া-মস্তানের দল, 
শুরু হোল খুন ও জেল ভতির পালা । দমননীতিত আধা-ফ্যাটসম্ট সন্ত্রাসের 
স্তরে উঠল । কিন্তু যুক্তফ্রম্ট সরকার বূপী কৃষকদের রক্ষা কবচ কেড়ে নিলেও 
এ সময়ে ব্যাপক কৃষকদের মধ্যে যে আত্মচেতনা ও দংগ্রামী শক্তি গড়ে উঠেছে 
তাকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় নাই। এরই উপর দাঁড়িয়ে কৃষকরা তাদের 
অশ্জিত অ[ধকার রক্ষার জনা এঁকাবদ্ধ প্রাতরোধ শক্তির পারিচয় দিয়েছে 
১৯৬৭-৭০ সালের সংগ্রামের শিক্ষা না থাকলে এমনি একটানা হিং 
আক্রমণের সামনে কৃষকেরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। আর 


৯৪৯, 


একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে । জাঁমর সংগ্রামের মধা দিয়ে যেভাবে 
বিভিন্ন জাতি ও ধরনের কৃষক এঁকাবদ্ধ হয়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িকতা ও 
জাতিগত বাধা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে । আজ আর জাতি বা সম্প্রদায়ের 
নামে কৃষকদের বিভক্ত করা আগের মত সহজ নয় আ্ন্ততঃ পশ্চিমবঙ্গে | 

১৯৭০-৭১ সালে পশ্চিমবঙ্গে রাজ্যপালের শাসনে কেন্দ্রের শিদেশে 
যখন জনগণের বিরুদ্ধে আক্রমণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তখন কৃষক 
আন্দোলনের সামনে নৃতন করতবা দেখা দিল। সংগঠিত ও জাগ্রত $ষকরা 
যোগাতার সঙ্গেই সে কর্তব্য পালন করেছে । এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে 
দাঁড়িয়ে কৃষকরা অতাম্ত দঢৃতার সঙ্গে তার্দের জাম ও অন্ানা আঁজত 
অধিকার রক্ষা করেছে । মাত্র ২-১টা ছোট এলাকা ছাড়া কার্যত; সমন্ত 
পশ্চিমবঙ্গেই তা দেখা গেছে। এই সংগ্রামের মধা দিয়ে কৃষকদের সাহস, 
আত্মাবশ্বাস, দ্‌ঢ়তা, প্রতিরোধ ক্ষমতা ও একা এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধ 
তাদের ঘৃণা আরো বেডেছে। এটাই প্রতি ফলিত হয়েছে ১৯৭১ সালের 
নির্বাচনে । পরবত্তাকালে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ আরো হিংস্র ও নগ্রব্ূপ 
নিয়েছে, কিন্তু কৃষকেরা দঢ়ভাবে দাঁড়য়েছে। রক্তাক্ত শরীর শিয়ে তারা 
বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে গেছে । ফলে কোন ভাবেই 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধে যোহ সৃষ্টি করা বা তাদের দাবিয়ে দেওয়া 
শাসকণশ্রণীর পক্ষে সম্ভব হয় নাই : বরং জনগণের মনে কংগ্রেস বিরোধী 
একাবদ্ধ সংগ্রামের মনোভাব বেড়েছে । এটাই বামপদ্ইণ ঞ্রম্ট গঠনের বাস্তব 
অবস্থা সৃষ্টিতে সাহায্য করে । 

১৯৭১ সালের শেষের দিকে কংগ্রেসী শাসকেরা তাদের আক্রমণকে আরো 
নগ্রও হিংআ্র করে তোলে । আর শুধু গ্রেপ্তার বা গুপ্ত হত্যা নয়, কৃষক 
আন্দোলনের শক্ত এলাকাগুদিতে পি-আর-পি ও শপন্ত্র গৃণ্ডাদের মিলিত 
আক্রমণ সুরু হল । বর্ধমান জেলায় তা সবচেয়ে জঘণা রূপ নিল । কুষকদের 
একা ও দৃঢ়তা যতই থাক না কেন, এমনি নগ্র হিংশ্র ও সশস্ত্র আক্রমণের 
সামনে দাঁড়ান তাদের পক্ষে দুরূহ হয়ে উঠতে লাগল । কৃষক আম্দোলনের 
সামনে নুতন প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল । তবু জাগ্রত কৃষকরা দমে নাই। 
তারা মার খেয়েছে, খুন হয়েছে, তাদের ঘর জ$লেছে, তবু তারা মাথা 
নোয়ায় নাই। কৃষক ও অন্যান্য জনগণের এমনি মনোভাব এবং সেই 
অবস্থায় বামপম্হণ ফ্রম্ট গঠন । ১৯৭২ সালের পিব্বাচনে কংগ্রেসের পরাজয় 
বাস্তব সন্তাবনায় পাঁরণত করল । সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে? 
পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের পরাজয় বৈপ্লাবক তাৎপর্য শাসকশ্রেণীকে পাগল করে 
তুলল এবং তারা তাই সংসদীয় গণতণ্ত্রকেই হত্যার সিদ্ধান্ত পিল ও গহুণ্ডামী, 
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জালিয়াতি এবং মিথ্যাচারের দ্বারা তাকে কার্করী করল । পশ্চিমবঙ্গের 
পাঁরদ্হিতিতে নুতন পর্যায় উপচ্হিত হল । 

এমনিভাবে নিবশচনের পথ বাতিতিল করে শাসক-গোষ্ঠী তাদের সম্ত্রাসকে 
অনেক বাড়িয়ে দিল- পুিলিপী আভিযানের সচ্গে সঙ্গে সবত্র কংগ্রেসী মন্তান- 
বাহিনীর নগ্ন আস্ফালন ও হামলাবাজী তীব্রতর হোল । এমননি অবস্হায় 
কৃষক সংগ্রামের সামনে সম্পর্ণ নৃতন ও জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। 
সর্বত্র কৃষকর্দের মধ্যে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল। কেন এই থমথমে 
ভাব দেখা দিল তা না বুঝতে পারলে, আজকের কর্তবা নির্ধারণ করা 
সহজ হবে না। এর প্রধান কারণ নুতন রাজনৈতিতক পাঁরিস্হিতি । এর 
আগে শাসকশ্রেণর আক্রমণ তীএঙপ হোলেও জনগণের সামনে নিবাচনের 
বাণ্তব সম্ভাবনা ছিল। জনগণের অন্যান্য অংশের মত সংগ্রামী কৃষকেরাও 
ভাবত যে, তখন বাইরের আন্দোলনের সঙ্গে বিধানসভার সুযোগকেও কাজে 
লাগানো যাবে । এই চেতনা তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিশেষ গাঁতবেগ 
দিয়েছে। 

কিন্তু যেভাবে ১৯৭২ পালের নির্বাচনকে শেষ করা হয়েছে, তাতে জন- 
গণের সামনে নির্বাচনের পথ রুদধ হয়ছে । সকলে এ বিষয়ে পরা সচেতন 
হোক বা না হোক, তাদের মধো এ অনুভহ্তি সৃষ্টি হয়েছে, যে নিবশচনের 
পথ শাসক-গোষ্ঠশ অস্ত্রের জোরে বন্ধ করে দিয়েছে । শাসকশ্রেণী সমগ্র রান্ট্ 
যত্র নিয়ে তাদের সামনে নির্মমভাবে উপাস্থিত। আজ আর তাদের সামনে 
লক্ষা হিসাবে কোন নিশ্বিষ্ট দিনক্ষণ নাই, যে আগের কায়দায় রাজনৈতিক 
অবস্থা পরিবর্তন করা যাবে । এখন অবস্থা অনেকটা “অনির্দিষ্টকালের জনা* 
যাত্রা । একমাত্র নিজেদের সংঘ শক্তি, চেতনা ও দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে 
তাদের এখন এগুতে হবে । এই পারিবশ্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতির মোকা- 
বিলা করার জন্য জনগণের সংগঠন ও চেতনার আগের স্তর আর যথেন্ট নয়। 
এই অবস্থায় সংগ্রামী কৃষকদের মধ্যে একট থমথমে ভাব আসা খুবই স্বাভা- 
তিক । এ থেকে মনে করা খুবই ভুল হবে যে, তাদের সংগ্রামী শক্তি ও 
চেতনা দুর্বল হয়েছে । জনগণ মেশিন নয় » নহতন অবস্থার তাপ” তাদের 
বুঝতে হবে এবং নুতন অবস্থায় উপযোগ সঠিক পথ ঠিক করতে হবে ও 
প্রন্তৃতি করতে হবে। জশগণের গণতাক্ষত্রিক সংগ্রাম সব সময় সোজা পথে 
চলে না। তার আঁকা বাঁকা মোড় আছে। অবস্থার পাঁরবর্তশে একটু 
থমকে দাঁড়ানো স্বাভাবিক । , জনগণের অচেনা অচেনা পথে রাস্তার মোড়ে 
এসে থমকে দাঁড়ানর মত অবস্থা । এই অধস্থা বোঝানো ও তার জন্য প্রম্তুত 
হতে জনগণকে সাহায্য করাই হোল কৃষক কমরদের অনাতম প্রধান কতর্্য | 
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একটা অন্তত জানিস লক্ষা করতে হবে, যে এত প্রচণ্ড আক্রমণ সত্তেও 
শুধু কৃষক কমাঁরাই নয়, সাধারণ সংগ্রামী কৃষকরা পর্যস্ত কংগ্রেসীর্দের কাছে 
মাথা নোয়ায় নাই। তাপের বেশ কিছুকে জাম হারাতে হয়েছে, অনেকে 
উচ্ছেদ হয়েছে ১ অজিত আধকারের সবটা রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। 
অনেকে খুন হয়েছে, এখনও হচ্ছে । অসংখা কৃষক এলাকা ছাড়া, অনেকে 
জেলে, হাজার হাজার কম ও কৃষক গ্রেপ্তার” পরোয়ানা মাথায় [শিয়ে চলেছে। 
নির্যাতনে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অনেকে হয়ত একটু পম বম্ধ করে আছে, কিন্তু 
কেউ আত্মসমর্পণ করে নাই । সংগঠশের প্রতি তাদের নিচ্ঠা আবচল 
রয়েছে । একটানা দশর্ঘস্থায়শ প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এমনিভাবে দ় 
থাকার ঘটনা আমি আমার জীবনে অতীতে আর দেখান । এই দাঁতে দাঁত 
পিয়ে টিকে থাকার মনোভাব কৃষকর্দের জাগ্রত চেতনার পরিচয় দিচ্ছে এবং 
এরই মধ্যে রয়েছে আগামী দিনের অগ্রগতির পুল সম্ভাবনা । উপমা 
অনেক পময় ঠিক হয় না, তধু ইতিহাসের একটা শিক্ষা "মরণ করা প্রয়োজন | 
একটা লড়াইয়ের আধকতর শাক্জির সামনে একটা সৈন্যবাহিনগকে সাময়িক 
ভাবে পশ্চাপসরণ করতে হলেও যদি তার মনোবল দঢ থাকে এবং যর্দি তার 
শি সংগ্রহের সুযোগ থাকে তাহলে শত্রুকে পযুদষ্ত করে সে জয় অর্জন 
করে। পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলনের এমি মনোবল রয়েছে এবং তার 
শক্ত সংগ্রহের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই শাসক-গোষ্ঠী এত মারিয়া । 
তারা দেখছে, যে ভারতের অন্যানা রাজো জনগণের মধ্যে মোহ্মুক্জি ঘটতে সুরু 
হয়েছে, তারা ক্রমাগত সংগ্রামে নামছে! বোম্বাইয়ে শ্রমিক ধর্মঘট, দিজ্লশতে 
গণ-বিক্ষোভ, বিহারে ছাত্রশিক্ষকদের সংগ্রাম ও লক্ষ কষকের আঁভযান, দক্ষিণ 
ভারত রেল শ্রমিকদের সংগ্রাম তারই লক্ষণ । এই মোহ মুক্তি ও গণ-সংগ্রাম 
নানাভাবে বাধা কেটে আরো বাড়বে । 

এর মঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সংগঠিত গণতা শ্ত্রিক শক্তর সংযোগের সম্ভাবনা 
শাঘকশ্রেণীর সব চেয়ে দুশ্চিন্তার কারশ । তাই তারা পাগলের মত প্রলাপ 
বকছে, অন্য দিকে আরো হিংত্র হয়ে উঠছে । তারা চাইছে ভারতের অন্যত্র 
গণশক্তি বিপুল বেগ সঞ্চয় করার আগেই পশ্চিমবঙ্গের গণতাশত্রক শাঁক্তকে 
বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ধবংস করতে । একে পরাম্ত করতে হবে । কৃষক আদ্দো- 
লনকে শাসক-গোষ্ঠীর চক্রাম্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে; হঠাৎ কিছু 
করে ফেলার অবাস্তব ধারণা না রেখে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে 
যেতে হবে, আরো বেশী কৃষকদের এক্যবদ্ধ করতে হবে | বুঝতে হবে, যে 
জনগণের কিছু অংশ এখনও শাসক-গোষ্টীর দ্বারা মোহগ্রন্ত হয়ে আছে; 
তাদের যুক্ত আন্বোলনের মধা দিয়ে মোহ্মনক্ত হতে, সাহাষ। করতে হবে 
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গ্রেসকে আরো বিচ্ছিন্ন করতে হবে । শাসকশ্রেণী যতই বিচ্ছিন্ন হবে, ততই 
তার আক্রমণকে পরাস্ত করার মত জনগণের গণতাশ্ত্রিক শাক বাড়বে । 
পশ্চিমবঙ্গে শাদকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার সম্ত্রাসলক আক্রমণ হলেও 
তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসের উপর নিভভর করছে না! তারা মাঁরয়া হয়ে চেষ্টা 
করছে, জনগণের একাংশের মনে নৃতন মোহ ও বিভেদ সৃম্টি করতে | তারা 
দিনের পর দিন মিথ্যা প্রতিশ্রুত দিয়ে বেড়াচ্ছে । তারা জনজীবনে সংকট 
বাড়াচ্ছে, কিম্তু ছোটখাটো মামুলী বাবস্থার ঢাক পিটিয়ে তারা কিছ 
প্রতাশা ও বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে । বেকারী বাড়ানো হচ্ছে অথচ 
দু-একল্পন দলীয় লোককে কাজ দিয়ে একই উদ্দেশা সাধনে চেষ্টা হচ্ছে । 
বাস্তবে জমি থেকে কৃষককে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ জমির পিতিং কমানো বা 
বগাদারশ ভাগ বাড়াবার কথা বলে নুতন মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন এযন একটা স্তরে গেছে যে, এখানে নহতন 
আইনের কথা বলে শাসকশ্রেণী বিশেষ সুবিধা করতে পারছে না, তবু 
চেষ্টা করে যাচ্ছে । কৃষকরা নৃতন জমি বিশেষ পাচ্ছে না ও পাবেনা 
(বরং অনেক বেশী উচ্ছেদ হচ্ছে), তবু খাস জমি পুনবর্্টনের নামে 
দলবাজী করে গরীবদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে । কৃষির উন্নীত 
ও ব্যাংকের টাকা কজ প্রভৃতির নামে সাধারণ জামর মানিক কৃষকদের মধো 
মোহ সৃশ্টির চেষ্টা হচ্ছে, যাঁদও সাধারণ মাঝারি কৃষক এতে বাঁচবে 
না এবং এ সবের সুযোগ বেশী পাবে না! কংগ্রেসপী ভহমিসংস্কারের দ্বারা 
ভৃমিহীন কৃষক জম্ম পাবে না। তাদের কৃষির উন্নয়ন ব্বস্থায় সাধারণ কৃষক 
উন্নত করতে পারবে না ; তাই এই ছুই ব্যবস্থার দ্বারা শাসকশ্রেণী কৃষকদের 
উপরতলার ধন অংশকে শক্তিশালী করার এবং মাঝারি কৃষকের মনে 
অনুরূপ উন্নাতর অলশক প্রত্যাশা সৃষ্টির চেস্টা করছে ও এইভাবে 
কৃষকর্দের মধো বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে । 
আমি আগেই বলেছি ষে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন বহ্‌ম সংগ্রামের 
মধা দিয়ে ষে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শাসকশ্রেণীর এ অপচেষ্টা 
ফলবতশ হবে না। তবু কৃষক আন্দোলনের পক্ষে এ সব অপচেষ্টাকে উপেক্ষা 
করা উচিত হবে না। নিয়মিত প্রচারের ছারা জনগণের বিভিন্ন অংশের 
সামনে এই সবের মুখোস খুলে দিতে হবে ; কৃষকদের নিজেদের আভিজ্ঞতার 
দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাদের আরো সচেতন করতে হবে ) সংগে সংগে 
কষকদের বিভিন্ন স্তরের দাবী দাওয়া নিয়ে প্রচার ও সম্ভাবা কায়দায় 
আন্দোলন কবতে হবে । স্বভাবতই, ক্ষেতমজর ও গরাব কৃষকদের এঁকা গড়ে 
তোলার প্রত বেশী নজর দিতে হবে, ক্ষেতমজ.রদের সংগঠিত করার উপর 
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বিশেষ জোর দিতে হবে। কিম্তু পেই সংগে কৃষকদের অন্যানা অংশের সমস্যা 
যেমন চাষের সমস্যা, দরের ও ধণের সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও মাথা ঘামাতে 
হবে। এই ভাবে অগ্রসর হলে শাসকশ্রেণীর কৌশল বার্থ করে ক্ষেতবজুর ও 
গরীব কৃষকের ভিত্ততে মেহনতী কৃষকের এঁকাকে আরো [বিস্তৃত করা যাবে, 
এমনকি শাসকশ্রেণীদের বিচ্ছিন্ন করে তার্দের সমর্থক কৃষকর্দেরও এই এঁকোর 
সংগে টেনে আনা যাবে । 

শাসকশ্রেণী একাদকে যেমন হিংঅ সন্ত্রাস চালিয়ে কষকদের কঠরোধ করে 
রাখার চেষ্ট করছে, তেমনি পুঁজিবাদশ পথের সংকটের বোঝা জনগণের 
ঘাড়ে চাপাচ্ছে। ভিাশিসপত্রের দাম বাড়ানো হচ্ছে, সাধারণ কৃষকের খাজনা 
বাড়ানো হয়েছে (জোতারদের কমানো হয়েছে), ক্যানেল কর বাড়াবার 
কথা উঠেছে, বেকার ও দারিদ্রাতা বাড়ানো হচ্ছে । ফলে জনগণের মধ্যে 
অসন্তোষ বাড়ছে ও আরো বাড়বে । এই ক্রমবর্ধমান অসম্তোষই সম্ত্রাসের 
বাধা দুর করে কৃষকদের আম্নোলণকে এগয়ে নিয়ে যাবে । এই সম্ভাবনাকে 
বাম্তবে পাঁরণত করাই হোল কৃষক কমর্শদের কর্তবচ। মনে রাখা দরকার যে 
অত্যাচারের ভয়ে জনগণ যদি বেশী দিন চুপচাপ থাকে তাহলে তা থেকে 
কিছ হতাশাও দেখা দিতে পারে | যদ্ত্রনা-কাতর কষকর্দের মুখে প্রতিবাদের 
ভাষা ধবনিত করে তোলা হোল একটা বড়কাজ। গত ছ-মাস ধরে কাঁঞন 
অবস্হার মধ্যে দাঁচ্ডিয়েও কৃষক আন্দোলনের কমর্রা এই কাজ করে যাচ্ছে 
বলেই কৃষকরা ক্রমশঃ বেশী করে নড়তে আরম্ভ করেছে । আগের তুলনায় 
কৃষকরা সভা, গণ-মিছিল প্রভৃিততে অনেক বেশ সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছে। 
ফলে কারখানায় শ্রমিকশ্রেণী আরো সক্রিয় সংগ্রামে এগিয়েছে ' আঁফসে 
কর্মচারী, শিক্ষায়নে ছাত্র-শিক্ষক প্রভৃতিরাও সেই একই পথ নিয়েছে । 
কৃষকদের দৈনন্দিন দাবীর ভিত্তিতে এই প্রাক্রিয়াকে ধাপে ধাপে এাঁগয়ে নিয়ে 
যেতে হবে । সম্ত্রাপ আছে তা বুঝেই অবস্হানুষায়ী কাধক্রম নিতে হবে। 
শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের অন্যানা অংশের আন্দোলনের সঙ্গে দ্ুত কৃষক 
আম্দোনের রাখী বন্ধনকে আরো সুদ করতে হবে। 

এটা বলাই বাহুলা যে, আজকের অবস্থায় আগের কায়লয় সংগঠন চলতে 
পারে না, অথচ কাঁঠন অবস্থায় দৃঢ় সংগঠন ছাড়া কাজ চলতে পারে না। 
শাসকশ্রেণীর দয়ার উপর নির্ভর করে গণতাশ্ত্রক সংগ্রামের সংগঠন তার 
পায়িত্ব পালনে যোগ্য হতে পারে না। তাই, সন্ত্রাসের কথা মনে রখেই 
আজকের উপযোগী সংগঠন কৃষক আন্দোলনে গড়ে তুলতে হবে ।. 

বত“মানে যখন প্রত্যেকটি গণতাশ্ত্রক আন্দোলন সব“গ্রাসী সম্ত্রাসমহলক 
আক্রমণের সম্মুখীন) তখন জনগণের কোন আন্দোলন গণতহ্ত্রের সংগ্রাম 
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থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এগুতে পারে না ! প্রতিক্রিয়াশীল একদলীয় একনায়- 
কত্বের বিপদের সামনে গণতশ্ব্রের সংগ্রাম কেন্দ্ৰীয় সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। 
কৃষক আন্দোলনকে একটা কথা সব সময় মনে রাখতে হবে, ষে গণতন্ত্রের 
সংগ্রাম শুধু সংগ্রামণ শ্রমিক-কৃষককেই নয়, সমস্ত গণতণত্রপ্রয় মানুষকে এঁক্যবন্ধ 
করতে পারে এবং করবে । জনগণ কখনও গণতদ্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস হারায় 
না। এ সংগ্রামে জয় হবেই। কোন পথে কি ভাবে এসংগ্রাম এগুবে তা 
শুধু জনগণের একার উপর নির্ভর করে না, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের 
উপরও নিভভর করে । 

ংগ্রাম আজ কঠিন ও জটিল । কিম্তু কঠিন সংগ্রামের পথ দিয়েই তো 
জনগণের শক্তি আরো সুদ়্ হয় । পশ্চিমবঙ্গের কৃষক আন্দোলন গৌরবময় 
এতিহামাণতত। কোন দন্দেহ নাই যে, এই সংগ্রামের পরশক্ষিত সোণিকরা 
আজকের কঠিন দায়িত্বও সাফলোর সঙ্গে পালন করবে । 


_-মুশিদাবাদ বাত, শারদীয়, ১৯৭২ 


১০ গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রায়ের বৈপ্নবিক তাৎপর্য 


১১৫২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিষ্ট পাণ্টির উনবিংশ পার্টি 
ংগ্রেসে আগত পৃঁথবীর [বিভিন্ন দেশের ভ্রাতৃপ্রততিম পার্টিগীলর নেতাদের 
সম্বোধন করে কমরেড স্তালিন বলোছিলেন যে, দেশে বুর্জোয়া শাপকেরা 
্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পতাকাকে ধুলায় ফেলে দিচ্ছে; সেই পতাকা 
কামিউনিষ্টদ্দের তুলে নেওয়া কর্তব্য । বুজৌয়া গণতম্ত্র খন বুর্জোয়া- 
শ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তারা যখন এই গণতন্ত্রকে ধ্বংস 
করতে আরম্ভ করে, তখন সেই পতাকাকে ীণ্ধ তুলে ধরার অর্থ এই নয় যে, 
গাঁলত শোষণমহলক সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখা । এর অথ হল ফ্যাসবাদ 
বা স্বৈরাচারের পথে অগ্রসরমান বু্জোয়াশ্রেণীকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করা, 
বিপ্লবী শ্রামকশ্রেণীর স্গে ব্যাপক জনগণকে এঁকাবদ্ধ করা, জনগণের 
গ্রামের অনুকল গণতাশ্ত্রক আধকার রক্ষা করা এবং এই ভাবে সমাজের 
বৈপ্লাবক রূপান্তরের জন্য প্রয়োজনীয় শ্রেণ-সমাবেশ গড়ে তোলা । গণতদ্ত্রের 
জন্য যাঁদ বেশীর ভাগ মানুষকে সক্রিয় আন্দোলনে একাবদ্ধ করা' যায় এবং 
তা সম্ভব,--তাহলে যেমন বুর্জোয়াশ্রেণীকে 'কোণঠাসা করে গণতদ্ত্র রক্ষার 
বাস্তব অবস্থা পৃ্টি করা যায়, তেমনি শাসকশ্রেণী তার বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালালে তাকে পযন্ত করার মতো এঁকাবদ্ধ শক্তিও জনগণ অর্জন করতে 
পারে । কমরেড ম্তালিনের উপরোক্ত বক্তব্যের বৈস্লবিক তাৎপর্য 
এইখানেই । 
স্থান, কাল ও পাত্রের পার্থক্য ভুলে না গিয়েও একথা বলা যায় যে, 
ভারতের বর্তমান অবস্থায় কমরেড ম্তািনেগ এই বক্তব্য খুবই মৃলাবান । 
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (যার্কসবাদণ)-র নবম কংগ্রেস দেশের পারিস্থিতি 
বিশ্লেষণ করে দোঁখয়েছে, যে বৃহৎ বুর্জোয়া পারচালিত বৃর্জোয়া-জমদার 
শাসকশ্রেণী গণতদ্ত্র ধ্বংস করতে শুরু করেছে, পশ্চিমবঙ্গে (যেখানে শ্রেণী 
সংগ্রাম সবচেয়ে তীব্র ) আধাম্ফ্যাসিন্ট সন্ত্রাস কায়েম করেছে, অন্যত্র দমন- 
নীতি বাড়িয়ে চলেছে এবং সারা দেশে স্বৈরাচারশ একনায়কত্বের বিপদ সষ্টি 
করেছে । এই পাঁরাস্থিতিতে পাটি কংগ্রেস সঠিকভাবেই গণতম্ভ্রের জন্য 
সংগ্রামে ব্যাপক জনগণকে এঁকাবদ্ধ করাকে কেন্দ্রীয় কত'ব্য হিসাবে উপাস্বত 
করেছে। পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত রাজনৈতিক প্রস্তাবের সমস্ত দিক 
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আলোচনা করা আমার লেখার উদ্দেশ নয়। কেন ও কীভাবে বতর্মান 
পরিস্থিতি এবং কর্তব্য উপাস্থিত হয়েছে, তার মধ্যেই আমি আমার আলোচনা 
সশমাবদ্ধ রাখব । 


১৯৬৭-৬৯ $ শাসক্রাশ্রণী ক্লোণঠাসা অবস্থা 


আমাদের দেশে রাষ্ট্রের শ্রেণী-চারত্র হল বৃহৎ বুজোয়া পরিচালিত 
পঁুভিপতি-জমিদারশ্রেণীর শাসন । এই শ্রেণী শাসন কংগ্রেস পাটির 
মাধ্যমেই পরিচালিত হয়েছে । তাই, জনগণের চোখের সামনে শ্রেণী শাসন 
ংগ্রেস রাজত্ব হিসাবে পাঁরচিত | রাষ্ট্রের শ্রেণী চরিত্র ঢেকে রাখাই হল 
শোষক রাষ্ট্রের বেচে থাকার খড় গ]ারাশ্টি। জনিরোধী পশ*ুজিবাদশ 
বিকাশের শ্রেণী নীতি গ্রহণ করে চললেও এবং তার ফলে জনজীবনে সংকট 
বাড়লেও কংগ্রেস সরকার একটানা ২০ বছর ধরে জনগণের ব্যাপক অংশের 
মধ্যে মোহ বজায় রাখতে পেরেছিল এবং ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রে ও 
রাজ্যগুিতে (কেরালায় কিছু সময় বাদে ) কংগ্রেসের একচ্ছত্র শাসন ছিল । 
কিন্তু বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতায় জনগণের মধ্যে যে মোহ্‌মুজির প্রাক্রিয়া 
চলছিল, তা ১৯৬৭ সালে এক বিশেষ ম্তরে পৌঁছল । জনগণের বেশী 
বেশী অংশ কংগ্রেস হতে সরে আসতে লাগল । পশ্চাৎপদ কৃষকর্দের মধ্যেই 
ংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল । কৃষকদের মধ্যেও এই কংগ্রেস হতে সরে 
যাওয়ার প্রাক্রিয়া কাজ করল । এই প্রাক্রিয়ার প্রভাবে কংগ্রেসের মধ্যেও কোন 
কোন অংশ বিক্ষৃত্ধ হয়ে কংগ্রেদ হতে বেরিয়ে গেল। 
এই সবের ফল হিসাবে ১৯৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস অনেকগুলি 
রাজ্যে হেরে গেল এবং এই সব রাজ্যে অ-কংগ্রেসী সরকার গঠিত হল। এই 
সরকারগুিলর চিত্র এক রকমের ছিল না; শ্রেণী চিত্র হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ 
ও কেরালা ছাড়া অন্যগহিলর সঙ্গে কংগ্রেস সরকারের গুণগত পার্থক্য ছিল 
না। তাছাড়া, রাষ্ট্রের আসল ক্ষমতা যেখানে সেই কেন্দ্রে কংগ্রেসের শাসনই 
থেকে গেল। এসব সত্বেও এতগহলি রাজ্যে কংগ্রেসের পরাজয় নিশ্চিতভাবে 
শাসকশ্রেণীর কোণঠাসা অবস্থার পারচয় দেয় । এতে আপোক্ষিকতাবে জনগণের 
চেতনা বৃদ্ধির পরিচয় মেলে । ফলে গণ-আদ্দোলনের বিকাশের পক্ষে 
আরো অনুকৃল পারাস্থিতি সৃষ্টি হল । 
কেন্দ্রের ক্ষমতার সুখোগ নিয়ে কংগ্রেস পার্টি নানা চক্রান্ত করে এবং কিছু 
তিধান সভার সদস্য কিনে অনেকগৃল অ-কংগ্রেসী সরকারকে ভেঙ্গে দিল, 
িণ্তু তাতে অবস্থার পারবর্তন ঘটল না। ১৯৬৯ সালে জ্ষু্র সাধারণ 
নির্বাচনে কংগ্রেস এই রাজাগুদলিতে আবার হেরে গেল । বিহার, উত্তর 
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প্রদেশে ও পাঞ্জাবে যেখানে অ-কংগ্রেসী সরকারগলির চরিত্র ও কাজের মধ্যে 
কংগ্রেস সরকারগহ্ালির কাজের গুণগত পাথক্া জনগণ দেখতে পায় নাই, 
সেখানে কংগ্রেন-বিরোধী শক্তির অগ্রগতি না ঘটলেও কংগ্রেস জিততে পারল 
না। অন্য দিকে পশ্চিমবঞ্গে কংগ্রেস অনেক বেশী আসনে শোচনশয়ভাবে 
পরাজিত হল। এ থেকে বোঝা যায় যে, জনগণের কংগ্রেস-বিরোধশ চেতনা 
বেড়েছে এবং শাসক পাটি আরো কোণঠাসা হয়েছে । 

এই অবস্থার জনগণের চেতনা ও সংগ্রামী শাক্তর [বিকাশ কেরালা ও 
পাঁশ্চমবণ্গের যুক্তক্রম্ট সরকারগুতি এক গংরুত্বপর্্ণ ভৃমিকা পালন করেছে। 
এই দুটি রাজ্যে শরক্তশালশ শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন ছিল এবং এই 
গণতাশ্ত্রিক আন্দোলশের পুরোধা শক্তি ছিল মাক্সবাদশী কমিউনিস্ট পাশ । 
স্বাভাবতঃই, এই যুক্তফ্রণ্ট সরকারগুীলতে প্রধান শাক্ত হল যার্বসবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টি এবং এগুির চরিত্র হল মূলতঃ বামপন্থী গণতা্ত্রক | 
বুজোয়া রাম্ট্রকাঠামোর মধ্যে সীমিত আঁধকার সম্পন্ন রাজ্য সরকারের ক্ষেত্রে 
মারসবাদীদের অংশ গ্রহণের প্রশ্ন বাস্তব প্রশ্ন হিসাবে দেখা দিল । পৃথিবীর 
অন্য কোন দেশে মাকঁসবাদীধের এমানি প্রশ্নের সম্মনখীন হতে হয় নাই। 
নির্বাচন ও এমাঁন সরকারের মাধ্যমে ধাপে ধাপে জনগণের মৌলিক সমদ্যা 
সমাধান সম্ভব বলে মনে করা হল চিরাচরিত সংস্কারবাী ধারণা । দক্ষিণপন্থী 
কমিউনিস্ট পাটি এমনি সংস্কারবাদের ধারক হিপাবে ঘোষণা করল যে, শাসন 
ও আনদ্দোলন. একমঙ্গে চলতে পারে শা । অন্য দিকে দেশে বিপ্লবী পারাস্থৃতি 
না থাকলেও নির্বাচন ও তার ফলাফল হতে সরে যাবার মনে হল হঠকারাঁ 
ধারণা । নকশালপন্থীরা এই বিচু/তিতর ধারক হয়ে অধঃপতশের কোন অতলে 
তাঁলয়ে গেছে তা সকলেই জানেন । শির্বাচন ও পালামেন্টার? ব্যবস্থাকে 
গণ-সংগ্রামের স্বার্থে ব্যবহার করার মাক্পবাদী-লেনিনবাদশ পীতিকে ভারতের 
[বিশেষ পারাস্থিতিতে সঠিকভাবে প্রয়োগ করে মার্কসবাদী কমিউনিম্ট পাটি 
যুক্তফ্রম্ট সরকারে অংশ গ্রহণ ও তাকে সংগ্রামের হাতিয়ার [হসাবে ব্যবহারের 
নীতি গ্রহণ করে। পরবতাঁকালের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে, এটাই 
সাঠক নীতি । 


পার্টির এই নগত্তি ছুটি সরকারের সামগ্রিক চরিত্র ও কাজের উপর 
বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে । পিস হল শ্রেণী শাসনের হাতিয়ার । 
গণ-আন্দোলনের বিরুদ্ধে এই পুিলসের ব্যবহার বন্ধ করা হল যুক্তফ্রন্ট 
সরকারের সবচেয়ে বড় অবদান । এই নশতির সঠিক প্রয়োগের ফলে ছুটি 
রাজ্যেই গণ-সংগ্রামের জোয়ার সৃষ্টি হল এবং দারা ভারতে জনগণের 
গণতাশ্ত্রক চেতনা বৃদ্ধিতে তা বিশেষ ভুমিকা পালন করল । পাশ্চমব্গে 
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গণ-সংগ্রামের অভৃতপহর্ব প্রসার ঘটল । এই প্রবন্ধে গণ-সংগ্রাম সম্বন্ধে 
বিশেষ লেখার প্রয়োজন নাই । গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কমর্শরা তা জানেন । 
শ্রেণ-সংগ্রামের ব্যাপকতা ও গভারতা তীত্র গতিবেগ পেল। লক্ষ লক্ষ 
পশ্চাৎপদ জনগণ গণ-সংগ্রামে সক্রিয় যোদ্ধায় পরিণত হল । গ্রামের দিকে 
পঁরিবর্তণ হুল সবচেয়ে বেশ ও গভীর তাৎপযপ্ণ । সারা রাজোর সবন্ত্ 
শ্রীমক, গরীব কৃষক ও ক্ষেতমজুর ইতিহাসের গস্তিনিয়স্তা হিসাবে সামনে 
এগিয়ে গেল। ২০ বছরের কংগ্রেস শাসনে যা হয় নাই, এই সময় তাই ঘটল। 
কমণচারী, শ্রমিক, খেতমজ্‌র-কৃষক ও জনগণ গন্কুত্বপ্ণ আধকার অর্জন 
করল । তাদের সংগ্রামী শক্তি ও আত্মীবশ্বাসের অভূতপবর্ব বিকাশ ঘটল । 
জনগণের এই সাফল্য, বিশেষ করে ভহমিসংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সারা 
দেশে কংগ্রেস নীতির জনিরোধী চরিত্রকে আরো পরিস্ফূট করে তুলল। 
*বভাবতঃই, এই ঘটনাবলী দেশের শাসকশ্রেণী ও তাদের রাম্ট্র শক্তিকে 
আরো বিচলত করে তুলল এবং তাদের সংকটজনক অবস্থাকে আরো 
ঘোরালো করে তুলল । স্বভাবতই, এই ছুটি যুক্তফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে 
এবং বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গণতাক্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে শাসকশ্রেণী 
তাদের আক্রমণকে কেন্দ্রীভ্‌ত করল । 


১৯৬৯ ৭১ ৪ শাকত্রেণীর রাজানত্তিক পাল ট। আক্রমন 


এমনি পরিস্থিতিকে শাসকশ্রেণী চুপ করে মেনে নিতে পারে না। কিন্তু 
তারা এটাও বুঝেছিল যে, পরোনো কৌশল আঁকড়ে ধরে থাকলে অবস্থার 
পাঁরবর্তন করা যাবে না। তাই কীভাবে শ্রেণী-শাসনকে বাঁচান যায় এবং 
গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করা য়ায়, সেই কৌশলগত প্রশ্নে কংগ্রেস পাটির মধ্যে 
মতপার্থকা দেখা দিল। এই কৌশলগত পার্ধক্যই শেষ পযস্ত কংগ্রেসকে 
ছুটি পার্টিতে ভাগ করে দিল এবং 'সাগুকেটপস্থীদ্দের কৌশলের মুল কথা 
ছিল £ স্বতগত্র, জনসংঘ প্রভৃতি দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল পার্টির সঙ্গে 
যুক্ত হয়ে গণতাশ্ত্রক শক্তির বিরুদ্ধে তখনই পোজাসুদজি আক্রমণ চালানো । 
কেরালা ও পশ্চিমবঞ্চের যুক্তফ্রম্ট সরকারকে গায়ের জোরে ভেঙ্গে দেওয়া 
ও মাকর্সবাদী কামউনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করা। এটা ছিল স্থল 
প্রতিক্রিয়াশীল সোজাসুজি আক্রমণের কৌশল । 

অন্য দিকে ইাগুকেটপন্থীদের, যারা পরে নব কংগ্রেসের রূপ নিয়েছে, তাদের 
কৌশলের মূল কথা হল £ (১) জনগণের মধে) শাসক পার্টির হত প্রভাবকে 
উদ্ধার করা । তার জন্য প্রগতিবাদী” সাজতে হবে এবং জনগণকে নহতনভাবে 
মোহগ্রস্ত করার জনা সামস্তবাদ ও একচেটিয়া পশুর বিরুদ্ধে কথার 
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বাগাড়ম্বর করতে হবে। এর থেকেই এল “গরিব হঠাও”র শ্লোগান । 
কিন্তু শুধু মুখে বুকান দিয়ে হবে না; তাই এমন কিছ. ব্যবস্থা নিতে 
হবে, যেগুলি আসলে বৃহৎ বুজোয়া-জমিদার শ্রেণী-শাসনের সংহত্তির 
পক্ষে, কিন্তু যার ভ্বারা জনগণের মনে নুতন প্রত্যাশা সৃষ্টি করা 
যায় তারই চেষ্টা সুরু হবে । 

উদাহরণ হিসাবে ব্যাংক জাতীয়করনের কথা বলা যেতে পারে । বৃহৎ 
বুর্জোয়ার ক্বার্থ পষ্ট করেও সামাগ্রকভাবে বুজৌঁয়াশ্রেণীর সংহতি 
সাধনের ও উন্নয়নের নামে জনগণের একাংশের মনে আশা সশ্টি করতে 
একে কাজে লাগানো হচ্ছে । জাতীয়করনের সময় ব্যাংকগনীলর মোট টাকা 
ছিল প্রায় ৪,৫০০ কোটি টাকা ; এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭,৫০০ কোটি 
টাকায় । এর শতকরা ৭৩ ভাগ টাকা বৃহৎ বুর্জোয়া-গোষ্ঠই পাচ্ছে অর্থাৎ 
আগের তুলনায় তারা এখন বেশী টাকাই লাভ হিসাবে পাচ্ছে । 

অন্য দিকে সরকার কিছু টাকা অ-বৃহৎ পৃণজিপাতিদের দিচ্ছে, “সবুজ 
বিপ্লবের” নামে গ্রামাঞ্চলে বড় জমির মালিক ও ধনী কৃষকদের কিছু কিছু 
টাকা দিচ্ছে এবং সেই সঙ্গে ২/১ জন পাধারণ মানুষের সামনে কিছ টাকা 
পাবার আশা তুলে ধরে লটারীর টিকিট কেনার মতো কিছ: প্রত্যাশা সৃষ্টি 
করতে চেষ্টা করছে। 

বুজোয়াশ্রেণীর “উন্নয়নের” ধেশকাবাজীর মুখোস খুলে দিয়ে কমরেড 
লেদিন বলেছেন, যে ছ্ু-একজন মাঝানি চাষী হয়তো উপরে উঠতে পারে, বাকী 
সবাই নশচের দিকে নেমে যাবে ! এখানে তার অন্যথা হবে না। কিন্তু 
তা হলেও সাময়িকভাবে কিছু মোহ সৃষ্টি করা যায়। ব্যাংক জাতীয়- 
করণের ন্যায় ভৃমিসংস্কারের নুতন বাগাড়ম্বরকে একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা 
হচ্ছে । এতে ভহমি সমস্যার সমাধান হবে না) কিছু বুজো য়া বিকাশ হতে 
পারে এবং যেখানে কৃষক আন্দোলন ছব্ল সেখানে সাময়িকভাবে কিছু 
মোহ সৃষ্টি হতে পারে । 

২। শাদক কংগ্রেসের দ্বিতীয় কৌশল হল, যুক্তক্রম্টের কিছন শারককে 
কাছে টেনে ভেতর থেকে যুক্তফ্রম্টগুালকে ভেঙ্গে দেওয়া, মাক্পবাদী 
কমিউনিন্ট পাটি ও তার সহযোগীদের বিচ্ছিন্ন করা এবং এই ভাবে 
গণতাশ্ত্রক শক্তিকে হুর্বল করা ও তার অগ্রগতি রোধ করা । 

৩। এতেও যদ গণ-সংগ্রামকে স্তব্ধ করা না যায়, তাহলে শাসক 

প্রেসের তৃতীয় কৌশল হল মার্কসবাদী পার্টি ও গণশাঞ্জ বিচ্ছিন্ন করে, 
প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো । প্রথম ছুটি কৌশলে কাজ হলে তৃতায়টির দরকার 
হয় না। তাই প্রথম দিকে প্রথমোত্তর ছুটি কৌশলকেই সমানে দেখা গেল, 
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তৃতীয়টি এসেছে পরের দিকে । কিম্ত্ সামাগ্রকভাবে দেখতে গেলে এই 
তিনটিই হুল শাসক কংগ্রেসের কৌশলের পামাগ্রক রুপ । 

এইভাবে শাসক পাটির ছু-গোষ্ঠি (সংগঠন কংগ্রেদ ও শাসক কংগ্রেস) 
জনগণের সামনে ছুই পৃথক কৌশল নিয়ে এসে 'দাঁড়াল এবং এই ছুটির মধ্যে 
একটিকে বেছে নেবার আহবান জানাল | তারা দেখাতে চাইল, যেন এ ছাড়া 
আর কোন বিকম্প নেই । বেশণর ভাগ পরিচিত বামপচ্হশী দল ক্বাতত্ত্রয 
বিস্জন দিয়ে একটির বা অন্যটির পিছনে গিয়ে দাঁড়াল। শ্রামকশ্রেণীর ও 
বিপ্লবী আম্দোলনের পক্ষে এ ছিল এক কঠিন অবস্থা । এটা গবের কথা 
যে, মাক্সবাদী কমিউনিনষ্ট পাণ্টি শ্রামকশ্রেণীর এবং যার+পবাদ-লেনিনবাদের 
প্রত তার আনুগত্য বজায় রাখতে পেরেছে । শাসকশ্রেণীর দুই কৌশলের 
শ্রেণী ভিত্তি যে একই, তা পাটি প্রথম হতে ধরতে পেরেছিল এবং সেই জন্য 
কোনটিরই পিছনে লাইন না দিয়ে সত্যকার বিকম্প হিসাবে বামপম্হণ একোর 
িকম্প শ্লোগান নিয়ে জনগণের সামনে দাঁড়িয়েছিল । পরবতর্শ ঘটনাবলী 
প্রমাণ করেছে যে, যেখা,নই পার্টির শাক্ত ছিল (কেরালা, পাশ্চমবঙ্গ, 
ত্রিপুরা ) এবং পার্টি জনগণের সামনে তার বক্তব্য নিয়ে বৃহৎ আকারে যেতে 
পেরেছে, সেখানেই শাপক-গোষ্ঠীর ছুই কৌশলকে ঠেকিয়ে সে গণতাশ্ত্রিক 
শাক্তকে এগিয়ে নিয়ে ষেতে পেরেছে । কিন্ত, সর্ব-ভারতায় ক্ষেত্রে পার্টির 
শক্তি ছিল দহবল ; এটাই ছিল গণতান্ত্রিক শক্তির বড় দুর্বলতা এবং শাসক 
শেণী তার পুরো সুযোগ গ্রহণ করেছে । 

শাসকশ্রেণী দুই লাইন হতে দুরে থাকলেও পাটি এই দুই কৌশল সম্বন্ধে 
নির্লিপ্ত ছিল না এবং তা থাকা উচিত হত না। পিুকেট-গোষ্ঠশর কৌশল 
ছিল, আরো প্রাতক্রিয়াশীল ও সোজাসুজি আক্রমণের কৌশল । এ কৌশল 
সফল হলে, আশু বিপদ হিসাবে তা হত বড় বিপদ; তাই ১৯৬৯ সালে 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সময় কোন মোহ না রেখেও পার্টি ও গণতাশ্ত্রক শাক 
সাঠকভাবেই ভি. ভি. গিরির পক্ষে ভোট দিয়েছিল। বতমানে শাসক 

গ্রেসই প্রধান বিপদ হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং তারাই পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যা সিস্ট 

সন্ত্রাস কায়েম করেছে । এ হতে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে যে, তখন রাষ্ট্রপতি 
নির্বাচনে ভোট দেওয়া ঠিক হয়েছিল কিনা । গণতাশ্ত্রিক কমর্শদের মনে এ 
[বিষয়ে খটকা থেকে গেলে আজকের কঠিন কর্তব্য পালনে অসুবিধা হতো । 

একটা বিশেষ সময়ে কে প্রধান বিপদ তা বিবেচনা করে মাকসবাদশদের 
কৌশল নিতে হয় । এটা মনে রাখলে বুঝতে হবে যে ভি. ভি. গিরিকে 
সমর্থন করা সঠিকই ছিল । কারণ এখন সাঁগুকেটের অবস্হা করুণ হলেও 
তখন তা ছিলনা এবং রাষ্ট্রপাঁত নির্বাচনে এই গোষ্ঠী জিতলে বিপদ 
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ছিল। তাহলে কংগ্রেস এম পি-দের অনেকে এ দিকে ঢলে পড়ত। এই 
অবন্হায় তখন পাগুকেট, জনসংঘ, ম্বতম্ত্র জোটের ক্ষমতা দখলের বিপদ ছিল 
এবং তা তখনকার অবস্হায় গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষে আশু বিপদ হয়ে 
দাঁড়াত। দ্বিতীয়, পাগুকেট প্রার্থী জিতলে ইুকেট-গোষ্টী বামপন্থীদের 
প্রতিক্রিয়ার সমর্থক হিসাবে দোখয়ে নিজেদের তথাকথিত “প্রগতিশীল” 
দেখাবার বেশী সুযোগ পেত । ইতিহাসের উপমা সব সময় [ঠিক হয় না। 
তব স্মরণ করা দরকার যে, হিটলার-জার্যানীর চারত্র জানা সত্বেও আশু 
যুদ্ধের বিপদ রোখার জন্য এবং কিছুটা সময় পাবার জন্য সোভিয়েত 
ইউপিয়নকে [ হিটলারের প্রস্তাব গ্রহণ করে ] ১৯৩৯ সালে জাম্নীর 
সঙ্গে অনাক্রমণ চুক্তি করতে হয়েছিল। জামশানীর পরবতাঁ ঘৃণ্য 
আক্রমণ সত্বেও এই চন্ক্তি সঠিক ছিল। তাই, পরবতর্শ কালে শাসক 
ংগ্রেসের আক্রমণ সত্তেও এঁ সময়ে সিগুকেটের বিপমকে রোখা গণতাশ্ত্রক 
শক্তির ম্বার্থেই প্রয়োজন ছিল । 
রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের পর যখন কংগ্রেপীরা দলে দলে শাসক কংগ্রেসে 
যোগ দিতে লাগল, বিশেষ করে যখন কংগ্রেস ₹ভচ্গে প্রকাশে। ছুটো হয়ে গেল, 
তখন চরম দক্ষিণপন্হা প্রতিক্রিয়ার বিপদ আর বড় থাকল না। এটা বুঝতে 
একটু দের" হয়েছিল, যা পাটির নবম কংগ্রেসই স্বীকার করেছে । 


শাপক ক্রংগ্রপে্ন কৌশলেন্ াফলা ও ব্যর্থতা 


১১৭১ ও ১৯৭২ সালের নির্বাচনগুলি দোখিয়ে দিল যে, বুজোয়া- 
জামদারশ্রেণীর স্বার্থে শাসক কংগ্রেস যে নুতন কৌশল নিয়েছে তা শাসক 
শ্রেণীর পক্ষে প্রচুর মুনাফা অজর্ন করেছে । কংগ্রেস হতে জনগণের সরে 
যাবার যে প্রক্রিয়া ১৯৬৭ ও ১৯৬৯ সালে দেখা গেছে তাকে শাসক কংগ্রেসের 
নতুন কৌশল শুধু ঠোঁকয়েই দেয় নাই, উপরম্তু জনমনে নৃতন মোহ সৃষ্টি 
করতে পেরেছে এবং ভারতের বেশীর ভাগ রাজ্যে শাসক কংগ্রেস পুরাতন 
এক্যবদ্ধ কংগ্রেসের হৃত প্রভাবকে অনেকাংশে পুনরুদ্ধার করতে পেরেছে। 
বাম্তবে প্রমাণিত হল যে, শাসক কংগ্রেসের কৌশলই বর্তমান সময়ে বু্জোয়া 
জমিদার শাসকশ্রেণীর পক্ষে সববোতিম কৌশল | ঘনীভূত অর্থনৈতিক সংকট 
ও ক্রমবর্ধমান গণতাঞ্তরিক চ্যালেঞ্জের মুখে ইন্পিরা গান্ধীর নেতৃত্ব শাসক 
শ্রেপীগুীলর পক্ষে যোগ্য নেতৃত্বের কাজ করেছে। একদিকে ধাস্পাবাজী ও 
বিভেদের নুতন কায়দা এবং অন্য দিকে বল্লাহুীন আক্রমণ হল এই নেতৃত্বের 
হাতিয়ার | - 

এর ফলে সবতারতীয় ক্ষেত্রে শ্রেণী সমাবেশের পরিবর্তন ঘটেছে শাসক 
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শ্রেণীর পক্ষে । এটা উদ্বেগজনক হলেও বৈপ্লবিক নেতৃত্ব বাস্তবকে অন্বশকার 
করে এগৃতে পারে না। বাম্তবকে মেনে নিয়েই তাকে বদলাতে হবে। 
ংগ্রেস সরকার জনগণের জীবনে সংকটের ও শোষণের বোঝা এতটহক কমায় 
নাই, বরং বাড়িয়েছে । তথাপি শাসক কংগ্রেস জনগণের একটি বড় অংশের 
মধ্যে নূতন মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছে । এর প্রধান কারণ হল, ভারতে বেশীর 
ভাগ রাজ্যে বামপম্ছী গণতাম্ত্রিক শঞ্ষির ও বিশেষ করে মাকর্সবাদ 
কমিউনিষ্ট পার্টির দুর্বলতা | 
এর ফলে জনগণের সামনে ছুটি বিকল্প রাস্তা জোরের সচ্গে উপাঁস্থত 
হুল : একটি হল দ্বতদ্ত্র, জনসংঘ-সাগকেট-গোষ্ঠির খোলাখুলি প্রতিক্রিয়া- 
শীল প্রোগ্রাম € অন্যটি শাসক কংগ্রেসের বাহ্যিক তথাকথিত প্রগতিশীল 
বাগাড়দ্বরপর্্ণ প্রোগ্রাম । মাকঁসবাদশী শাক্তর দর্বলতার জন্য শ্রামিকশ্রেণীর 
নিকম্প প্রোগ্রাম তাদের সামনে জোরে উত্থাপিত হতে পারল না এবং ব্যাপক 
জনগণের সামনে ও কার্যকরণ বিকল্প হিসাবে দাঁড়াতে পারল না। দ্বিতীয় 
কারণ, «ক্ষিণপন্থী কামউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বের নাক্কারজনক বুর্জোয়া 
লেজুড়বৃতি। মার্কপবাদ্ণী ও বামপন্থী পার্টির ছাপ নিয়ে তারা এই নেতৃত্ব 
শাসক কংগ্রেসের নীতিকে সমর্থন করে প্রগতিশীলতার” মুখোসকে শক্িশালী 
করেছে । এই পাঁরাস্থৃতিতে ব্যাপক জনগণ ম্বাভাতিকভাবে শাসক কংগ্রেসকেই 
বিকষ্প হিসাবে মেনে নিয়েছে । শাসকশ্রেণী তার রাজনৈতিক অবস্থানকে 
সুদ করেছে । 
সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শাসক কংগ্রেসের কৌশলের সাফলোর সঙ্গে স্গে 
লক্ষ্য করতে হুবে যে, পঠ্চিমবঞ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় তারা জনগণকে টেনে 
নিতে এবং গণতাশ্ত্রক শাক্তকে দুর্বল করতে বার্থ হয়েছে । এসব রাজ্যে 
বামপন্থী গণতাশ্ত্রিক আন্দোলন শাঁক্তশালী ছিল এবং এই সময়ে আরে 
শাক্তশালশ হয়েছে । মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পান্টি ও তার সহযোগীরা 
এখানে শাক্তিশালণ । এই শান্তি শ্রাযকশ্রেণীর [বিকল্প প্রোগ্রাম নিয়ে শাসক- 
শ্রেণীর ছুই কৌশলের বিরুদ্ধে বিরাটভাবে জনগণের সামনে দাঁড়াতে পেরেছে 
ও তার্দের সংগঠিত করেছে । সেই জন্যই কংগ্রেগ এই পব রাজো গণতাশ্ত্রক 
শাক্তকে দুর্বল করতে ব্যর্থ হয়েছে । বাংলা কংগ্রেস, দৃক্ষিণপন্থী কমিউনি্ট 
পার্টি প্রভৃতির সাহাষা নিয়ে কেরালা ও পশ্চিমবঙ্গে তারা ফুক্তফ্রম্ট 
সরকারকে ভেখ্গে দিতে পেরেছে । জনগণের সংগ্রামের এই বিশেষ হাতিম্নারকে 
তারা ভেঙ্গে দিয়েছে, কিম্তু জনগণের সংগ্রামী শা্তকে ভাঙ্গতে পারে নাই। 
পরবতর্ণ নিবাচনে কেরালায় কংগ্রেস, দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট পাটি, মুসলিম 
কাগ জোট, আবাসন ৰেশণী দখল করলেও তার্দের মিলিত ভোটের ছার বাড়াতে 
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পারে নাই, বরং মাকসবাদী কমিউনিস্ট পাচির ও তার সহযোগশদের় গণ- 
সমর্থন বেড়েছে। 

কিন্তু পশ্চিমবঞ্ছে কংগ্রেসের বার্তা আরো পাঁরম্ফুট । এখানে শ্রেণী 
সংগ্রামের তীব্রতা ও জনগণের রাজনৈতিক চেতনার আপোঁক্ষক উচ্চমানের 
জনা কংগ্রেসের পক্ষে ১৯৭১ সালে সংযুক্ত বামপন্থী জোটের বিরুদ্ধে কোন 
ফ্রন্ট করা সম্ভব হয় নাই; কংগ্রেস ভোট বা আসন কোন দিক দিয়েই জিততে 
পারে নাই, বরং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী জোটের ভোট ও 
আপন দুইই বেড়েছে । তীব্র সশত্রাস ও গহুণ্ডা-পুলিসের আক্রমণ সংতবও 
তা হয়েছে । ফলে কংগ্রেস সরকার আরো মরিয়া হয়ে উঠেছে । “গণতা শিত্রিক 
প্রগতিশীলতা”-র সমস্ত মুখোস খুলে দিয়ে তারা কুৎসা ও নগ্র হিংততার 
আশ্রয় পিয়েছে। আধা-ফ্যাসন্ট সহ্ত্রাস বাড়িয়ে চলেছে এবং শেষ পর্যন্ত 
১৯৭২ সালের নিবাচনে ব্যাপক ভিত্তিক যুক্তফ্রম্টের সামনে পরাদিত 
অবশ্যন্তাবী জেনে জালিয়াতি ও গহুণ্ডামীর সাহাযো সমগ্র নিবাচনকে 
প্রহসনে পরিণত করেছে । ভারতের রাজনীতিতে এ এক নৃতন পারাস্থিতির 
উদ্ভব হয়েছে; শুধু গণতাশ্ত্রক আধকারের উপর আক্রমণ নয়, সংসদাঁয় 
গণতষ্ত্রকেই জবাই করা শুরু হয়েছে । 

একদিকে সব“ভারতীয় ক্ষেত্রে নির্বাচনের মাধামে শাসক কংগ্রেসের অবস্থার 
উন্নতি, অন্য দিকে পাঁশ্চমবণ্গে কংগ্রেসের কোণঠাসা হওয়া এবং তার ফলে 
গণতচ্ত্রের ধবংদের সচনা--এই পরস্পর-বিরোধশ ঘটনাই আমাদের পরিস্থিতির 
বৈশিষ্ট্য | | 


গণতন্ত্রে প্রধপেল্ সুচনা 


পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলণ শুধু একটি রাজ্যের জনগণের প্রশ্ন নয় । এর 
তাৎপর্য সবভারতীয় | মার্কদবাদট কমিউনিষ্ট পার্টি গণ-আন্দোলনের 
বিকাশের নতি ও সেই সঙ্গে যুক্তফ্রম্টের বৈপ্লাবক নশত্িকে পাঁঠিকভাবে 
প্রয়োগ করতে পেরেছে বলেই এখানে কংগ্রেসের নূতন কৌশলকে ব্য" করা 
গেছে, শ্রেণী সংগ্রামের অভহতপবর্ব বিকাশ ঘটানো গেছে, আক্রমণের বিরুদ্ছে। 
জনগণের প্রতিরোধ ক্ষমতাও বেড়েছে। 

শাসকশ্রেণী ও তার অনৃচরেরা তার্দের অপরাধকে ঢাকার জন্য নিত্য 
নংতন কুৎসা প্রচার করে যাচ্ছে, যে মার্কসবাদী কামউানিস্ট পার্টির মাতব্বীর ও 
সংকীর্ণ নীতির জন্য যুক্তফ্রন্ট ভেঙ্গেছে এবং তারাই বাক্তি-হত্যার রাজস্ীতি 
নিয়ে এসেছে । বাস্তব ঘটনা ঠিক তার উল্টো । গণ-সংগ্রাম ও যুক্তফ্রম্টের 
নশৃতিকে সাঠকভাবেই এাঁগয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ' 
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গণ-সংগ্রামের জন্য ও তার প্রয়োজনে যুক্তফ্রন্ট, [কম্তু মাক্সবাদ- 
লেনিনবাদের মতে ঘুক্ফ্রণ্ট কোন স্থিতিশীল ধারণা নয়। জনগণের বিভিন্ন 
শ্রেণী ও স্তরের 'িশেষ একোর একটা পাশ্টিগত প্রতিফলন হল যুক্তফ্রম্ট। 
যুক্তফ্রশ্টের একটা বিশেষ রূপ অবস্থা পিবিশেষে স্থায়ী হতে পারে না। 
অবস্থার পাঁরবর্তনে তার চরিত্রও পাঁরব্তিত হয়। যুক্তফ্রণ্ট সরকার ছিল 
সংগ্রামের হাতিয়ার । তাই সাঁঠকভাবেই গণ-সংগ্রামের কোন ছোটখাটো 
ত্রাটি বিচ্যুতি হয় না, তানয়। কোটি কোটি মানুষ সংগ্রামে নামলে 
এরকম হতে বাধ্য । 

কম্তু তা কোন বড় ঘটনা ছিল না এবং তার জন্যে যুক্তফ্রণ্ট ভাঙ্গে 
নাই । শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ার ফলে জোতদার-পঁজিপতিরা আতংকিত হয়েছে, 
তাদের চীৎকার বেড়েছে । কমরেড লেনিনের ভাষায়, লুঠনকারীরা জনগণকে 
চোর, ডাকাত ও আইনভঙগকারী বলে চীৎকার করতে থাকে । সেই্ষণে 
দ্বাভাবিকভাবে যুক্তফ্রম্টেরে কোন কোন শারকের কাছে শ্রমিকশ্রেণীর 
আক্রমণের বিপর্দকে ছোট করে দেখার-প্রবণতা বাড়ে । এমনিন অবস্থায় শ্রেণী 
সংগ্রামের চাপে জোতদার-ঘেষা বাংলা কংগ্রেদ নেতৃত্বের বিরোধিতা, শাসক 
কংগ্রেসের নুতন কৌশলের প্রভাব ও তার কাছে দক্ষিণপন্থী কমিউনিষ্ট 
নেতৃত্বের আত্মপমর্পণ যুক্তক্রম্টের ভাঞঙ্গনকে অনিবার্য করে তোলে । এদের 
শত“ মতো যুক্তফ্রষ্টকে একইভাবে রাখতে গেলে গণ-সংগ্রাম বন্ধ করে দিতে 
হত, জনগণের বিরুদ্ধে পুিলিসের বাবহার চালু করতে হত এবং যুক্তফ্রম্টের 
উদ্েশোর প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে হত। 

সঠিকভাবে গণশক্িকে বিকশিত করা হয়েছিল বলেই যুক্তফ্রম্ট মন্ত্রীসভা 
ভাঙ্গার পর কেন্দ্রীয় সরকার গণতাশ্ত্রিক আশ্দোলনের বিরুদ্ধে বেপরোয়া 
আক্রমণ শুরু করে । মিথ্যা মামলা ও অত্যাচার চালাবার জন্য রাজা-পৃিস 
ছাড়াও কাষতঃ স্বায়ীভাবে কেন্দ্রীয় পুঁলস আনা হয়। তাতে গণতাক্ত্রিক 
শাক্তকে দাবাতে না পেয়ে নেতা ও কমর্শদের হত্যা শুরু করে ও তার জনা 
খুনণ বাহিনপও প্রস্তুত করতে থাকে । শেষ পর্যন্ত মালিটারীর সাহায্যও 
নেওয়া হয়। এইভাবে দমননীতি আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের সুরে উন্নীত 
হয়। 

এই অবস্থায় একটিকে যেমন শ্রমিক-কৃষকের ও জনগণের চেতনা এবং 
সংগ্রামী শক্তিকে বাড়ানো হয়েছে, তেমনি যুক্ত আন্দোলন ও ফুক্তফ্রম্টের 
চেষ্টা ধারাবাহিকভাবে চালানো হয়েছে । তারই জন্য ১৯৭১ সালে একদিকে 

ংগ্রেসের বিরুদ্ধে আংশিক হলেও বাষপন্থী যুক্তফ্রন্ট করা গিয়েছিল, অন্য 

দিকে কগ্রেপ তার বিরুদ্ধে কোন মোচা করতে পারে নাই। ফলে এই 
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শির্বাচনে গণতাশ্ত্রক শক্তি এগয়ে গিয়েছিল । এতে কংগ্রেসী শাসকেরা 
আরো ক্ষিপ্ত হয় ও তাদের সম্ত্রাসকে আরো বাড়িয়ে দেয় । এই অবস্থায় পাটি 
সাঁঠকভাবে আন্দোলন ও যুক্তস্রম্টের নীতি চালিয়ে যাওয়।র ফলে ব্যাপক 
ভিত্তিক বামপন্হী ফ্রণ্টের সম্ভাবনা বাড়ে এবং ১৯৭২ সালে নির্বাচনের পৰে 
তাবাস্তব রপনেয়। একমাত্র দক্ষিণপন্থ কমিউানম্ট পাটির নেতৃত্ব আরো 
অধঃপতিত হয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগ দেয় । কংগ্রেসী শাসকেরা এই বামপন্থী 
ফ্রম্টের সম্ভাবনাকে হিপাবের মধ্যে নেয় নি বলেই অশেকে টালবাহানা করে 
নিব্চনে যেতে রাজী হয় এবং ফ্রম্টের কাছে পরাজয় আশংকা করে শেষ 
পর্যন্ত নিব্যাচনকেই খতম করে । 
সারা ভারতের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ একটা ছোট রাজা, মাত্র সাড়ে » কোটি 
জন সংখ্যা | কিন্তু এখানে নিবণাচনে বাষপন্থ্ী ফ্রম্টের জয় বা এমন কি 
শক্তিশালী বিরোধা দল হিসাবে জয়লাভ ছিল সম্ভাবনাপ্র্ণ । কারণ, এখানে 
গণতাচ্ত্রক শক্তির এই জয়লাভ সারা ভারতে জনগণের দ্রুত মোহমুক্জি 
ঘটাতে সাহাযা করত এবং তাদের সামনে বিকল্প পথের নিশানা হিসাবে কাজ 
করত। সেই জন্যই শাগকশ্রেণী কয়েকটি আপনে গয্ডাযীর আশ্রয় নিয়ে 
বামপন্থী ফ্রণ্টকে হারানোর মধ্যেই তার চক্রাস্তকে সীমাবদ্ধ রাখেনি, বরং 
ব্যাপকভাবে গুণ্ডামী ও জা[লয়াতীর আশ্রয় নিয়ে সমগ্র নির্বাচনকেই প্রহসনে 
পরিণত করেছে । এই অবস্থা আমপ্রা আগে হতে পুরা বুঝতে পার নাই, 
তা পার্টি কংগ্রেসেই বলা হয়েছে 
পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তির কাছে অতান্ত কঠিন সংগ্রামের অবস্থা 
উপস্থিত হলেও বুঝতে হবে যে, এটা শাসকশ্রেণীর শক্তির পরিচয় নয়) এ তার 
আতঙ্ক ও ছুব্লতার পরিচয় | সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে হবে, যে এটা শুধু 
পঁ্চমবঞ্ের সমস্যা নয় । পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলণ দেখিয়ে দিচ্ছে, যে অন্যানা 
রাজো জনগণ যোহমুক্ত হয়ে শাসকশ্রেণীর সামনে চ্যালেগ্ু হয়ে দাঁড়ালে 
সেখানে একই ভাবে গণতন্ত্রকে হত্যা করা হবে ও সন্ত্রাস চালানো হবে। 
শুধু তাই নয়, অন্যান্য রাজ্যে শাসকশ্রেণী জনগণকে তার চ্যালেঞ্জর স্তরেই 
আপতে দিতে চাইবে না। সাধানা আন্দোলনেই আগের চেয়ে প্রচণ্ড ধমণনীতি 
চলবে । বোম্বে, দিক্লি, পাটনা প্রভৃতিতে তারই লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। 
সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গণতাচ্ত্রিক শক্তিকে পঙ্গু এ খতম করে দেবার 
চেষ্টা হচ্ছে ও হবে। বেশীর ভাগ রাজ্যে কংগ্রেসের বিপুল জয়লাভ, 
ংসদীয় বিরোধীদলের ছুবলতা, কংগ্রেসের মধো গণতন্ত্রের অভাব ও বারি 
বিশেষের আধিপতা, ক্রবর্ধমান দ্রমননশতি ও পশ্চিমব্গে আধা-ফালিস্ট 
সম্ত্রা_-এই সব কিছু নিঃসন্দেহে সারা ভারতে প্রতাক্রিশীল দ্বেচ্ছাচারশ 
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একনায়কত্বের বিপদ সৃশ্টি করেছে | আজকের পরিস্থিতির এটাই হল বড় 
বিপদ | 


আশু নিপদ, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা 


আজকের পারিস্থিতির একটা বিশেষ দিক হল-_সারা ভারতে গণতান্ত্রক 
শক্তির অসম বিকাশ । এই অসম বিকাশ আগেও ছিল । গত ছু-বছরে তা 
আরো বেড়েছে । ভারতের বেশীর ভাগ রাজো কংগ্রেপ জনগণের মধো নহতন 
মোঃ সৃষ্টি করে গণতাশ্ত্রক শাক্তকে দুর্বল করেছে । অন্য দিকেপশ্চিমবঞ্গ, 
কেরালা ও ত্রিপুরা হল গণতাশ্ত্রক শক্তির ঘাটি ; এর মধ্যে পশ্চিমবধ্গে 
গণতাশ্ব্রিক আন্দোলন সবচেয়ে তত্র ও সবচেয়ে কঠিন আক্রমণের সম্মুখীন | 
এই অপম বিকাশই হল আজকের বড় টিপ । শাসকশ্রেণী জানে যে, সময় 
তার িপক্ষে । তাই তারা চেষ্টা করছে নধ্তন নুতন প্রতিশ্রুতি দিয়ে ও 
কৌশল নিয়ে জনগণকে মোহগ্রন্ত করে রাখতে এবং ইত্তিমধো বিচ্ছিন্ন 
অবস্থায় গণতাত্ত্রক শক্তির ঘাটিগণ্গিলকে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের 
শত ঘাঁটিকে গুড়িয়ে দিতে । পশ্চিমবঞ্গে বেপরোয়া আক্রমণকে 
তীব্রতর করার জন্য তারা উদ্দেশামলকভাবে এমন প্ররোচনামলক 
কুংপাও চাপিয়ে যাচ্ছে, যে মাকসবাীরা নাকি সশম্ত্র সংগ্রামের 
প্রস্তুতি করছে । মারকসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টি বেপরোয় হঠকাপিতা 
ও ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর চক্রান্তে বিশ্বাস করে না। তারা জানে যে সারা 
ভারতে জনগণের আন্দোলন ছুবল এবং পশ্চিমবঞ্গে কংগ্রেসের বেশ কিছু 
প্রভাব এখনও আছে । তাই, শাসকশ্রেণীর আধা-ফাসিস্ট আক্রমণের 
বিরুদ্ধে ও জনগণের গণতা্ত্রক আধকারের জন্য ব্যাপক জনগণকে এঁক্যবদধ 
করাই তাদের প্রধান কাজ। বিপ্লবের কোন সোজা রাস্তা নাই। 

পশ্চিমখঞ্গে গণতাশ্ত্রক শক্তিকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে 
হলেও সারা দেশে আগামী দিনের সম্ভাবনা বিরাট | 'একথা সত্য যে সারা 
দেশে কংগ্রেস জনমনে বেশ কিছ মোহ সৃষ্টি করতে পেরেছে | নহতণ নহতন 
কথা বলে এবং ছিটেফেখটা বাবস্থা নিয়ে তারা এই মোহ বজায় রাখতেও 
চেষ্টা করবে । কিন্তু এটাও বাস্তব সত) ষে, জনগণকে রিলিফ দেবার 
মত ক্ষমতা শাপকশ্রেণীর সীমাবদ্ধ । অনা দিকে তাদের নীতির ফলে জনজীবনে 
সংকট দ্বুত বাড়ছে ও আরো বাড়বে । তাই যে অনুপাতে শাপকশ্রেণী 
জনমনে প্রত্যাশা সৃঘ্টি করেছে, আগামণ দিনে সেই অনুপাতে তাদের মোহভঞ্গ 
হবেই এবং ফলে তারা গণ-সংগ্রাষে নেমে পড়বে । এমনও হতে পারে যে 
অনেক ক্ষেত্রে জনগণের [বিক্ষোভ স্বতঃম্ফুত“ভাবে ফেটে পড়বে । ইতিমধ্যে 
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তার লপ্পও দেখা যাচ্ছে । কেরালার ছুব্ণার কৃষক সংগ্রাম, বোম্বাইয়ে শমিক 
ধর্বট, দিল্লীতে পুিলপের হামলার বিরুদ্ধে গণ-বিক্ষোভ, পাটনায় ছাত্র 
বিক্ষোভ, দক্ষিণ রেলে ধর্মঘট নুতন আন্দোলনের সুচনা । এই সম্ভাবনা 
বামপন্থী গণতাশ্ত্রিক শক্তির সামনে গর দায়িত্ব অপঁণ করেছে। 

এমনি অবস্থায় মার্কসবাদশী-লেনিনবাদশ কমদের ও সাধারণ বাষপন্থীদের 
সামনে প্রধান রাজনৈত্তিক কর্তব্য হল স্বৈরাচার একনায়কত্বের বিপদের 
বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের জনা ব্যাপক জনগণকে 'বকাবদ্ধ করা $ জনগণের দৈনশ্দিন 
দাবীর সংগ্রামের সণ্গে গণতহ্ত্রের সংগ্রাম ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয়েছে । নিয়মিত 
প্রচারের দ্বারা শাসকশ্রেণীর মুখোপ খুলে দিতে হবে । জনগণের দৈনশ্বিন 
দাবী নিয়ে, তা সে যতই ছোট হোক না কেন, বাপক ভিত্তিতে গণ-আন্দোলন 

ংগঠিত করতে হবে । হযুক্তফ্রণ্ট গড়ে তোলা, রক্ষা করা ও শাক্তশালী করার 

চেষ্টা করতে হবে । যুক্ত আন্দোলনের মধ্যে যত বেশণ সম্ভব জনগণকে টেনে 
আনতে হবে । সংকটের আঘাতে বপ্য-স্ত জনগণের বিভিন্ন অংশকে শিয়ে 
এমনি যুক্ত আন্দোলনের সম্ভাবনা দিন দিন বাড়বে । এমন কি শাপক পাণ্টির 
প্রভাবাধীন জনগণকেও যুক্ত আন্দোলনে আনার চেষ্টা করতে হবে। স্গে 
সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের গণতাশ্ত্রিক শান্তর সমর্থনে সারা দেশের মানুষকে 
জাগিয়ে তোল র চেম্টা করতে হবে । এরই মধা দিয়ে শ্রেণী-সমাবেশ 
বদলাবে এবং গণতাশ্ত্রক শাক্তির অগ্রগতির নৃতন পথ উম্মুক্ত হবে । তাই, 
গণতচ্ভ্রের জন্য সংগ্রামের বৈপ্লীবক তাৎপর্য তার মধ্য দিয়েই পাঁরষ্কার 
হয়ে উঠবে । 

এই সামাগ্রক কর্তব্যের পটভৃমিকায় পাশ্চিযমব্গে বামপন্থী গণতাশ্ত্রিক 
কমণ্দের বিশেষ অবস্থায় বিশেষ দায়িত্ব পালন করতে হবে । এখানে সংসদীয় 
গণতম্ত্রের পথ আপাততঃ রুদ্ধ, আধা-ফ্যাসসিস্ট সত্ত্রাস তীব্র, খাজার হাজার 
কম জেলে, অগাঁণত কমর্শর বিরুদ্ধে মিথা মামলা, কমা খুন হচ্ছে, হাজার 
হাজার কৃষক-শ্রাীমক এলাকা চাত। পলিপ এখানে বেপরোয়া, সরকার-পহ্ষ্ট 
মন্তানেরা সক্রিয় । এ এক শ্বারোধকারণ অবস্থা । এটা শাসকশ্রেশশর শক্তির 
পাঁরচয় নয়) এটা তার হূর্বলতা। কিিম্তু গণতাশ্ত্রিক শাক্তর পক্ষে 'এটা সহজ 
অবস্থা নয়। রক্ত ঝরছে, অসহনীয় নির্যাতণ চলছে, হয়ত আরও বাড়বে । 
এই কাঠিন পারিস্থিতিতেই আমাদের পথ কেটে চলতে হবে । 

পশ্চিমবঙ্গে গণতা্ত্রক শক্তির সংগ্রাম যেমন জোরদার, তেমনি দায়িত্বও 
সবচেয়ে বেশী । সারা ভারতে গণতান্ত্রিক শক্তির প্রথম সারির মর্ধাদা 
রক্ষার দায়িত্ব পড়েছে পাঁশ্চমবঙ্গের গণতান্ত্রিক জনগণের উপর | : হতাশার 
কারণ নাই, হঠকারিতার স্থান নাই। দশত্রাসের মধো জনগণকে আগে 
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নং রঃ সং-১১ 


এঁকাবদ্ধ করতে হবে, তাদের সংকট জজরিত হদ্ব্রণাকাতর জনগণের 
মূখে প্রতিবাদের ভাষাকে ধাপে ধাপে জোরদার করতে হবে। সৎ্ত্রাসের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম ও জনগণের দাবীর জন্য সংগ্রাম এখানে একাকার 
হয়ে গেছে । একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটি হতে পারে না। শাসকশ্রেণী নিত্য 
নৃতন সংকটের বোঝা চাপিয়ে ও আক্রমণ চালিয়ে আন্দোলনের এবং প্রত্তি- 
যাদের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করে দিচ্ছে । তাকে কাজে লাগাতে হবে। 
নুতন অবস্থার উপযোগী জনগণের সংগঠন ও দক্ষতা গড়ে তুলতে হবে। 
আন্দোলন ও সংগঠন সম্বন্ধে নিন্দিষ্ভাষে আলোচনা করা আমার এই 
প্রবন্ধের আওতার মধ্যে পড়ে না । শুধু এইটুকু জানি, কমরেড কার্ল মার্কস 
বলেছিলেন, যে নুতন সমস্যা যখন আসে তখন তার মধ্য থেকেই সমাধানের 
পথ খুজে পাওয়া যায় । 
পাঁশ্চমব্গের মাক্সবাদশ কমিউনিষ্ট পান্টি ও বামপন্থী গণতান্ত্রিক 
কমর্শদের নিষ্ঠা, সততা, দৃঢ়তা, আত্মত্যাগ ও যোগ্যতা সম্বন্ধে আমরা সবাই 
গ্বিত। কোন সন্দেহ নাই যে রক্তাক্ত শরশর [নিয়েও তারা গণতন্ত্রের জন্য 
সংগ্রামের মহান কর্তব)কে সামনে রেখে আগামী দিনের গুরু দায়িত্ব 
যোগ্যতার সঙ্গে পালন করতে পারবে । 
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১৪ নভেম্বর বিপ্লব ৫ কৃষকের সংগ্রাম 


মহান নভেম্বর বিপ্লব শুধু রুশ দেশের শ্রামক, কৃষক ও মেহনত জনগণকে 
ুগ-যুগান্তের শোষণ ও অত্যাচার হতে মুক্ত দিয়েছেন এই নয়, সারা 
পৃথিবীর জনগণের মুক্তির পথকে উদ্ভাসিত করেছে । নভেম্বর বিপ্রবই 
হোল প্রথম, যা মুক্তির কামনাকে কম্লনা বিলাসের স্তর হতে নামিয়ে বাস্তবে 
পাঁরপত করেছে । এই বিপ্লব শুধু জনগণকে মুক্ষিই দেয় নি, মুক্তি অজঁনের 
সঠিক বৈপ্লাবক পথেরও নির্দেশ দিয়েছে । তাই, নভেম্বর বিঞ্ীব শুধু রুশ 
শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের বিপ্লব নয় এর তাৎপর্য ও শিক্ষা বিশ্ববাপী এবং 
সর্বজনীন | পৃথিবীর জনগণের বেশির ভাগ লোক হোল কৃষক ও ক্ষেতমজর । 
আমাদের দেশেও তাই । নভেম্বর বিস্লবই এই অগাণত কৃষক সমাজকে তাদের 
ভারবাহী বেদনাময় ছুংস্হ অন্ধকার জীবন হতে মুক্তির পথের নিশানা দিয়েছে 
এবং রুশ দেশে তা প্রয়োগ করে তার নি্্ভুলতা প্রমাণ করেছে । এই পথ ও 
শিক্ষা অনুসরণ করেই ( দেশে দেশে তার বাস্তব প্রয়োগের পার্থক্য আছে) 
কৃষকেরা শ্রমিকশ্রেণীর সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে গণ-মৃক্তির এলাকা প্রসারিত 
করে চলেছে ।. 

নভেম্বর বিপ্লবের নেতা, সংগঠক ও স্হপততি কমরেড লেনিন প্রতিটি 
স্তরে তাঁর মহান বিস্লবী ও বৈজ্ঞানিক প্রতিভা প্রয়োগ করে অগ্রগা্তর পথ 
নির্ষেশ করেছেন এবং বিস্লবকে সার্থক করে তুলেছেন । তাই, নভেম্বর 
বিস্লবের শিক্ষা ও কমরেড লেনিনের শিক্ষা এক হয়ে দাঁডিয়েছে। এই শিক্ষা 
অনেক বাপক ও গভীর | এই শিক্ষার মাত্র ২।১টি দিকই আমি এই লেখার 
মধ্যে তুলে ধরতে চাই, ধা কৃষক আন্দোলনের বর্তমান অবস্থায় আমাদের স্মরণ 
করা বিশেষ প্রয়োজন । 

কমরেড মার্কদ-এছ্গেলসের শিক্ষার উপর দাঁড়িয়ে কমরেড লেণিন প্রথম 
হতে যে বিষয়ের উপর জোর দিয়েছেন, তা হোল শ্রমিক-কৃষকের বৈপ্লবিক 
মৈত্র । তিন বারে বারে বলেছেন, ষে শ্রামকশ্রেণী কখনই তার জের 
মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, যদি না তারা কৃষকদের বুজোঁয়া প্রভাব হতে 
মুক্ত করে এঁকাবদ্ধ সংগ্রামে যুক্ত করতে পারে, যদি না শ্রামক সংগ্রাম ক্ষক 
বিদ্রোহের ঘ্বারা পুষ্ট হয় । সত্গে সঙ্গে তানি শিখিয়েছেন, যে কৃষকেরা কোন! 


দিনই মুক্তি অর্জন করতে পারবে না, যাঁদ না তারা ্রমিকশ্রেণার নেতৃত্বে 
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সংগঠিত হয়ে তাদের বিপ্ঈবী উদ্যোগকে পর্ণভাবে বিকশিত করে তোলে । 
তিনি বারে বারে জোর দিয়েছেন, ধে কৃষকের সংগ্রাম ও তাদের ভুমিকার 
উপর সর্বতোভাবে বিপ্লবের ভাগা নির্ভর করছে। 
তিনি রুশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বকে এই শিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন 
এবং কৃষকের সচেতন ও সংগঠিত করার ব্যাপারে তাদের উদ্যোগ সংরক্ষিত 
করেছেন । বাস্তব অবস্থা ও আন্দোলনের প্রাতটি স্তরে তিনি নির্দিষ্টভাবে 
কর্তব্য নির্ধারণ করেছেন ও সেই মতো শ্রোগান দিয়েছেন । কৃষকদের 
প্রতিটি সংগ্রামকে যা দ্বৈরতঘ্ত্র ও সামস্তবারকে আঘাত করেছে--তিনি 
দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন ও শ্রামকশ্রেণীকে তার পমথণনে দাঁড় কাঁরয়েছেন। 
সংগে সংগে তিনি কৃষকদের কাছে তাঁর ক্বচ্ছ বক্তব্য উপস্হিত করেছেন ও 
তার্দের সংগঠিত হতে সাহাধ্য করেছেন। তিনি তাদের চেতনার স্তর 
অনুযায়ী আশ, সংগ্রামের জন্য আশু দাবির উপর যেমন জোর দিয়েছেন, 
তেমনি আশু কাজের অজুহাতে বা কৃষকদের নিম্ন চেতনার অজুহাতে মুল 
শিক্ষায় তাদের শিক্ষিত করতে কখনই ভোলেন নাই। তিন তাদের কাছে 
কোনো দিন সস্তায় “ধ মধুর” কথা বা আধক প্ল্যানের কথা বলেন নাই। 
যারা এমন কথা বলেছে, তাদের তিন কঠোর সমালোচনা করেছেন । তিনি 
কৃষকদের কাছে সতাকার মুক্তির জন্য কঠিন কঠোর সংগ্রামের কথা বলেছেন । 
কমর়েড লোণিনের প্গ্রামের গরীবদের প্রততি” বই খানা এই অমুল্য শিক্ষার 
রত্ব ভাগ্ডার। এটা বারে বারে আমাদের পড়া উচিত। এমনি ভাবেই 
শ্রামকশ্রেণর নেতৃত্ব ও শ্রামক-কৃষকের বিপ্লবগ মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, যা না 
হলে নভেম্বর বিপ্লব সাথক হতে পারতো না। 
নভেম্বর বিস্লবের একটা বড় শিক্ষা হলো এই যে, প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের 
উপর হতে কৃষকদের অবদ্হার কোন উদ্নৃতি হতে পারে না। বিপ্লবই তাদের 
একমাত্র মুক্তির পথ । এই লক্ষাকে পামনে রেখে কৃষকদের সংগ্রামকে ও 
উদ্যোগকে বিকশিত করে তুলতে হবে । সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কৃষকরা আরো 
সংগঠিত ও সচেতন হবে, শাসক-গোষ্ঠী'র চুর বুঝবে এবং তারই উপর দাঁ়িয়ে 
লড়ে যাবে । সাময়িক আঘাত বা পচ্চাপসরণ তাদের থামিয়ে রাখবে না। 
তারই সাক্ষ্য দিচ্ছে নভেম্বর বিপ্লব । কমরেড লেদিন কৃষকদের সংগ্রামকে লব 
সময় সবতোভাবে সমথন করেছেন এবং তা গড়ে ভুলতে তার পাশে দঢভাবে 
ঘাঁড়াতে কমিউনিস্ট ও শ্রেণী সচেতন শ্রমিকদের সব সময় নিরেশ দিয়েছেন । 
কৃষকরা যখন স্বতঃম্ফতভাবে সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, তখনও কমরেড লেনিন 
উৎসাহিত হয়ে তাদের সমর্থন করেছেন এবং তা হতে বিপ্লবশদের বুঝতে 
বা শিক্ষা নিতে বলেছেন। ১৯০২ সালে পোলতাভা, খারকভ ও অন্যান্য 
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এলাকার কৃষকরা জামপারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল, তাদের গোলা 
ভেঙেছিল, কৃষকদের যে ফসল আত্মসাৎ করে জমিধাররা গোলায় মজুত 
করেছিল, তা সংগ্রামী কৃষকেরা বিলি করে দিয়েছিল এবং জমির বন্টনের 
দাবি করেছিল। এই সংগ্রামের কথা উজ্লেখ করে কমরেড লেনিন বলেছেন, 
“কৃষকরা সীমাহীন অত্যাচার আর সহা করতে পারেনি এবং তাই তারা 
অবস্হা বন্টনের বদলাবার পথ খুজতে লাগলো । তারা [সি্ধাস্ত 
করেছিল এবং সাঁঠকভাবেই নিদ্ধান্ত করেছিল যে, বিনা সংগ্রামে না খেয়ে 
মরার চেয়ে অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে মরা ভাল । কিন্তু কৃষকরা 
নিজেদের জনা ভাল অবস্থা জয় করতে পারেনি । রুশের জারের সরকার 
তাদের সাধারণ দাঙ্গাকারী ডাকাত বলে ঘোষণা করলো"**"..জারের সরকার 
তাদের বিরুদ্ধে পৈন্য পাঠালো, যেমন শত্রুর বিরুদ্ধে করা হয়, এবং কৃষকরা 
পরাজিত হয়েছিল।” তারপর কমরেড লেনিন বর্ণনা করেছেন কি হংস্্ 
আক্রমণ চালানো হয়েছে--নিিচারে জেল, খুন, এমনকি মেয়েদের উপর 
বলাৎকার পর্যম্ত করা হয়েছে । 

কমরেড লেনিন এই সংগ্রামের পরাজয় হতে হতাশ না হয়ে শিক্ষা নিতে 
বলেছেন । তানি বলেছেন, যে কৃষকরা নায় সংগত আদশের জন্য লড়েছিল। 
রুশের শ্রমিকশ্রেণী তাদের শ্হী্দের "মৃতির প্রতি সবর্দা শ্রদ্ধা জানাবে । 
“কৃষকরা পরাজিত হয়েছে, কিম্তু তারা বারে বারে উঠে দাঁড়াবে এবং এই প্রথম 
পরাজয়ের জন্য হতোদাম হবে না।” এই পরাজয়ের কারণ তিনি বের 
করেছেন এবং তার ভিত্তিতে কৃষকদের সচেতন করেছেন । তি বলেছেন, 
পবদ্বোহে সাফল্যের জনা প্রয়োজন সচেতন রাজনৈতিক লক্ষ্য) আগে হতে 
বিদ্রোহের প্রম্ভুতি.করতে হবে ) সারা রাশিয়ায় তাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে এবং 
শহরের শ্রামকশ্রেণীর সঙ্গে তাকে এঁকাবদ্ধ থাকতে হবে। সাফল্োর 
এই তিনটি চাবিকাঠি তানি কৃষকদের হাতে তুলে দিয়েছেন এবং তাকে 
[ঠিকমত বাযবধার করেই নভেম্বর বিপ্লবের মাধামে কৃষকরা মনক্তি অর্জন 
করেছে । 

কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি সম্বদ্ধে তাঁর আন্হা ছিল গভীর ও বাস্তব- 
ভিত্তিক । কৃষকদের মধ্যে শ্তরাগ আছে ; তাদের মধ্যে যেমন বহু সংখ্যক 
আধা-সর্বহারা আছে, তেমান পেটি-বুর্জোয়া (মধ্যাবত্ত) উপার্দানও আছে। 
তাই, এদের মধ্যে আঁস্থরতা আছে এবং থাকবে । কিন্তু তা সত্বেও বিরাট 
বিপ্লবী শা এদের মধ্যে রয়েছে । তিনি বলেছেন, “কৃষকদের অস্থিরতা 
শ্রাকশ্রেনীর অস্থিরতা হতে যৌিকভাবে পৃথক । কারণ, বত'মানে 
কৃষকেরা সব ব্যক্তিগত মম্পাত্ত অনা-নিরপেক্ষভাবে রক্ষায় তত আগ্রহী 


১৬৫ 


নয়, যতটা জমিদারী সম্প্তি বাজেয়াপ্তকরণে তারা আগ্রহী, এবং এই 
জামদারী সম্পত্তি বাক্তিগত সম্পত্তির অন্যতম প্রধান রুপ ।.**.*-সেই জন্য 
কৃষকরা গণতাশ্দ্রিক বিশ্লরের অত্যন্ত উৎসাহী ও সবচেয়ে সংগ্রামী শরিক 
হতে পারে ।” তিনি বলেছেন, যে কৃষকরা পিশ্চয় বিপ্লব ও প্রজাতন্ত্রের দুর্গ 
হতে পারে, কারণ একমাত্র পুরাপুরি ফপল বিপ্রবই কৃষি সংস্কারের ক্ষেত্রে 
কষকদের সব কিছু, কৃষকেরা যা চায় বাস্বপ্ন দেখে তার সব কিছু দিতে 
পারে । করণ অদ্ভূত বিশ্লেষণ, কী চমৎকার দুরদৃট্টি এবং কী ড় 
বিশ্বাস । 

রুশ বিপ্ীবের এই শিক্ষা আমাদের নিকট খুবই তাৎপর্যপনর্ণ। ১৯৬৭- 
৬৯ গালে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতি ভিন্ন হলেও আমরা দেখেছি কৃষকদের 
সংগ্রামের জোয়ার, জোতদার-মজ.তদারদের উপর প্রচণ্ড আঘাত ; দেখেছি 
শাসক-গো্ঠীর চীৎকার “কৃষকরা ডাকাত ও দাছ্গাবাজ” $ দেখেছি ১৯৭০ 
সাল হতে শাসক-গোষ্ঠীর [হংআ আক্রমণ, পৃিপ, পি. আর. পি, মিলিটারী, 
জহলাদবাহিনী ; দেখেছি সংপদীয় গণতন্ত্র হত্যা ও তীব্রতর সপত্রাস। কিণ্তু 
প্চমবঞ্ছে কৃষক সংগ্রামের মধ্যে সংগঠন চেতনা, বাপকতা ও শ্রামক সম্নের 
উপাদান অপ্রেক্ষাকৃত উন্নত ছিল বলে এখানে শাসক-গোম্ঠণ কৃষকদের দাবিয়ে 
দিতে (সামগ়িকভাবেও) পারে নি। আমরা দেখেছি কষকদের মধ্যে কী অদ্ভুত 
সাহস, ঘ্‌ঢতা ও দাঁতে দাঁত দিয়ে লড়বার মনোভাব । এমনি অবস্থায় আগামী 
দিনের অগ্রগতিতে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা আমাদের আত্মবিশ্বাস আরো 
সদ্‌ঢ করবে । 

ভারতের শাসক-গোম্ঠী ভযামসংস্কারের বাগাড়ম্বর করছে । এ সম্বদ্ধেও 
কমরেড লেশিনের শিক্ষা গুরৃত্বপৃর্ণ। অবস্থার পার্থকা নিশ্চয়ই আমরা 
ভুলে যাব না। তবু মুল বক্রবা একই । ১৯০৫ সালের বিপ্লবের আগে, 
বিশেষ করে পরে রুশ দেশের শাসকশ্রেণীও ভহমিসংস্কারের কথা বলেছে । তাই, 
প্রকৃত ভৃিসংস্কার সম্বন্ধে প্রথম হতে কমরেড লেশিন তাঁর বক্তব্য রেখেছেন । 
সরকারের ভুমিসংস্কারের উদ্দেশা সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, যে ম্টলিপিন 
(জারের মন্ত্রী) শাসন চাইছে সামন্তবাদী জামদারী অর্থনীতিকে পু জিপাতি 
জমিদার অর্থনীতিতে ধীরে ধীরে রহপাস্তারতত করতে এবং ব্যাপক কৃষকদের 
ভমহীনে পারণত করে জনগণকে ছুঃস্থতার পায়ে নামিয়ে এনে এবং কিছ 
ধনশ বুর্জোয়া কৃষক সৃষ্টি করে? যে ধনী কৃষক পুঁজিবাদের অধীনে কৃষকদের 
মধ্য হতেই গড়ে ওঠে, তাদের শাক্তিশাল” করে তারা এই রুপান্তর ঘটাতে চায় 
শাসক-গোষ্ঠী বুঝেছে যে, তাদের অনুসৃত নশীতিতে দেশের বিকাশের 
পথ পাঁর*্কার হবে না, যদি না মরচে-ধরা মধ্যযুগীয় জামদারী ব্যবস্থা 
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তাঙা যায়। এই কাজ তারা সাহসের গাথে করতে চাইছে “জাঁমদারদের 
স্বার্থে” । 
বুর্জোয়া ক্যাডেটদের ভমিসংস্কার দাবি সম্বণ্ধে তিনি আরো বলেছেন, 
যে তারা কিছ পরিমাণে বৃহৎ বাক্তিগত জমির মািকানা বজায় রাখতে চায়, 
সাথে সাথে কৃষকদের কিছ; আংশিক সুবিধা দিয়ে বিপ্লবী আন্দোলনকে ছুবল 
করতে চায় । একথা মনে রাখতে হবে যে, রুশ দেশের জার শাসন ও সামস্তবাদী 
কাঠামোর মধ্যে পঁুজিবাসী বিকাশকে বাড়িয়ে তুলাছিল। জার শাসনের 
নীতি ও তদানশস্তন বুর্জোয়াদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কমরেড লেনিন যা বলেচছন 
তা মেলালে দেখা যাবে যে, ভারতের জমিদার-প'ুজিপতি শাসনের প্রতিশি ধি- 
দের ভৃমিসংস্কারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে তা হুবহু মিলে যায়। বহুদিন আগে 
কমরেড লোনন যা বলেছেন, ভারতের আঁভিজ্ঞতায় আমরা তারই যথাথতা 
দেখতে পাচ্ছি । সামস্তবাদী শোষণের উপরে পশুজিবাদী বিকাশের চেষ্টা 
এবং সেই সঞ্চে কৃষকদের প্রতারিত করার ও বিভক্ত করার অপচেষ্টা । 
কমরেড লোনিন সেই জন্যই বারে বারে ম্বার্থহীন ভাষায় বলেছেন যে, 
“কৃষকরা জেনে রাখুক যে কোন রকমের কৃষি সংস্কার কাজে আসবে না, যদি 
তা পুরানো কর্তৃপক্ষের দ্বারা অনশুষ্টিত হয়” । তি বলেছেন, যে আমকের 
পার্টি দ্বিধাহীনভাবে কৃষকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে | 
এমনি সংগ্রামের সাফল্যের ভিততিতে.. “একমাত্র পর্ণ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র 
হাতে, একমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত, তাদের কাছে বাধ্য এবং তাদের দ্বারা 
প্রত্যাহৃত সরকারী অফিসারদের উপর ভমিসংস্কার নাস্ত হতে পারে |” 
নভেম্বর বিপ্লবের অনাতম বড় শিক্ষা হোল এই যে, কৃষকদের সংগ্রামের 
পারপহ্্ণ বিকাশ ছাড়া কোন প্রকৃত ভুমিপংসকার করা সম্ভব নয় । এই ভাম- 
কারের দাবিকে সামনে রেখেই কৃষক সংগ্রাম করবে, এগিয়ে যাবে, কিছু 
আংশিক দাঁবও আদায় করতে পারে, কিম্তু তাকেও রক্ষা করতে হবে সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে। একমাত্র গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সাফলোর মধ্য দিয়েই কৃষকের 
্বার্ধে ভুমিসংস্কার কার্যকরী ও স্থায়ী হতে পারে । কমরেড লেনিন 
এ বিষয়ে কোন মোহ সৃষ্টির অবকাশ রাখেন নাই। তান বলেছেন, 
“কৃষকদের কাছে আমাদের স্পন্টভাবে ও দ়ভাবে বলতে হবে ) যাঁদ তোমরা 
কাষ বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত নিয়ে যেতে চাও, তাহলে তোমাদের রাজনৈতিক 
বিপ্লবকে শেষ পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে ; কারণ রাজনৈতিক বিপ্লবকে 
শেষ পর্যন্ত [নিয়ে না গেলে কোন স্থায়ী কৃষি বিপ্লব হবে না অথবা আগে 
হতে পারে না। পব্ণ গণতাম্ত্রিক বিপ্লব ছাড়া, জনগণের দ্বারা সরকারী 
অফিসার নির্বাচিত না হওয়া ছাড়া--আমরা পারি হয় কৃষক বিদ্বোহ অথবা 
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বুর্জোয়া কৃষি সংস্কার |” কৃষকদের সংগ্রাম, কৃষকদের উদ্যোগ ও কৃষকদের 
নির্বাচিত কমিটির উপর সব সময়ে তিনি জোর দিয়েছেন । কমরেড লোনিনের 
শিক্ষায় রুশ দেশের শ্রামক-কৃষক শিক্ষিত ও সংগঠিত হয়েছিল বলেই তারা 
নভেম্বর বিপ্লব সফল করতে পেরেছে । এ শিক্ষা সবদেশে প্রয়োজ্য। 

ভারঞ্জের শাসকশ্রেণী আজ কৃষকদের ধোঁকা দেবার জন্য ও সংগ্রামের পথ 
হতে সারয়ে নেবার জন্য কৃষির উদ্নয়নের বড় বড় বুলি ও প্ল্যানের কথা 
বলছে । এটা ভারতের শাসকশ্রেণর নতন আবিচ্কার নয়। রুশ বিপ্লবকেও 
সেখানের শাসকশ্রেণীর এমনিভাবে বক্তব্যের সম্মুখীন হতে হয়েছিল । এ 
সম্বন্ধে বেশী বলার দরকার নাই। শুধু কমরেড লেনিনের কথা কয়েকটি 
উদ্ধত করে দিলেই হবে। 

তিনি বলেছেন, “কৃষকদের সাহায্য করার এই সব কথা ধনশদের সাহায্য করা 
ছাড়া আর কিছন্‌ নয়, কারণ ব্যাপক গরীব জনগণের জমি নাই, চাষের বলদ 
নই, িম্তু সঙ্গত নাই। "*'সৰ রককের অফিপার ও যারা তাদের মত ভাবে 
তারা বলতে ভালবাসে যে, কৃষকের প্রয়োজন? ছুটি জানিস ; জাম ( তা বেশী 
নয়, তা ছাড়া তারা বেশি নিতে পারেও.না, কারণ ধনীরা মেরে রেখেছে) 
এবং উপার্জন । অতএব, তারা বলায়, কৃষকর্দের সাহায্যের জন্য গ্রামে কিছ 
“ব্যবসা” চালু করা প্রয়োজন, যাতে কৃষকদের উপাজনের ব্যবস্থা” করা যায়। 
এমনি কথা নেহাৎ ধাস্পাবাজী |” ভারতের শাসক-গোষ্ঠী ঠিক এই পুরানো 
বন্তা-পচা ধাস্পাই দিচ্ছে। 

কমরেড লেনিন মাঝারি চাষীদের উন্নয়ন সম্বন্ধে বলেছেন, “সমস্ত 
বৃর্জোয়াশ্রেণ মাঝারি চাষীকে তার চাষের উদ্নতির জন্য সব রকমের 
সাহাযোর প্রাতশ্রঃৃতি দিয়ে ( সন্তা লাঙল, কৃষি ব্যাৎ্ক, ধানের চাষ, সম্তা বলদ, 
সার ইত্যাদি ) এবং নানা রকমের কৃষি সমিতিতে তাদের যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ 
করে ( যাকে তারা বলে সমবায় )--যে লমিতিগহালি চাষের পদ্ধতি ও উদ্নয়নের 
উদ্ধেশো নানা রকমের কৃষকর্ধের 'জড়ো করে, এমনি সমিতিতে যোগ দিতে 
বলে মাঝারি চাষীদের নিজেদের দলে টানতে সচেম্ট |” কমরেড লেনিন 
বলেছেন, ষে আমরা তার্দের বলব £ উদ্নত চাষ ভাল ভানিস। সন্তা লাঙল 
পেলে তা কিনলে কোন ক্ষাত নাই। কিন্তু যখন কেউ গরীব বা মাঝারি 
চাষীকে বলে যে, ধনীদের গায়ে হাত না দিয়ে শুধু উদ্নত চাষের মাধ্যমে তারা 
পারদ থেকে মৃক্ষি পাবে ও নিজেদের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তাহলে তা 
হোল প্রবঞ্চনা মাত্র । তিনি বলেছেন : “এই সব উদ্নয়ন ব্যবচ্হা, কম দাম 
এবং সমবায় অন্য যে কোন লোকের চেয়ে ধনীদের অনেক বেশি পৃষ্ট করে। 
..একজন কি দু-জন মাঝারি চাষী এই সব উদ্পয়ন ব্যবস্থা ও সমবায়ের সাহাযো 
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ধনীর স্তরে উঠতে সমর্থ হতে পারে, কিন্তু সষস্ত মাঝারি চাষী বোশি বেশি 
করে দারদ্বের গহরে ভুবে যাবে ।” সমস্তটা পড়লে মনে হয় যেন কমরেড 
লেনিন কংগ্রেসী শাসকদের ধাপ্পাবাজীর জবাব দীর্ঘদিন আগে লিখে 
রেখেছিলেন | রুশের শাদকশ্রেণী তবু সম্তা সার ও অস্তা লাঙলের কথা 
বলেছিল । 

কমরেড লোনিন তথাপি দোঁখয়েছেন, যে সামস্তবাী পুঁজিবাদী সমাজ 
ব্যবস্হায় মাঝারি চাষা দারিদ্র হয়ে যাবে । ভারতের শাসকশ্রেণী সস্তায় সার, 
সম্তায় লাঙল বা সম্তায় জলের কথা বলতে পারছে না। এখানে সারেরই দর 
বাড়ানো হচ্ছে । তবন্‌ উদ্নয়ন, সমবায় ও ব্যাণ্কের কথা বলে তারা কৃষকের 
উদ্নতর কথা বলে ধাপ্পা দিতে চাইছে | লটাির টিকিট কেনার মত মিথা 
প্রলোভন দেখিয়ে শাসকশ্রেণী কৃষকর্দের বিজ্পব এঁক্যবদ্ধ সংগ্রাম হতে সরিয়ে 
নিতে চাইছে । নভেম্বর বিল্পব দেখিয়েছে যে ইতিহাস এই অপচেম্টাকে সফল 
হতে দেবে না। 

কমরেড লেনিন শাসকশ্রেণীর জবাবে বলেছিলেন যে, আমরা কৃষকদের 
বলব £ “সুবিধা কিছু পেলে নাও ; কিন্তু ভুলো না; নিজেদের কখনও 
বিক্রী করো না ।” “বড় কম মহল্যে” ধিকশ্রেণী কৃষককে শ্রমিকশ্রেণর কাছ 
হতে "কনে নিতে” চায় । নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষার আলোকে আমরা 
এইটুকুই বলব যে, ইতিহাস অনেক এাঁগয়ে গেছে । “এতো অজ্প মহলে” 
ধাঁনকশ্রেণ আমাদের দেশে কৃষকদের [কনতে পারবে না। 

নভেম্বর বিপ্লব ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের কৃষককে অনেক কিছ 
শিখিয়েছে । এখানে কৃষক আজও শোষিত, অত্যাচারিত । ধনতম্ত্রের 
অবক্ষয়ের যুগে তারা আজ দহ:স্থতার চরমে নেমেছে । কিন্তু তারাও চলেছে 
সংগ্রামের পথ বেয়ে । পশ্চিমবঙ্গের কৃষক ও খেভমজুর আজ অনেক বেশি 

ংগঠিত, সচেতন, দ্‌ঢ় ; তাদের পাশে রয়েছে সংগঠিত শ্রামকশ্রেণী ও 

অন্যান) গণতান্ত্রিক শাক্ত। তাই তারা শাসকশ্রেণীর এত হিংত্র আক্রমণেও 
ষাথা নোয়ায় নাই । কোন ধাস্পাবাজী তাদের সংগ্রামের পথ হতে সরাতে পারবে 
না। নভেম্বর বিস্লব সহজ পথের কথা বলে নাই, বলেছে কঠিন সংগ্রামের, 
(কিন্তু নিশ্চিত জয়ের পথের কথা | 
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১৫ নুন পরিহিচিতে কৃষক আন্দোলন 


একদিকে মাত্রাহীন ধাস্পাবাজী, আকাশ-ছোঁয়া মিধ্যা প্রতিশ্রুতি ও 
বেপরোয়া কৃৎসা, অন্য দিকে ক্রমবর্ধমান আধা-ফ্যািষ্ট সম্ত্রাস, গুণ্ডামী ও 
পুলসী হামলা । জনসাধারণের ওপর আগের চেয়ে অনেক দ্রুত ও ভারণ 
শোষণের এবং লুষ্ঠনের বোঝা চাপানো হচ্ছে । যত জোরে গাঁরবী হঠানোর 
চীৎকার করা ইচ্ছে, তত দ্রুত 1জানসপত্রের দাম ও বেকারী বাড়ানো ইচ্ছে। 
মানুষের প্রতি যত দরদের ভান করা হচ্ছে, তত বেশী িটলফের বাপারে 
খরাপণড়িত দুঃস্থ জনগণকে পিয়ে বাঙ্গ করা হচ্ছে এবং স্বল্প রিলিফ পিয়ে 
দলবাজী ও দুনর্শতি চালানো হচ্ছে। কৃষির উম্নততি ও গ্রামে বিদ্যাতের 
ঝলকানির কথা বলে সারের দর বাড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং গরিবের 
কেরোিনের আলোকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা হচ্ছে । যত নাটকায় ভঙ্গীতে 
ভুমিসংস্কারের বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে, তত জোরে খাস জমি, উদ্ধার করা 
বেনামী জমি ও ভাগের জাম থেকে প্রকৃত দখলদার কৃষকর্দের উচ্ছেদ, ফসল 
লুট করার চেষ্টা হচ্ছে এবং গরিব ও মাঝাি চাষীদের খাজনা বাড়িয়ে 
দেওয়া হচ্ছে । সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণ যাতে এই সব আক্রমণের বিরুদ্ধে 
প্রতিবাদ করতে বা না পারে আন্দোলন করতে তার জন্য পুিলসের হাতকড়া, 
ডাণ্ডা ও রাইফেল এবং গনগ্ডা-মস্তানদের ছুরি, পাইপগান ও পিস্তল দিয়ে 
তাদের কম্ঠম্বরকে স্তব্ধ করে দেবার অপচেষ্টা চলছে । তাই, এক কথায় “জন- 
কল্যাণের” চৎকারের আড়ালে দেশের জনগণকে হাত পা বেধে গলা টিপে 
জোত্দ্বার, মহাজন ও বৃহৎ পুীঁজর যুপকাষ্ে বালি দেবার অপচেষ্টা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গের জনগণ অপেক্ষাকৃত সচেজন, সংগঠিত ও সংগামী শাক্তর ধারক । 
তাই, ব্যাপক সন্ত্রাস ও গহম্ডামীর দ্বারা তাদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চক্রান্ত 
হচ্ছে । নির্বাচনে জালিয়াতি ও গৃগামী করে ক্ষমতা দখলের পর, জনগণ 
সম্বন্ধে ভীত সৎত্রত্র 'কংগ্রেসপী শাসকদের পশ্চিমব্গে এটাই হলো প্রধান 
চরিত্র । 

১৯৭০ সালে মার্ট মাসে যুক্তস্রম্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার পর হতে এই 
আক্রমণ বাড়তে থাকে এবং জনগণের প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে কংগ্রেসী 
শাপকেরা হিংসায় উম্মত হয়ে ১৯৭২ সালের নির্বাচনের সময় তাকে আরো এক 
নৃতন ভ্তরে তোলে । আঁতিতে দমননীতি ও অত্যাচার সব সময় থেকেছে 
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এবং সময়ে সময়ে তা মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে, তথাপি তা সংসদীয় বাবস্থার 
পরিধির মধ্যে থাকত। তখন দনশ?িত থাকলেও শির্বাচন হ'ত, বিধান 
সভাকে জনগণের ল্বার্ধে সীমাবদ্ধভাবে হলেও বাবহার করা যেত। 
এখন সন্ত্রাস ও গহগ্ডামীকে সেই পারিধির বাইরে নিয়ে যাওযা হয়েছে। 
ভারতের বেশীর ভাগ রাজ সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের আপেক্ষিক 
দুর্বলতার জন্য কংগ্রেপী শাসকেরা নুতল ধাপ্পাবাজী দিয়ে জনগণকে 
সামায়কভাবে ভোলাতে পেরেছে । িম্তু, পশ্চিমবঙ্গে গণতান্ত্রিক শক্তি 
দ্লুত বিকাশ লাভ করেছিল বলে এখানে তাদের সে অপচেষ্টা বার্থ হয়েছে । 
১৯৭১ সালের নির্বাচনে তারা তা দেখেছে; ১৯৭২ সালের নিবাচনের 
আবহাওয়ায় তারা নিশ্চিত পরাজয়ের গন্ধ পেয়েছিল | তারা বুঝেছিল যে, 
ভারতের অন্যানা বহ্‌ম স্থানের জনগণ সাময়িকভাবে ভুললেও বাস্তব অভিজ্ঞতা 
ও সংকটের চাপে তারা পৃতন করে মোহ্মুক্ত হয়ে গণ-সংগ্রামের মধো নেমে 
পড়বে । তখন পশ্চিমবঙ্গের শক্তিশালী গণশজ্ি বেচে থাকলে তা তাদের 
হাতছানি দিয়ে ডাকবে ও বিকল্প পথের সম্ধান দেবে । তাই, কংগ্রেসী 
শাসকেরা ক্ষিপ্ত হয়ে সংসদীয় গণতম্ত্রকেই হতা করেছে, এবং আরো বেশী 
সম্ত্রাপ ও গহুগডামীর দ্বারা পশ্চিমবঙ্গের গণতা্ঞিক শক্তিকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় 
ধ্বংস করতে চায় । এই ভাবে না দেখলে পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেপী শাসকদের 
হিংঅতাকে বোঝা যাবে না। 
এমনি পরিস্হিতিতে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে 
অত্যন্ত গুরু দায়িত্ব ও কাঁঠন কর্তব্য উপস্হিত হয়েছে । এই গণতাশ্ত্রক 
শক্তির অনাতম প্রধান অংশ এবং সংখা ও ব্যাপকতার পিক দিয়ে দেখলে 
সবচেয়ে শক্তিশালণ অংশ হলো সংগঠিত কৃষক আন্দোলন । গত কয়েক বছরে 
প্চিমব্গে প্রধানত; কৃষক আন্দোলনের দ্রুত বিকাশই এখানে শ্রেণণ 
সম্পর্কের ভারসাম্যকে শাসকশ্রেণীর বিপক্ষে বিশেষভাবে পরিবাতিত করেছে । 
গ্রামাঞ্চলে শাসকশ্রেণীর রাজনৈতিক প্রভাবের ভিত্তি নড়বড়ে হয়ে গেছে। 
১৯৬৭ সালের আগে পর্যন্ত গ্রামাঞ্চলে সাধারণভাবে দেখতে গেলে 
ংগ্রেসের প্রভাব বেশী ছিল । পরবণ্তি সময়ে সেটা ভেঙ্গে গেছে । লক্ষ 
লক্ষ গঁরব কৃষক ও ক্ষেতমজুর--ঘাদের বিস্লবী শাকির বিকাশের 
গ্রুত্বের ওপর কমরেড লেনিন অতান্ত জোর দিয়েছিলেন । আমাদের 
দেশে যাদের সংগঠিত শক্তির দুর্বলতা ছিল গণতাশ্ল্রিক শাক্তর বড় দ্ববলতা 
-_ সেই অগণিত গরিব কৃষক ও ক্ষেতমজুররা অতাঁতের জড়তা কাটিয়ে ননতন 
চেতনায় সমদ্ধ হয়ে ইতিহাসের শ্রষ্টা রুপে এবং সংগঠিত শক্তি হিসাবে 
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে । এটাই হয়ে উঠেছে জমিদার-পঁজপাতি শোষকদের 
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প্রতান[তধি কংগ্রেসী-শাসকর্দের কাছে সব চেয়ে ভয়ের বস্তু | এদের যখন আর 
ভুলিয়ে ল্বেচ্ছায় গোলাষে পাঁরণত করা যাচ্ছে না । তাই এদের পটিয়ে, খুন 
করে ও ভয় দেখিয়ে গোলাম বানাতে হবে--এটাই হলো কংগ্রেসী শাসকদের 
নীতি । ফলে সমগ্র পারদ্হিতিতে নৃতনত্ব দেখা দিয়েছে । 

আজকের দায়িত্ব ঠিকমত বুঝতে হলে সংক্ষেপে পশ্চিমবঞ্গের কৃষক 
আন্দোলনের বিকাশের ধারাকে ল্মরণ করা প্রয়োজন । ১৯৩০-৩২ সাল হতে 
১৯৪৪-৪৫ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে সংগঠিত কৃষক আন্দোলন প্রধানতঃ ছিল 
রায়ত কৃষক ও প্রজাদের আন্দোলন । ১৯৪৬-৪৭ সালে বিখ্যাত তে-ভাগা 
আন্দোলনের মধা দিয়ে তা এক নহতন স্তরে উঠল । তখনও এটা আক্ষরিক 
অর্থে জমির সংগ্রাম চিল ণা বটে, কিণ্তু তা ছিল জমির স্গে সম্পিত 
ভাগের দাবীর আন্দোলন । এর থেকেই ধাপে ধাপে জমির আধকারের প্রশ্ন 
উঠেছে । এই প্রথম বর্গাচাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামের পুরোভাগে এলো । 
ক্ষেতমজ,ররাও এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। সাম্রাজাবাদ-বিরোধী সংগ্রামের 
পটভূমিকায় এই সংগ্রাম এক জাতীয় সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল । ককিম্তু বর্তমান 
পশ্চিমবঞ্গের অধিকাংশ জেলায় তখন এই সংগ্রাম তেমন ব্যাপকতা লাভ করতে 
পারে নি; বড় বড় জোতদার-প্রধান পাশ্চম দিনাজপুর ও জলপাইগুড়ি জেলায় 
এবং বিশেষভাবে ২৪ পরগণা ও মোদিনীপুরে তা কিছুটা বিস্তার লাভ 
করেছিল । দেশ স্বাধীন হবার পর পাশ্চমবঞ্গে উপরোক্ত সংগ্রামের এাতিহা 
বহন করে ১৯৪৮-৫০ সালে বড়-জোরদার প্রধান জেলাগটিতে উচ্ছেদের 
বিরুদ্ধে ভাগের জন্য আন্দোলন হয়েছে । কিন্তু, তখনও এই সংগ্রাম ছিল 
প্রধানতঃ অল্প এপাকায় বগণাদারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ । 

১৯৫৪-৫৫ সাল হতে অর্থাৎ জমিদারণ ক্রয় আইন পাশের পর হতে সবত্র 
ব্যাপক কৃষক উচ্ছেদ, কৃষক আন্দোলনের সামনে প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় । 
ফলে উচ্ছেদ বিরোধা সংগ্রাম সমস্ত জেলায় ছড়িয়ে পড়ে | বগাাদার রেকডের 
এবং ভাগের দারীতেও আন্দোলন হয়। প্রবশ্তিকালে কিন্তু; এই 
শেষোক্ত দ্রাবীর আন্দোলন সব্ত্র ব্যাপকতা লাভ করে না। ২৪ পরগণা ও 
মেদিনীপুরের কিছ শক্ত বর্গাদার প্রধান এলাকা ছাড়া অন্যত্র রেকর্ড-এর 
আন্দোলন তেমন দান্না বাঁধতে পারে নাই। কারণ, রেকর্ড করতে গেলে 
উচ্ছেদ বেড়েছে, অথচ তা প্রতিরোধের মত সংগ্রামের শাক্ত গড়ে ওঠে নাই | 
প্রতি বছরে চাষ ও ফপল কাটার সময় উচ্ছেদ প্রাভরোধ সমপ্যা ও ফসল 
রক্ষা করা সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে । 

এই প্রশ্নে সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কংগ্রেস সরকারের আইনের আসল শ্রেণী 
চিত্র কৃষকদের সামনে ফুটে উঠতে লাগল । এমনই ভূমি সংস্কারের আইন 
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হলো, জামর সালিং ও বর্গাদারের আকার সম্বন্ধে এমনই বিধান হলো মে, 
উদ্বৃত্ত জমি ও ফসলের বেশী ভাগ পাবার বদলে কৃষকদের মাথায় নেমে এলো 
উচ্ছেদের খড়গ । কৃষকরা যখন আইনের প্রদত্ত আধকারগহলি আংশিকভাবে 
কার্যকর করার চেষ্টা করেছে, তখন সরকার তাদের বিরুদ্ধে চালিয়েছে উৎকট 
দঘমননশতি । ফলে “দখল রেখে চাষ কর ও ফপল রক্ষা কর” এই আওয়াজ 
হয়ে দাঁড়াল সাধারণ রণধ্বণি | ভাগের সংগ্রাম, জমি রক্ষার সংগ্রামে পরিণত 
হলো। এই সংগ্রাম শুধু মেদিনপুর, ২৪ পরগণা প্রভৃতির কিছ অংশে 
সীমাবদ্ধ না থেকে, প্রায় সব 'জেলাতেই ছড়িয়ে পড়ল । যদিও তখন পর্য্ত 
আন্দোলনে সাক্রিন্ন অংশ গ্রহণকারীর সংখ্যা ছিল অপেক্ষাকৃত কম। জাম 
সংক্রান্ত প্রশ্ন নিয়ে এই ভাবে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ার মধা দিয়ে কৃষক 
আন্দোলন এক ধাপ এঁগয়ে গেল। 
উচ্ছেদ-টিরোধশ আন্দোলনের সঙ্গে সত্গে জমির আন্দোলনে এক নহতন 
দাবীর আওয়াজও দেখা দিতে লাগল,যা ১৯৬৭ সালের পরবতাঁ যুগে অতাণ্ভ 
একুত্ব অর্জন করেছে 3 তা হলো খাস জাম বিদি ও বেনামী জাম উদ্ধারের 
আন্দোলন । ১৯৫৮ সাল হতে এই আন্দোলন এগংতে লাগল | যে জেলা- 
গিলতে অনেক দিন হতে বর্গাদার আন্দোলন হয়েছে, স্বভাবতঃ সেই ২৪ 
পরগণা, মোঁদনীপুর প্রভৃতিতেই এই আন্দোলন প্রথম দাণা বেধেছে । 
ভূমিসংস্কার আন্দোলনে এটা একটা নহতন পদক্ষেপ ও তা বিশেষ তাৎপয- 
পর্ণ । এতাদন পর্যন্ত ব্গাদারদের দখলে থাকা জাঁমগৃতিলতে ভাগ ধখল 
রক্ষা করাই ছিল প্রধান সংগ্রাম । এই প্রথম শুক হলো জোত্দার-জামদারদের 
বাড়াত জমি বণ্টনের জন্য সংগ্রাম | ' আইনত:, যে সামান্য পরিমাণ জাম খাস 
হয়েছিল, অথচ যেগনুদি কংগ্রেস সরকার জোতদারদেরই দখলে রেখে দিয়েছিল 
সেগুতিও জমিহীন বা ভাগ দখলকার কৃষকদের মধো বিলি করা এবং বেনামী 
জম উদ্ধার করার জন্য সংগ্রাম শুরু হলো । বড় জোতদারদের যে জাম বেনাযশ 
বলে সম্বেহ হয়েছে সেগুলি দখলে রাখা, তার ভাগ না দেওয়া এবং সরকারকে 
আইন অনুযায়ণ তদশ্ত করতে বাধা করা ছিল আদ্দোলনের কৌশল । তার 
জন্য প্রত বৎসর হাজার হাজার কৃষককে গ্রেপ্তার হতে হয়েছে, অপেককে মার 
খেতে হয়েছে, ২১ জন করে খুনও হয়েছে । এর ফলে কিছ; পাঁরমাণ জাম 
প্রকৃতই উদ্ধার করা [িয়োছিল। ফাঁঈাও এমান আন্দোলনে একটা শহতন 
পদক্ষেপের সূচনা করল । এইভাবে অতাঁত হতে ১৯৬৬ সাল পযপ্ত কৃষক 
আন্দোলন ধাপে ধাপে নুতন স্তরে উঠেছে । কংগ্রেস সরকারের আইন ও 
তার প্রয়োগের শ্রেণী চািত্র সম্বন্ধে কৃষকদের সংগ্রামলব্ধ তিক্ত অভির্জতা 
হয়েছে এবং সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংগ্রামের মনোভাবও বেড়েছে । 
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মৃশ্শিদাবাদ জেলায় একটি ঘটনায় দেখা গেল কাঁভাবে কৃষকদের অভিজ্ঞতা 
ও চেতনা বাড়ে । এখানে বগাদারেরা আধা ভাগও পেতো না। ১৯৬৫ 
সালে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আইনে বর্গাদারের আঁধকার সম্বন্ধে এক ইন্তাহার 
প্রচার করে । এতে বৈশ্বাস স্থাপন করে নবগ্রাম পার্খ্ববতর থানার গরীব 
বর্গাপধারেরা রশিদ ও মাত্র আধাআতি (৬০1৪৩ নয়) ভাগ দাবী করে। 
জোতদারেরা ক্ষিপ্ত হয়ে শুধু কৃষকের ধানই লুট করল না, সঙ্গে সঙ্গে 
কৃষকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা শুরু করে দেয়। ষে শাপনষচ্ত্র 
ইন্তাহার দিয়েছিল, সেই শাসনযচ্ত্রেই অংশ পুলিস সবঁতোভাবে 
জোত্দারদের সাহাধা করল। এমি বহু আভিজ্ঞতা কৃষকদের চেতনা ও 
সংগ্রামী শক্তির বিকাশে পাহায্া করল । 

কৃষকদের এই শাক্তি ও চেতনাই ১১৬৭ সালের নির্বাচনে কংগ্রেসকে 
পরাজিত করতে সাহায্য করল । ১৯৬৭ সালে প্রথম যুক্তফ্রণ্ট সরকার গঠন 
এবং ১৯৬৯ সালে আরো উন্নত পায়ের ফ্র"্ট সরকার প্রতিষ্ঠা কষক আন্দো- 
লনের দুর্বার অগ্রগতির অনুকুল পারিশ্হিতি সৃশ্টি করল। পশ্চিমবশ্গে 
সংগঠিত শ্রামক ও কৃষক আন্দোলন কংগ্রেসকে পরাজিত করতে গুরৃত্বপর্্ণ 
ভুমিকা পালন করেছে বলেই এখানে যুক্তফ্রম্ট সরকারের চাঁরত্র ছিল সংগ্রামী । 
এই সব আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক মাক+সবাদী কমিউনিস্ট পাটি ছিল 
যুক্তস্রম্টের প্রধান শীক্ত । এই দরকার জনগণের মনে অলক আশা সৃষ্টি 
করে নাই ; জনগণের সংগ্রামের উৎস মুখ খুলে দিতে সাহায্য করেছিল । 
গণ-আশ্বোলনের বিরুদ্ধে পুিসের বাবহার বদ্ধ করে এই সরকার এক 
তাৎপর্যপর্ণ ইতিবাচক ভৃমিকা পালন করেছে। 

ওই প্রসঙ্গে একটা কথা পাঁরচ্কার বোঝা দরকার | এই যুক্তস্র্ট সরকার 
গণ-আদ্দোলনের বিষ্তৃতির অনুকূল পারবেশ সৃষ্টি করেছিল ;) িম্তু 
আদ্দোলন করেছে সংগঠিত গণশক্তি । অতাতে নানা বাধা ও পুিলসী আক্র- 
মণেরে সম্মুখীন হয়ে কষক আন্দোলন ধাপে ধাপে যে স্তরে উঠেছিল । তাই 
পরবতর্শ অনুকৃল পাঁরস্থিতিতে বযাগক অভিযানের ভিত্তি তৈরী করেছিল । 
বাঁধ ভাঙা বন্যার মত কৃষক আন্দোলন সবন্র ছড়িয়ে পড়ল। শুধু মাত্র 
্বজ্প সংখাক অগ্রণপ কৃষকই নয়, প্রতি জেলায় ও এলাকায় অগণিত গরশব 
কৃষক এবং ক্ষেতমজুর গোনার কাঁঠর ছেশায়া লেগে জেগে ওঠার মত 
গোলামীর মনোভাব ছেড়ে মাথা তুলে দাঁড়াল। এরা নিজেদের যধো নুতন 
শাক্তর সন্ধান, পেলো । এরা শুধু সংগ্রামী শাক্তিরই পাঁরচয় দিল না, 
গোলাম সমাজের ক্লেদ ও ক্লীবত্ব দুর করে নুগ্তন মনুষ্যত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা 
করল। আন্দোলনের জোয়ারে কিছু কিছু ভুল হয় ণিতানয়, কিম্তুতা 
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বড় ছিলনা । আমি নিজে গরীব কৃষকদের বৃদ্ধ, চেতনা ও নেতা হবার 
যোগ্যতা দেখে আভিভত হয়েছি । জাষদার-জোত্দারদের বিচ্ছিন্ন করে 
সাধারণ মানুষদের এঁক্যবদ্ধ করার ক্ষেত্রে তাদের উদ্যোগ আমি দেখেছি। 
ছোটখাটো তৃলত্রুটি ধারয়ে দিলেই তারা দ্রুত শুধুরে নিতে চেষ্ট করেছে। 

১৯৬৬ সাল পষস্ত আন্দোলন ষে স্তরে উঠেছিল ভারই ওপর দাঁড়িয়ে 
এই সময়ে সংগ্রাম এগিয়ে গেল । একটা একটা করে ফুলের পাপাড় খোলার 
মত কৃষকদের সংগ্রামী শক্তি ও চেতনা ধাপে ধাপে অথচ দ্রুতগতিতে বেড়েছে । 
এক বছরের অভিজ্ঞতা এক মাসে এক দিনে হয়েছে। প্রথম স্তরে সবত্তর 
উচ্ছেদ বন্ধ করা হয়েছে, তারপর সংগ্রাম উঠেছে খাস জমি বিলির স্তরে । 
লক্ষ্য করতে হুবে যে, দরকার এই সব কাজে সাহায্য করেছে মাত্র। কিম্তু 
কাজগুিল শুঠঠুভাবে দ্রুতগতিতে করেছে সংগঠিত কৃষকরা । ১৯৬৯ সালে 
পরবতাঁ ধাপে সংগ্রাম আরো ব্যাপক হয়েছে ও উচ্চ স্তরে উঠেছে । ষে সব 
জেলায় খাস জাম বিনির কাজ শেষ হয় নাই তা শেষ করে দ্লুত আন্দোলন 
বেনামী জাম উদ্ধারের স্তরে সবত্র উঠে গেল । সতাকারের ভুমিসংস্কারের 
পথে এ এক বিরাট পদক্ষেপ । 

আইন ও প্রশাসন যা করতে পারে নাই, জাগ্রত কধক তাই করতে লাগল । 
কৃষকদের শ্রেণী চেতনা বেড়ে চলল, তার্দের আত্মবিশ্বাম আরো বাড়ল। 
বুর্জোয়া আইন-কানুন, বিচার ব্যবস্থা সম্বন্ধে কৃষকদের একটা মোহ থাকে ও 
ছিল। বিশেষ করে [িচার ব্যবস্থার উপর শরণ চরিত্র সম্বন্ধে তাদের সঠিক 
চেতনা ছিল না। জোতদাররা বেনামী জমি বাঁচাবাৰ জন্য যখন বিচার 
বাবস্থার অপ-ব্যবহার করতে লাগল ( এলোপাথাড়ি ইনজাংশন দ্বারা )) তখন 
কৃষকরা প্রথম একট থমকে দাঁড়ালেও শগগ্রই এই বাধা অপসারিত করে ন্যায় 
নশতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে এগিয়ে গেল । কমরেড কাল মারকদ বলেছেন 
যে, মানুষ নিজের দ্বারা পারিপাশ্থিককে বলায়, তেমনি তার মধা দিয়েসে 
িজেকেও বদলায় । তারই অদ্ভূত প্রমাণ দেখা গেল-_-জাঁমর সংগ্রামের 
বাধা অপসারিত করতে গিয়ে কষক তার [নিজের চেতনাকেই বদলাতে লাগল । 
বিচার বাবস্থারও শ্রেণী চরিত্র পে বুঝতে শুরু করল। 

এই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে জনগণ আরো এক মহলাবান অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করতে লাগল । তা হলো, কৃষকের সংগ্রামের সাহায্য ছাড়া উপর হতে 
আমলাতদ্ত্রের ঘারা কোন ভৃমিসংস্কার কার্যকর করা যায় না, এই অভিজ্ঞতা 
সারা ভারতে গণতা শ্ব্রক শক্তির প্রসারে সাহাষ্য করেছে । 

আমি এই প্রবন্ধে ১৯৬৭-৭* সালের সময়ের কষক আন্দোলনের বিরার্ট 
সাফল্য-_উচ্ছেদ বন্ধ, খাস জাম বিলি, বেনামী জাম উদ্ধার, চোরাবাজারা 
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সংকুচিত করা, মজুরশ বৃদ্ধি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করছিনা। তা 
বহুবার আলোচিত হয়েছে । আমি কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, তীব্রতা, 
উচ্চত্তরে উন্নয়ন এবং পরানো যুগের অন্ধ ভীরু গরীব কৃষকদের 
আত্মবিশ্বাসে ভরপুর জাগ্রত নৃতন কৃষকে রুপান্তর-_এই সবের প্রতি 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই । জমির সংগ্রাম কৃষক সমাজের সবচেয়ে 
বেশীর ভাগ অংশ নীচের তলাকে সামনে এগিয়ে নিয়ে এলো । জমিহান 
মজুর শুধু জমির সংগ্রামে এগিয়ে এলো না, গ্রামের গরণবের এঁকোর পট- 
ভূমিকায় সে মজুরশর ও কাজের সংগ্রামে এবং মজতরার-বিরোধী 'প্দোলনে 
এগিয়ে গেল । কংগ্রেঘ শাসনে যে ক্ষেতমজুরের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে, 
তাদের সাক্রিয় ভূমিকা আরো ফুটে উঠতে লাগলো | এটা এখনও ছুর্বল, তবু 
তা এগিয়েছে । 

আমাদের গ্রামগঃলির দারিদ্র পখ়িত বিষাদময় বাহক রুপের পরিৰর্তন 
হয় নাই। কিন্তু, এই মানুষগহপির চিদ্তায়) চেতনায় ও সংগ্রামী শাক্তির 
বিকাশে বিরাট পাঁরবর্তন হয়ে গেছে | স্বেচ্ছায় গোলামশকে মেনে নেবার 
মত পুরানো কৃষক আর নাই ; তা আর কোন দিন ফিরে আসবে না । গরণব 
কৃষকদের মেরে পিটিয়ে সাময়িকভাবে দাবিয়ে রাখা যেতে পারে, কিছু দিন 
তার মুখ বম্ধ রাখা যেতে পারে, কিন্ত; তাকে দিয়ে স্বেচ্ছায় গোলামী যাণিয়ে 
নেওয়া যাবে না। এইখানেই শাসকদের ভয়, আর এইখানেই গণতাস্ত্রিক 
শক্তির ভবিষ্যৎ । সমাজের প্রগতিশীল পঁরিবতনে আগ্রহী যে কোন গণতা শ্প্রিক 
মানুষ গ্রামের কৃষকদের এই পাঁরিবতনে খুশী না হয়ে পারে না। কিন্তু 
শ্রেণী সংগ্রামের এই তব্রতায় জোত্দার-জমিপারেরা এবং সমস্ত প্রতিক্রিয়াশীল 
কায়েমী স্বার্থের দল আতকত হয়ে উঠল । এর মধ্যে তারা তাদের মৃত্যুর 
পরোয়ানা দেখতে পেলো । তাই যুক্তফ্রণ্ট সরকার ভেঙ্গে গেল । 

এই জনাই যুক্তফ্রন্ট সরকারকে ভেঙেও শাসক-গোষ্ঠী নিশ্চিম্ত হতে পারল 
না। জাগ্রত কৃষকদের মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার জনা, জোতদার-মজৃতদারদের 
পুরোনো প্রভুত্ব ফিরিয়ে 'আশাগ জন্য উত্তপ্ষোতর তীত্র আক্রমণ চলল । 
এলো পি. আর, পি, মালিটারী ) তৈরণ হলো খুনী গনগা-স্তানের দল) 
শুরু হলো খুন ও জেল ভঠ্তির পালা । দমননশতি আধা-ফ্যাসিন্ট সমত্রাসের 
স্তরে উঠল। কিন্তু যুক্তফ্রন্ট সরকারবূপণী কৃষকদের রক্ষাকবচ কেড়ে নিলেও 
এ সময়ে ব্যাপক কৃষকদের মধ্যে যে চেতনা ও সংগ্রামী শক্তি গড়ে উঠেছে, 
তাকে কেড়ে নেওয়া সম্ভব হয় নাই । এরই ওপর দাঁড়িয়ে কৃষকরা তাদের 
অন্জিত আঁধকার রক্ষার ' জন্য এঁকাবন্ধ প্রতিরোধ শক্তির পরিচয় 
দিয়েছে । ১১৬৭-৭০ সালের সংগ্রামের শিক্ষা না থাকলে এমনি একটানা 
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হিং আক্রমণের সামনে জাগ্রত কৃষকেরা এমনিভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে 
পারত না। 

আর একটা জিনিপ লক্ষা করতে হবে। জমির সংগ্রামের মধ্য দিয়ে 
যেভাবে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের কৃষক এঁক্যবদ্ধ হয়েছে, তাতে সাম্প্রদায়িকতা 
ও জাতিগত বাধা প্রচণ্ড আঘাত খেয়েছে । আজ আর জাতি বা সম্প্রদায়ের 
নামে কৃষকদের বিভক্ত করা আগের মত সহজ নয়। 

১৯৭০-৭১ সালে রাজ্যপালের শাসনে কেন্দ্রের নিধণেশে যখন জনগণের 
বিরুদ্ধে আক্রমণ উত্তরোত্তর বাড়তে থাকে, তখন কৃষক আন্দোলশের সামনে এক 
নৃতন কর্তব্য দেখা দিল। সেই সংগঠিত ও জাগ্রত কৃষকরা যোগ্যতার সংগেই 
সে কতবব্য পালন করেছে । এই প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে দাঁড়িয়ে কৃষকরা 
অত্যন্ত দ্‌ঢতার সঙ্গে তাদের জমি ও অন্যানা অশ্জিত আধকার রক্ষা করেছে। 
মাত্র ২১টা ছোট এলাকা ছাড়া কার্যত: পশ্চিমব্গেই সবত্র তা দেখা গেছে। 
এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কৃষকদের সাহস, আত্মবিশ্বাস, দ্‌ঢতা, প্রতিরোধ ক্ষমতা 
ও এঁকা এবং শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ঘূণা আরো বেড়েছে । ১৯৭১ সালের 
শির্বাচনে এটাই প্রতিফলিত হয়েছে । পরবতর্শ- কালে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ 
আরো নগ্র রূপ নিয়েছে, কিন্তু কৃষকরা দ্‌ঢভাবে দাঁড়িয়েছে । রক্তাক্ত শরখর 
নিয়ে তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সম্থনেও এগিয়ে গেছে । ফলে 
কোনভাবেই পশ্চিমবঙ্গের জনগণের মধো মোহ সৃষ্টি করা বা তাদের দাবিয়ে 
দেওয়া শাপকশ্রেণাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নাই ; বরং জনগণের কংগ্রেস-বিরোধা 
এঁক্যবদ্ধ সংগ্রামের মনোভাব বাড়ে । এটাই বামপন্থৃণ ফ্রণ্ট গঠনের বাস্তব 
অবস্থা সৃন্টিতে সাহায্য করে ! 

১৯৭১ সালের শেষের দিকে কংগ্রেসপী শাসকেরা তাদের আক্রমণকে আরো 
নগ্ন ও হিংত্র করে তোলে । আর শুধু গ্রেপ্তারবা গুপ্ত হত্যা নয়, কৃষক 
আন্দোলনের শক্ত এলাকাগহদিতে সি. আর, পি. ও সশস্ত্র গুগ্ডাদের মিলিত 
আক্রমণ শুরু হলো । বধ্মান জেলায় তা সবচেয়ে জঘনা রূপ নিল । কুষক- 
দের এঁকা ও দঢতা যতই থাক না কেন, এমশি নগ্ন হিংআ এবং সশন্ত্র আক্রমণের 
সামনে দাঁড়ানো ছুরুহ হয়ে উঠতে লাগল | কৃষক আন্দোলনের সামনে নুতন 
প্রশ্ন দেখা দিতে লাগল । তবু কৃষকরা দমে নাই। তারা মার খেয়েছে, 
খুন হয়েছে, তাদের ঘর জঙলেছে, তবু তারা মাথা নোয়ায় নাই। কৃষক ও 
অন্যান্য জনগণের এমনি মনোভাব এবং সেই অবস্থায় বামপন্থী জ্রণ্ট গঠন 
১৯৭২ সালের নিবাচনে কংগ্রেসের পরাজয় বাস্তব সম্ভাবনায় পারণত করল ৫ 
সারা ভারতের রাজনীতির ক্ষেত্রে পশ্চিমবধ্গে কংগ্রেসের পরাজয়ের আশঙ্কা ও 
তার বৈপ্লাবক তাৎপর্য শাসকশ্রেণীকে পাগল করে তুলল । তাই, তারা 
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সংসদীয় গণতন্ত্রকে হত্যার পিদ্ধান্ত নিল এবং গৃণ্ডাম”, জালিয়াতী ও মিথ্যা- 
চারের দ্বারা তাকে কাযকর করলো । পশ্চিষব্গের পাঁরস্থিতিতে এক নুতন 
পর্যায় উপস্থিত হলো । 
এমনিভাবে নির্বাচনের পথ বাতিল করে শাসক-গোষ্ঠী তান্দের সংব্রাসকে 
অনেক বাড়িয়ে দিল- পৃদিসী আভিযানের সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসী মস্তান 
বাহিনীর নগ্ন আন্ফালন ও হামলাবাজী তীত্রতর হলো । এমনি অবস্থায় কৃষক 
সংগ্রামের সামনে সম্পর্শ নুতন ও জটিল প্রশ্ন দেখা দিয়েছে । সব্ত্র কৃষকদের 
মধ্যে একটা থমথমে ভাব দেখা দিল | কেন এই থমথমে ভাব দেখা পিল, তা না 
বুঝতে পারলে আজকের দিনে কর্তব্য নিধধারণ করা সহজ হবে না। এর প্রধান 
কারণ, নৃতন রাজনোতিক পরিস্ঠিতি। এর আগে শাসকশ্রেণীর আক্রমণ 
তীব্রতর হলেও, জনগণের সামনে নিবাচনের বাম্তব সম্ভাবনা ছিল । জনগণের 
অন্যান্য অংশের মত সংগ্রামী কষকরাও ভাবতো যে, আজ না হয় কাল নির্বাচন 
হবেই এবং তাতে কংগ্রেসকে পরাঞ্জিত করার সম্ভাবনা থাকবে । তখন বাইরের 
আন্দোলনের সঙ্গে বিধানসভার সুযোগকেও কাজে লাগানো যাবে । এই 
চেতনা তাদের প্রতিরোধ শক্তিকে বিশেষভাবে গতিবেগ দিয়েছে । 
কিন্তু যেভাবে ১৯৭২ সালের নিবাচনকে শেষ করা হয়েছে, তাতে 
জনগণের সামনে নির্বাচনের পথ রুদ্ধ হয়েছে । সকলে এ বিষয়ে পরা 
সচেতন হোক বা না হোক, তাদের মধ্যে এ অনুভুতি সৃষ্টি হয়েছে যে, 
নির্বাচনের পথ শাসক-গোচ্ঠী অস্ত্রের জোরে বদ্ধ করে দিয়েছে । শাসকশ্রেণী 
সমগ্র রাষ্ট্র ষদ্ত্র নিয়ে তাদের সামনে নির্মমভাবে উপচ্হিত । আজ আর তাদের 
সামনে লক্ষ্য হিসাবে কোন নির্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই, যে আগের কায়দায় 
রাজনৈতিক অবস্হা পরিবর্তন করা যাবে । এখন অবচ্ছা অনেকটা “অনিশ্দিষ্ট 
কালের জন্য” যাত্রা । একমাত্র নিজেদের সংঘ শক্তি, চেতণা ও দ্‌ঢতার ওপর 
িভর করে তাদের এখন এগুতে হবে। এই পারধ্তিত রাজনৈতিক 
পাঁরস্হিতির মোকাবিলা করার জন্য জনগণের সংগঠন ও চেতনার আগের স্তর 
আর যথেষ্ট নয়। এই অবস্থায় সংগ্রামী কৃষকর্দের মধ্যে একটন থমথমে ভাব 
আপা খুবই ল্বাতাবিক। এথেকে মনে করা খুবই ভুল হবে যে, তাদের 
ংগ্রামী শাক্তি ও চেতনা দুর্বল হয়েছে । জনগণ মেশিন নয়) নুতন অবস্থার 
তাৎপর্য তাদের বুঝতে হবে এবং নুতন অবস্থার উপযোগশ পথ ঠিক করতে 
হবে ও প্রন্ভুতি করতে হৰে। জনগণের গণতাম্ত্রিক সংগ্রাম সব সময় সোজা 
পথে চলে না। তার আঁকাবাঁকা মোড় আছে । অবস্থার পাঁরবতনে একটু 
থমকে দাঁড়ানো ম্বাভাবিক | অচেনা পথে রাল্তার মোড়ে এসে থমকে 
দাঁড়ানোর মত অবস্হা জনগণের | এই অবম্হা বোঝানো ও তার আনা 
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প্রস্তুত হতে জনগণকে সাহাযা করাই হলো কৃষক করদের অন্যতম প্রধান 
কর্তব্য । 
একটা অদ্ভ্‌ত জিনিস লক্ষ্য করতে হবে যে, এত প্রচণ্ড আক্রমণ সত্বেও 
শুধু কৃষক কমর্শরাই নয়, সাধারণ সংগ্রামী কৃষকরা পণ কংগ্রেসীদের কাছে 
মাথা নোয়ায় নাই | তাদের বেশ কিছুকে জাম হারাতে হয়েছে, অনেকে উচ্ছেদ 
হয়েছে ) অজিত আধকারের সবটা রক্ষা করা সম্ভব হয়নাই। অনেকে খুন 
হয়েছে, এখনও হচ্ছে । অসংখা কৃষক কম” এলাকা-ছাড়া, অনেকে জেলে, হাজার 
হাজার কৃষক কর্ম ও কৃষক গ্রেপ্তারণ পরোয়ানা মাথায় [নিয়ে চলেছে । নির্যাঙনে 
ক্ষত-বিক্ষত হয়ে অনেকে হয়ত একট? দম বন্ধ করে আছে, কিন্তু কেউ আত্ম- 
সমর্পন করে নাই। সংগঠনের প্রাত তাদের নিষ্ঠা আবচল রয়েছে । একটানা 
পীশর্ঘস্থায়ী প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে এনিভাবে দ় থাকার ঘটনা আমি আমার 
জীবনে অতীতে দেখিনি । এই দাঁতে দাঁত দিয়ে টিকে থাকার মনোভাব 
কৃষকদের জাগ্রত চেতনার পরিচয় দিচ্ছে এবং এরই মধ্যে রয়েছে আগামী 
দিনের অগ্রগতির বিপুল সম্ভাবনা । উপমা অনেক সময় ঠিক হয় না, তবু 
ইতিহাসের একটা শিক্ষা স্মরণ করা প্রয়ো্গন। একটা লড়াইয়ে আধকতর 
শক্তির সামনে একটা সৈন্যবাহিনপকে সামম়্িকভাবে পশ্চাদপসরণ করতে হলেও, 
য্দি তার মনোবল দৃঢ় থাকে এবং যাঁণ তার শক্তি সংগ্রহের সুযোগ থাকে, 
তাহলে শত্রুকে প্যবিদস্ত করেই সে জয় অজন করে । 
পশ্চিমবঙ্গের কষক আন্দোলনের এমন মনোবল রয়েছে এবং তার শক্তি 
ংগ্রহের চমৎকার সম্ভাবনা রয়েছে । তাই, শাসক-গোষ্ঠী এত মারিয়া । তারা 
দেখছে যে, ভারতের অন্যান্য রাজ্ জনগণের মধ্ো ক্রমাগত মোহযি, শুরু 
হয়েছে, তারা সংগ্রামে নামছে | যেমন বোম্বাই-এ শ্রমিক ধর্মঘট, দিজ্লীতে 
গণ-বিক্ষোভ, বিহারে ছাত্র শিক্ষকর্দের ও লক্ষ কষকের অভিযান, দক্ষিণ ভারত 
রেল শ্রামকদের সংগ্রাম তারই লক্ষণ । এই ভাবে মোহমুক্তি ও গণ-সংগ্রাথ 
নানা বাধা কেটে আরো বাড়বে । এর সংগে পাঁশ্চমবংগের সংগঠিত গণতাশ্ত্রিক 
শক্তির সংযোগের সম্ভাবনা শাসকশ্রেণীর সবচেয়ে দুশ্চিন্তার কারণ । 
তাই, তারা পাগলের মত প্রলাপ বকছে, অন্য দিকে আরো বেশী [হিং 
হয়ে উঠছে । তারা চাইছে, ভারতের অন্যত্র গণশক্তি বিপুল বেগ সঞ্চয় করার 
আগেই পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শাক্তকে বিচ্ছিন্ন অবচ্হায় ধ্বংদ করতে। 
তাই, আমাদের একে পরাম্ত করতে হবে 1 কৃষক আপ্দোলনকে শাসক-গোষ্ঠীর 
চক্রোম্ত সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হবে ; হঠাৎ কিছ করে ফেলার অবৃত্তব 
ধারণা না রেখে ধাপে ধাপে আন্দোলনকে এঁগয়ে নিয়ে যেতে হবে, আরো 
বেশ বেশী কৃষকদের এঁকাবন্ধ করতে হবে । তাই, বুঝতে হবে যে, জনগণের 
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কিছু অংশ এখনও শাসক-গোষ্ঠীর ছারা মোহগ্রন্ত হয়ে আছে ? তাদের যুক্ত 
আন্দোলনের মধা দিয়ে মোহমহজ্ ও গরীব কৃষকও খেত মজুদের রাজ- 
নৈতিকভাবে সংগঠিত হতে সাহায্য করতে হবে $ কংগ্রেদকে আরো বেশী করে 
জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে হবে । শাসকশ্রেণী যতই বিচ্ছিন্ন ভবে, ততই 
তার আক্রমণকে পরাস্ত করার মত জনগণের গণতা শিত্রক শক্তি বাড়বে । 

পশ্চিমবংগের শাসকশ্রেণীর প্রধান হাতিয়ার সন্ত্রাসসহলক আক্রমণ হলেও 
তারা শুধুমাত্র সন্ত্রাসের উপর নিভ“র করছে না। তারা মরিয়া হয়ে চেষ্টা 
করছে জনগণের একাংশের মনে ন্তন মোহ ও বিভেদ সষ্টি করতে । তারা 
দিনের পর দিন মিথা প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেড়াচ্ছে । তারা জনজীবনে 
সঙ্কট বাড়াচ্ছে । কিন্তু) ছোটখাটো খামুলী বাবস্থার ঢাক পিটিয়ে 
তারা কিছ প্রত্যাশা ও বিভেদ পৃ্টি করতে চাইছে । বেকারী বাড়ানো 
হচ্ছে, অথচ ২1১ জন দলীয় লোককে কাজ দিযে একই উদ্দেশা সাধনের 
চেষ্টা করা হচ্ছে। সাস্তবে জম থেকে উচ্ছেদ করা হচ্ছে, অথচ জমির সাঁলং 
কমানো বা বর্গাদারের ভাগ বাড়াবার কথা বলে নুতন মোহ সৃষ্টির 
চেষ্টা করা হচ্ছে। পাঁশ্চমবঙ্গে কৃষক আন্দোলন এমন একটা স্তরে গেছে, 
যে এখানে নুতন আইনের কথা বলে শাসকশ্রেণী বিশেষ কিছু সুবিধা করতে 
পারছে না, তবু তারা চেষ্টা করে যাচ্ছে। কৃষকরা নৃতন জাম পাচ্ছে না ও 
পাবেও না (বরং অনেক বেশী উচ্ছেদ হচ্ছে) তব খাস জমি পুর্নবন্টনের 
নামে দলবাজী করে গরীবদের মধ্য বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। কৃষির 
উদ্নতি ও ব্যাংকের টাকা কর্জ প্রভৃতির নামে সাধারণ জাঁমর মালিক কৃষক- 
দের মধ্যে মোহ সৃষ্টির চেষ্টা করা হচ্ছে। যদিও সাধারণ মাঝারি কৃষক এতে 
বাঁচবে না এবং এ সবের সুযোগও তার বেশী পাবে না। কংগ্রেসপীর ভি 
সংস্কারের দ্বারা ভুমিহীন কৃষক জাম পাবে না, তাদের কৃতির উন্নয়ন ব্যবস্থায় 
সাধারণ কৃষক উন্নীত করতে পারবে না) কিম্ত্য এই ছুই ব্যবস্থার দ্বারা 
শাসকশ্রেপী কৃষকদের উপরতলার ধনশ অংশকে শক্তিশালী করার এবং মাঝারি 
কৃষকের মনে অনুবূপ উন্নতির অলীক প্রত্যাশা সৃচ্টি করছে এবং .এই ভাবে 
কৃষকদের মধে) বিভেদ সৃষ্টি করতে চাইছে বা করে চলেছে । 

আমি আগেই বলেছি যে, পশ্চিমবঞ্গে কষক আন্দোলন বহু সংগ্রামের মধ্য 
দিয়ে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে, তাতে শাসকশ্রেণীর এ অপচেষ্টা ফলবতা 
হবে না। তবু কৃষক আন্দোলনের পক্ষে এ সব অপচেম্টাকে কোনক্রমে উপেক্ষা 
করা উচিত হবে'না । নিয়মিত প্রচারের দ্বারা জনগণেক্র বিভিন্ন অংশের সামনে 
এই সবের মুখোশ খুলে দিতে হবে ) কৃষকদের নিজেদের আভিজ্ঞতার দিকে 
দৃ্টি আকর্ষণ করে তাদের রাজনৈতিক সচেতন করতে ভাব , সাঙ্গ সাঙ্গ 
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কৃষকদের বিভিন্ন স্তরের দাবা দাওয়া নিয়ে প্রচার ও সম্ভাবা কায়দায় আমশ্বোলন 
সংগঠিত করতে হবে । স্বভাবতই ক্ষেতমজূর ও গরশব কৃষকদের একা গড়ে 
তোলার প্রতি বেশী নজর দিতে হবে, ক্ষেতমজুরদের সংগঠিত করার ওপর 
বিশেষ জোর দিতে হবে । কিন্ত+, সেই সঙ্গে কৃষকদের অন্যান্য অংশের 
সমপ্যা_চাষের সমস্যা, বাঁজ, সার, দরের ও খণের সমস্যা প্রভৃতি নিয়েও 
মাথা ঘামাতে হবে । এইভাবে অগ্রসর হলে শাসকশ্রেণীর কৌশল বার্থ করে 
ক্ষেতমজ,র ও গরাব কৃষকের (ভাত্তিতে মেহনত কৃষকের এঁকাকে আরো বিস্তৃত 
করা যাবে, এমনকি শাসকশ্রেণীকে বিচ্ছিন্ন করে তাদের সমথ“ক কৃষকদেরও 
এই এঁকোর সঙ্গে টেনে আনা যাবে । 

শাসকশ্রেণী এক দিকে যেমন হিংশর সন্ত্রাস চালিয়ে কষকদের কম্ঠরোধ করে 
রাখার চেজ্ট করছে, তেমনি পঁজিবাদশ পথের সংকটের বোঝা জনগণের ঘাড়ে 
চাপাচ্ছে। যেমন জানিসপত্রের দর বাড়ানো হচ্ছে, সাধারণ কৃষকের খাজনা 
বাড়ানো হয়েছে (জোতদারদের কমানো হয়েছে )। ক্যানেল কর বাড়াবার 
কথা উঠেছে, বেকারী ও দারিদ্রতা বাড়ানো হচ্ছে । ফলে জনগণের মধ্যে 
অসন্তোষ বাড়াছে ও আগামী দিনে আলো বাড়াবে । এই ক্রমবর্ধমান 
অসস্তাষই সদ্ত্রাসের বাধা দর করে কৃষকর্দের আন্দোলনকে এগিয়ে শিয়ে 
যাবে। এই সম্ভাবনাকে বাস্তবে পারণত করাই হলো কৃষক কমর্শদের 
কত ব্য। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, অত্যাচারের ভয়ে জনগণ যদি বেশী 
পিন চুপচাপ থাকে, তা হলে তা থেকে কিছু হতাশাও দেখা দিতে পারে । 
যদ্ত্রণাকাতর কৃষকদের মুখে প্রত্তিবাদের ভাষা ধ্বনিত করে তোলা হলো 
কৃষক কমাঁদের একটা বড় কাজ। গত ৬মাস ধরে কঠিন অবস্থার মধো 
দাঁডিয়েও কৃষক আন্দোলনের কমর্ণরা এই সব কাজ করে যাচ্ছে বলেই কৃষকরা 
ক্রমশ বেশী বেশী করে নড়তে আরম্ভ করেছে । আগের তুলনায় কৃষকরা বৈঠক, 
সভা, গণ-মিছিল প্রভ্‌তিতে অনেক বেশী বেশী সাঁক্রর অংশ গ্রহণ করছে। 
ফলে কারখানায় শ্রামকশ্রেণী আরো সক্রিয় সংগ্রামে এগিয়েছে । অফিসে 
কর্মচারণ, শিক্ষায়তনে ছাত্রশিক্ষক প্রভ,তরাও সেই একই পথ নিয়েছে। 
কৃষকদের দৈনান্দন দাবীর ভিত্তিতে এই প্রক্রিয়াকে ধাপে ধাপে এঁগয়ে 
নিয়ে যেতে হবে। সন্ভ্রাস আছে তা বুঝেই অবশ্থানুয়ায়শ কার্ধক্রম নিতে 
হবে। শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের অন্যাণা অংশের আন্দোলনের দছ্গে কৃষক 
আন্দোলনের রাখী বন্ধনকে আরো সুদ করতে হবে । 

এটা বলাই বাহ্‌দল্য যে, আজকের অবস্থায় আগের কায়দায় সংগঠন চলতে 
পারে না, এই কঠিন অবস্থায় দ্‌ঢ় সংগঠন ছাড়া কাজ. চলতে পারে না। 
শাপকশ্রেণীর দয়ার ওপর নিভ'র করে গণতাশ্ত্রিক সংগ্রামের সংগঠন তার 
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দায়িত্ব পালনের ফোগা হতে পারে না। তাই, সম্ভ্রাসের কথা মনে রেখেই 
আজকের উপযোগণী সংগঠন কৃষক আন্দোলনকে গড়ে তুলতে হবে । 

বর্তমানে যখন প্রত্যেকটি গণতাশ্ত্রিক আদ্দোলন পর্বগ্রাসী সন্ত্রাসসলক 
আক্রমণের সম্মুখান, তখন জনগণের কোন আন্দোলন গণতন্ত্রের গংগ্রাম 
থেকে বিচ্ছিম্ন হয়ে এগন্তে পারে না; প্রতিক্রিয়াশীল এক দলীয় একনায়কত্বের 
বিপদের সামনে গণতম্ত্রের সংগ্রাম কেন্দ্ৰীয় সংগ্রামে পাঁরণত হয়েছে । কৃষক 
আন্দোলনকে একথা সব সময় মনে রাখতে হবে । গণতদ্ব্রের সংগ্রাম শুধু 
সংগ্রামী শ্রামক-কৃষকদের সংগ্রাম নয়, সমস্ত গণতদ্ত্রপ্রয় মানুষকে এঁক্যবদ্ধ 
করতে পারে এবং করবে । জনগণ কখনও গণতম্ত্রের আদর্শে বিশ্বাস হারায় 
না। এসংগ্রামে জয় হবেই। কোন পথে ক ভাবে এ সংগ্রাম এগুবে তা 
শুধু জনগণের একার ওপর নির্ভর করে না, শাসকশ্রেণীর কার্যকলাপের 
ওপরও নির্ভর করে । 

সংগ্রাম আজ কঠিন ও জটিল। কিন্তু কঠিন সংগ্রামের মধ্য দিয়েই 
তো জনগণের শক্তি আরো সুদ্দ্‌ঢ হয়। পশ্চিমবংগের কৃষক আন্দোলন 
গৌরবময় এঁতিহামাগুত । কোন সন্দেহ নাই যে, এই সংগ্রামের পরগক্ষিত 
সৈনিকেরা আজকের কঠিন দায়িত্বও সাফল্যের সঞ্চে পালন করবে । 


স্্নভেদ্বর ১৬, ১৯৭২ 
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১৬ ্্ীত্রংকার যুব-বিয্লোহের শিক্ষা 


“শিন্ধুর দ্বীপ” “পিন্ধমর টপ” িংহল। ভারতের দাক্ষণ প্রান্তে 
রামেশ্বরম হতে ৩০৪০ মাইল দুরে ভারত মহাসাগরের জলরাশি বেশ্টিত 
একটি দ্বীপ-_লম্বায় প্রায় ২২৫ মাইল, চওড়ায় ১৫০ মাইল, দেখতে অনেকটা 
বেগহনের মত । বন-জগ্গল, চা-বাগান, রবার-বাগান, নারিকেল গাছে ভরত 
সুন্দর দ্ধীপ। এীতিহাপিক, সাহিতাক ও কবিরা একে নিয়ে কত লেখাই না 
[িখেছেন । দ্বীপটি ছোট এবং লোক সংখা কম হলেও ভারত মহাসাগরে এর 
গুরুত্বপব্ণ অবস্থানের জন্য এর রাজনৈতিক গুরুত্ব কম নয়। ব্রিটিশ 
সাআজ্াবাদ দীর্ঘদিন একে দখলে রেখে স্তধু একে লুণ্ঠনই করে নাই, একে 
অন্যতম ঘাঁটি করে ভারত মহাসাগরে তার আধিপতা বজায় রেখেছে । 

িতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথবার পারবতি রাজনৈতিক অবস্হায় ইংরেজ 
এর ম্বাধীনতা স্বীকার করতে বাধ্য হলেও, তার শোষণ ও সামরিক ঘাঁটি 
বজায় রাখতে চেষ্টা করে আসছে । এখানে বা?গচা ও কল-কারখানায় [ব্রিটিশ 
পঠ্ীজর অবস্থানই প্রধান। এর ভৌগোলিক অবস্থানের জন্য আমেরিকান 
সাম্রাজাবাদ তার বিশ্ব-রাজনীতিতর অঙ্গ হিসাবে এখানে তার নয়া-উপনিবেশিক 
নগতি অনুযায়ী প্রভাব বিস্তারের ও অন:প্রবেশের চেষ্টা করে চলেছে। 
পৃথিবীর বৃহৎ সমাজতাশ্ত্রিক দেশগুিলি এই দেশের সংগে মৈত্রশর চেষ্টা করে 
চলেছে । শ্রীলংকা ভারত ও পাকিম্তানের কাছে বলে এই দুটি দেশের 
সরকারও এই দেশের সংগে বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপনে আগ্রহী । 

স্বাধীন হবার পর কিছ দিন আগে পর্য্ত সিংহল ছিল ত্রটিশ 
কমনওয়েলথ ভুক্ত একটি ডোমিনিয়ন | সম্প্রতি সিংহল ভোমিনিয়ন অবস্থা 
বাতিল করে নিজেকে রিপাবলিক বলে ঘোষণা করেছে । অবশা ভারতের 
মতই 'ব্রটিশ কমনওয়েলথের সভ্য রয়ে গেছে । রিপাবালক হয়ে িংহলের 
নুতন নাম হয়েছে “শ্রীলংকা” । 

(িংহলের ইতিহাসের এই সব বিভিন্ন পিক নিয়ে অনেক কিছু জানবার ও 
আলোচনা করার আছে। কিন্তু আমার এই প্রবন্ধে আমি এর কোন কিছু 
নিয়ে আলোচনা করছি না। আমি আমার আলোচনাকে সীমাবদ্ধ রাখব. 
িংহলে অনুষ্ঠিত একটি বিশেষ গুরুত্বপহর্ণ ঘটনার মধ্যে--থাকে বলা যেতে 
পারে পিংহলের যুব-বিদ্বোহ । যদিও এটা িংহলের অভ্যন্তরীণ ঘটনা, 
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ভথাপি এর তাৎপর্য যথেষ্ট । পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গণতাক্ত্রিক কমশদের 
এ সম্বদ্ধে ভাববার আছে, এ হতে শিক্ষা নেবার অনেক কিছু আছে । 

গত বৎসর [সংহলে (বর্তমানে শ্রীলংকায়) বিদ্যাতের ঝলকের মত ষে যুব 
বিদ্রোহ ঘটে গেল, তা শুধু এ ক্ষুদ্র দ্বীপে চাপ চাপ রক্তের দাগই রেখে যায় 
নি, সমাজ পারিবত্তনে আগ্রহী গণতাক্ত্রক কমদের কাছে অনেক প্রশ্ন তুলে 
ধরেছে । কেউ আগে হতে বুঝতে পারে নি, হঠাৎ আগ্নেয় গিরি 
বিস্ফোরণের মত বিক্ষোভে ফেটে পড়ল । হঠাৎ তা হলো কেন? কারা এতে 
যোগ দিয়েছিল? কেন এখনি দপ করে জলে তা আবার দপ করে নিবে 
গেল ? কতজন প্রাণ দিয়েছে ? কত বন্দী, এবং তাদের মনের অবস্থা কী? 
কিসের প্রেপ্ণায় এরা এমনি করে আ্াণহনে ঝাঁপ দিল? এর থেকে কি শিক্ষা 
মেলে? এমনি কত কী প্রশ্ন। 

শ্রীলংকা আমাদের দেশের অত্যন্ত নিকটে, অথচ এই যৃব-বিদ্রোহ ব্যাপারে 
আমাদের কাছে সংবাদ এখনও খুব কম। সম্প্রতি আমি প্রাগে গিয়েছিলাম 
এবং সেখানে শ্রীলংকা হতে আগত প্রতানাধদের সংগে কিছ আলোচনা 
করেছিলাম । বিস্তারিত খবর বেশী পাই নি, তবু যেটুকু টুকরো টুকরো 
খবর সংগ্রহ করেছি, তার ভিতিতেই আমি কিছু লেখার চেচ্টা করাছ। 
প্রথমেই বলে রাখ যে, এই সমগ্র বিষয়ে আমার জ্ঞান খুবই সীমাবদ্ধ ; আমার 
প্রাপ্ত সংবাদের যথার্থতা সম্বন্ধে আমি জোর করে কিছু বলতে পারি না। 
কিম্ভু তাতে আমার সাধারণ বক্তবোর বিশেষ ইতর বিশেষ হবার আশঞকা 
কম। 

প্রথমেই জানা দরকার যে, এই যুব-বিদ্রোহের ব্যাপকতা ও তীব্রতা ছিল 
খুব বেশী । সিংহলের লোক সংখ্যা মাত্র ১ কোটি ২০ লক্ষ । পাশ্চমবংগের 
চার ভাগের এক ভাগের মত। হাজার হাজার যুবক এবং অনেক 
যুবতী এতে অংশ গ্রহণ করেছিল। এরা প্রধানত এসেছে মধ্যবিত্ত 
সমাজ হতে । লেখাপড়া জানা কৃষকের ছেলেও বেশ কিছ; আছে । সরকারের 
মিলিটারীর আক্রমণে প্রায় ৮১০০০ (অন্য হিসাবে ১০১০০০) নিহত হয়েছে 
এবং প্রায় ১৭,০০০ জেলে বন্দী হয়েছে । এ হতেই যুব-বিদ্বোহের ব্যাপকতা 
বোঝা যায়। 

কমিউনিস্ট বা সোস্যালিস্ট বলে পারচিত কোন পার্টি এই ষুব- 
বিদ্বোহের সংগে যুক্ত ছিল না। কোন প্রাতক্রিয়াশীল শাক্ত বা বিদেশী 
সাম্রাজ্যবাদী শাক্কি বা কোন, বিদেশী শক্তি এই বিদ্রোহের পিছনে ছিল, এমন 
কথা বলা নিছক সত্যের আলাপ । কোন সম্দেহ ভাজন বা খারাপ প্রকৃতির যুবক 
এর মধ্যে আদৌ ছিল না, তা বলা যায় না। তেমনি সরকার বিরোধণ দক্ষিণপন্তথ 
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পাটি এই বিঘ্বোহকে তাদের সরকার বিরোধী রাজনখতির সংকীর্ণ ক্বার্থে 
ব্যবহারের চেষ্টা করে [ি, তাও বলা যায় না। কিন্তু এরা কেউ বিদ্বোহকে 
সংগঠিত করে নাই। ১৯৬৫ পালে ইন্দোনেশিয়ার মধাবিত্ত যুবকদের একাংশ 
মাকিন সাম্রাজ্যবাদ ও প্রাতাক্রিয়াশীল মিিটারণ চক্রের হাতের ক্রীড়নক হয়ে 
নিজেদের কমিউিষ্ট-ববরোধী ঘাতক বাহনগতে পারণত করেছিল । 
পশ্চিমবঞ্গে ছাত্র ও যুৰকদের একটি অংশ (অল্প সংখ্যক হলেও) এমি ভাবেই 
নিজেদের প্রাতাক্রয়াশীল ও শোষকদের স্বাথে গণতা প্ত্রক শক্তির বিরুদ্ধে 
ঘাতক বাঁহনীর কাজ করছে। এদের চরিত্র ও ভিকার স্গে শ্রীলংকার 
বিদ্রোহী যুবকদের কোন মিল নাই। দুইয়ের চরিত্র সম্পূর্ণ পৃথক । 
পাশ্চমবঙ্গে নকশালপম্হীদের কমিউনিস্ট-বিরোিতা ও বাক্তি হত্যার নীতি, 
যাকে এ দেশের 'প্রততিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী কাজে লাগিয়েছে, তারও 
কোন লক্ষণ শ্রীলংকার বিদ্রোহ যুবক ও ছাত্রদের মধ্যে দেখা যায় 
নাই। 

এই যুব-বিদ্রোহ ছিল মুলত শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ভাবপ্রবণ মধ্যবিত্ত 
যুব সমাজের বিক্ষোভের স্বতঃস্ফর্ত ও তীব্র বাহিংপ্রকাশ । এটাই ছিল যুব- 
বিদ্রোহের ইতিবাচক দিক | কিন্তু এদের সঙ্গে শমিক ও কৃষক আন্দোলনের 
কোন সংযোগ ছিল না; এদের ছিল না বিপ্লবের পতি ও কৌশল সদ্বন্ধে 
বৈজ্ঞানক এবং বাস্তব ধারণা । ধোঁয়াটে বিপ্লবগ আবেগ নিয়ে এবং তরুণ 
যুবকেরা হঠাৎ কিছু করে ফেলার নেশায় মেতে উঠেছিল । সংক্ষেপে বলা 
যেতে পারে যে, এই যুব-বিপ্রোহ ছিল শ্রামক-কৃষক হতে বাচ্ছিদ্ন ভাবপ্রবণ 
মধাবিত্ত যুবকদের বিক্ষোভের উগ্রবাদী বাঁধংপ্রকাশ । এই জনই তাপ করে 
জলে দপ করে শিবে গেল। 

এই যুবকরা লক্ষণীয় বীরত্ব, সাহস ও মনের জোর দেোঁখিয়েছে। 
যখন তাদের নৃশংশভাবে হত্যা করা হয়েছে, তখন তারা করুণা চায় নাই। 
যারা কারাগারে বন্দী, কেউ কেউ হয়ত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে-_শুনেছি 
যে তারাও নাকি (1৪ জন বাদে) মনের জোর দেখাচ্ছে । আমার ধু:খ ও 
বেদনা লাগছে যে, কোন সতাকার িপ্লবশী পার্টি এদের বিপ্লবী আবেগকে 
সঠিক খাতে নিয়ে যেতে পারল না। ইতিহাস বড় পির্মম । ভুলের মাশুল 
দিতেই তা হবে। মনে বড় ঘৃণা ও ক্ষোভ জেগেছে যে, এই যুবকদের দমন ও 
হত্যা করার জন্য এবং ধর্মযুদ্ধে যোগ দেবার মত মান্কন ও ব্রিটিশ সাম্াজ)- 
বাদ, পাকিস্তান ও ভারতের সরকার এবং তাদের সঙ্গে কমিউনিস্ট সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ও চন এক সঙ্গে সিংহল সরকারের পাশে দাঁড়িয়েছে । এই কথা 
স্মরণ করিয়ে দিয়ে শ্রীল্তংকার প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী বন্দরপায়েক চীন যাবার 
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আগে রেডিওতে বলেছেন যে, তিনি সাফলোর সঙ্গে “জোট নিরপেক্ষ নীতি 
পরিচালনা করছেন । শুনে মনটা খারাপ হয়েছিল। 

এইবার যুব-বিদ্রোহের ইতিহাসে একটু আগা যাক। যে ছাত্র ও 
যুবকেরা বিঘ্বোহ করেছিল, তারা বৎসরাধিকাল পৰে সাধারণ নিবচনের 
সময় ভ্রীমতা বশ্দরনায়েকের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তত্রপ্ট-এর পক্ষে সক্রিয়ভাবে 
কাজ করেছে । আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী" ইন্দিরা গান্ধীর যতই 
শ্রীমতী বন্দরনায়েক কথার ফুলঝুর দিয়ে জনমনে স্বপ্নের জাল ও প্রতাশা 
সৃষ্টি করেছিলেন । নির্বাচনে বিরাটভাবে জয়লাভ করে শাসক জোট 
ভেবেছিল যে এমনি অবস্হা দীর্ঘদিন চলবে, কিন্তু অলক্ষা মোহমুক্তির 
পরক্রিয়া কাজ করতে লাগল । শ্রীলংকার শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা যথেষ্ট । 
নির্বাচন পরবতর্ণকালে জনজীবনে সংকট বেড়েই চলল, বেকার সংখ্যা কমার 
বদলে বাড়তে লাগল | ভাবপ্রবণ শিক্ষিত যুবকদের মধ্যেই দ্বুত মোহমুক্কি 
ঘটতে লাগল | যারা ছিল সরকারের সমর্থক, তারাই হয়ে উঠল বিক্ষুব্ধ 
এটাই হলো যুব-বিদ্রাহের ভিত্তি। 

বিদ্তু, এই অসণ্তোষ ও বিক্ষোভকে বৈস্লাবক গণ-আগ্দোলনের পথে 
নিয়ে যাবার কোন চেষ্টা হলো না। শ্রীলংকা কাঁমউনিষ্ট পার্টি মস্কো 
সমর্থক এবং সরকারের অংশ | তাদের নেতৃত্বে সরকার-বিরোধী আন্দোলন 
করা গেল না। শ্রীশম্ম2গাথাসনের নেতৃত্বে চীন সমর্থক পাণ্টি মুখে বিপ্লবের 
বুলি আওড়ালেও এবং ভারতে এখনই বিপ্লব করার জন্য অযাচিত উপদেশ 
বর্ষণ করলেও পিংহল সে পথে গেল না। চীনের সঙ্গে সিংহলের বন্ধুত্বের 
জনাই তারা এখানে বিপ্লবী সংগ্রামের পথে যায় নাই। দিংহলে সংগঠিত 
কৃষক আন্দোলন নাই বলে শুনেছি । গণ-আন্দোলন বলতে যা আছে, তা 
হলো বাগিচা শ্রামকদদের সংগঠন ও আন্দোলন । এটা ভালই আছে, . কিন্তু 
এই সংগঠনগনলি প্রধানত উপরোক্ত কমিউনিষ্ট পাটি ও গ্রুপ এবং বিভিন্ন 
সংস্কারবাী বা এমন কি বুর্জোয়া নেতৃত্বাধীন | 

এমনি অবস্থায় শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বৈ্লববিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ গণ- 
আন্দোলনের অভাবে বিক্ষুব্ধ যুব সমাজ আপনা হতে সাঠক পথের সন্ধান 
পেল না। মধাবিত্ত যুব সমাজ সাধারণত: স্পর্শকাতর । সংকট জর্জারত 
মমাজে এরা চুপ করে বসে থাকতে পারে না| শ্রমিক নেতৃত্বে পরিচালিত 
গণশক্তির সংগে যুক্ত হলে এরা ভাল বিপ্লবী ভমিকা পালন করে-_যা 
আমরা চীনে, ভিয়েতনামে দেখেছি, ভারতেও দেখোছি। এদের বিপথগামী 
করে প্রতিক্রিয়াশীল শাক্িও কাজে লাগাতে পারে, তারও উদাহরণ রয়েছে। 
এ ছু'টোর বাস্তব অবস্থা না থাকলে, তারা হয় হতাশ্রায় ভেঙে পড়ে অথবা" 
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একাই একটা কিছন করার নেশায় মেতে ওঠে । নিজেদের সম্বণ্ধে এদের 
ধারণা বড় এবং মনে করে যে তারাই সমাজকে বদলে দিতে পারব । শ্রীলংকায় 
এমনই কিছু হয়েছে । 

কারা এদের নেতৃত্ব দিয়েছে, এটা জানার চেষ্টা করেছি । খুব ভাল 
ব্যাঝ নি। তবে এইটুকু শুনেছি যে, যে ছেলেরা নেতৃত্ব দিয়েছে, তাদের 
অনেকে আগে কমিউপিস্ট পার্টির হয় সভ্য বা দরদ ছিল । যে যুবকের নাম 
সবচেয়ে বেশী শোনা যাচ্ছে, তাঁর নাম রোহন বিজয়বশর । ইনি কমিউনিষ্ট 
পাটির সভ্য ছিলেন । একে নাকি ট্রেনিং-এর জনা মস্কো পাঠানো হয়োছিল । 
সেখানে কি একটা গোলমালের জনা মদ্কো নাকি তাঁকে ফেরত নিতে বলে। 
তিনি পরে ইংলম্ড চলে যান এবং সেখান হতে [িংহলে ফিরে উপরোজ 
যধ্বকদের সঙ্গে যোগ দেন । এরা "জনতা বিমুক্কি পেরামুনা? বলে সংগঠন 
তৈরণ করে এবং নিজেদের চেগুয়েভারার নতি অনৃসরণকারণী বলে প্রচার 
করে | বিক্ষুব্ধ ব্যাপক যুব সমাজ এদের পাশে জড় হয়। শুধু ছেলেরাই 
নয়, বেশ কিছু মেয়েও এদের সঙ্গে যোগ দেয় । এই মেয়েরাও নাক যুব 
বিদ্বোহে যোগ দিয়েছিল এবং অনেকে প্রাণও দিয়েছে । 

অলক্ষ্যে বিদ্রোহের প্রস্তুতি চলে, তারপর এরা হঠাৎ একদিন ফেটে 
পড়ে । হাতবোমা ছাড়া এদের হাতে তেমন কোন অস্ত্র ছিল বলে শুনিনি | 
এদের আক্রমণের প্রধান লক্ষা বস্তু ছিল থানা ও পুিলস-ফাঁড়। প্রধানত 
হাতবোমা নিয়ে এরা যুগপৎ ব্যাপক অঞ্চলে হামলা করে । যতদুর শুনেছি 
এদের বিশেষ প্রতিরোধের সম্বুখীন হতে হয় নাই। অতর্কিত আক্রমণে 
অনেক পুলিস অস্ত্র ছেড়ে দেঁয়, অনেকে আত্মরক্ষায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে, কেউ কেউ 
এদের সঙ্গে যোগ দেয় বলেও শুনেছি । অজ্প দিনের মধ্যেই যুব-বিদ্বোহগরা 
প্রায় পাঁচশত থানা ৰা পুলিস-ফাঁড়ি দখল করে নেয়। ব্যাপক এলাকায় 
কাত শাসন বাবস্থা এদের হাতে চলে যায় । অনেক গ্রামাঞ্চলে এরা নিজেদের 
বিচার বাবস্থাও চালু করে । এদের ভবিষাৎ প্রাঁতশ্রাতর ওপর নিভ/র কর 
কিছু কৃষক এদের টাকাও দেয় । বিপ্রোহী ছেলেরা অনেকেই আদর্শবাদ* 
ছিল। এরা প্রন্তুতপরব্বে বাপ-মাকে বলে জমি বিক্রি করেও টাকা সংগ্রহ 
করেছে। 

সরকার বিদ্রোহ শুরু হবার সামান্য আগেই খবর পেয়ে যায় এবং দ্রুত 
বিটিটারণী নিয়ে বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে। শ্রীলংকা 
সরকারের সামরিক শক্তি বেশী ছিল না। মাত্র হাজার দশেক, এদের অন্ত্ুও 
উচ্চ মানের ছিল না। আগেই বলেছি যে, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, 'ত্রটেন, 
ভারত, পাকিস্তান ও সোিয়েত ইউনিয়ন এদের দ্রুত আধুনিক রণসম্ভার 
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দিয়ে পাহায্য করে । এরা অন্তর বহণও করে দেয়, এমন কি বিমান ও 
হেলিকপ্টার চালাবার পাইলটও দেয়। চীন প্রথমে অস্ত্র দিতে পারে নাই) 
কিন্তু প্রচুর অর্থ সাহায্য করে । সময় মত অস্ত্র সাহায্য করতে না পারায় তারা 
বিঘ্বোহ দমনের পরে গানবোট ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্র দিরেছে । সোভিয়েত 
ইউনিয়ন ষুব-বিঘ্রোহ দমনে অস্ত্র ছাড়া মিগ বোমারু বিমান পাঠায় । ভারত 
সরকার অনহ:রূপভাবে অস্ত্র ও হেলিকপ্টার পাঠায়, এমন কি নিজেদের 
মিলিটারী হেলিকপ্টার ধারও দেয়। এখনও নাকি এমান অনেকগুীল 
হেলিকপ্টার সেখানে রয়েছে । এমনি অস্ত্রশস্ত্রে সাঁজ্জত হয়ে সরকারী বাহিনী 
যুব-বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে নৃশংস আক্রমণ চালায়। 

আগেই বলেছি যে, যুব বদ্বোহণদের অন্যতম বড় ছুব্ঁলতা ছিল কৃষক ও 
মক আন্দোলনের পঙ্গে এদের কোন যোগাযোগ ছিল না। আধুিক অস্ত্র 
শস্তে সজ্জিত সামরিক বাহিনীর আক্রমণের সামনে এই ছুব্বলতা মারাত্বক হয়ে 
দাঁড়ায়। ফলে প্রাথমিক সাফল্যের পর যুব-বিদ্বোহীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভেঙে 
পড়ে এবং তারা বনে-জঞ্গলে পশ্চা্দপসরণ করে । সরকার অতান্ত প্রাতাহংসা- 
পরায়ণ মনোভাব নিয়ে আক্রমণ চালায়। বিদ্রোহীদের আক্রমণে পুলিস 
বিশেষ মরেছে বলে শুনি নাই 3 বিদ্রোহীদের হিংশ্রতার কথাও শুনি নাই। 
কিম্তু সরকারের মনোভাব ঠিক উল্টো । প্রায় ৮০০০ € অন্য এক হিসেব 
মতে ১০,০০০ )-কে ণিহত করা হয়েছে এবং ১৭,০০০-কে বন্দী করা হয়েছে । 
সিংহলের ছোট ছোট পাহাড়ী নদীগুীলিতে অসংখা মৃতদেহ ভেসে গেছে । যা 
হবার তাই হলো, রক্তের নদীতে একটি যুব-বিদ্বোহের অপমৃতুা ঘটল । 

বিদ্রোহ যুবকেরা মরেছে, বন্দী হয়েছে, কিম্তু তারা মাথা নোয়ায় নাই। 
বন্দী করে তাদের ওপর অকথা নির্যাতন চালানো হয়েছে, [কিন্তু ২/৪ জন 
ছাড়া বেশশ কেউ ভেঙে পড়ে নাই | বন্দী অবস্থায় জেরার সময় এরা অনেকে 
নাকি খোলাখুীল নিজেদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেছে এবং 
পুিলস বাহিনীর উদ্দেশ্যে বক্তৃতাও দিয়েছে । শোনা যায় যে, তারপর ২1১টি 
কেন্দ্রে ২৪ জন পুদিপ নাকি অবশ্য হয়ে গেছে। সরকার তারপর 
নিধ্েশ দিয়েছে, যে বন্দীদের কোন থানায় জেরা না করে সোজা 
যেন বন্দী শিরিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ১৭,০০০ বন্দীর মধ্যে এক বছর 
কক্রীতিং এর পর সামান্য কিছু ছেড়ে দেওয়া হয়েছে । বাকীর্দের বিচারের 
জন্য ও কঠিন শাস্তি দেবার জন্য সরকার নাকি বদ্ধ পরিকর । তার জন্য 
পালামেম্টে বিশেষ আইনও পাশ করানো হয়েছে । যুব-বিদ্বোহ দমনের পরও 
সরকার আতংকিত । অনেক বন্দীকে, বিশেষত নেতৃস্থানীয় যুবকদের সরকার 
প্রধান ভূখণ্ডের কোন জেলে রাখে নাই । পিংহলের চারিদিকে অসংখা ছোট 
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ঘ্বীপ আছে, পেখানে বিশেষ শাবির করে তাদের পেখানে রাখা হয়েছে । ৪৭ 
জনকে সরকার নেতা বলে ঠিক করেছে, এদের মধো বিজয়বীরও আছেন । ইংরেজ 
আমলের আইনের ধারা মতে এদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে-_-“রাণশর 
বিরুদ্ধে বিদ্রোহ” করার । এমান ধারা আইনের হাস্যকর প্রয়োগ আমাদের 
দেশেও দেখেছি । সরকার এত ভীত যে, বিচারের দিন বন্দীদের দ্বীপের 
বশ্দশশালা হতে হেলিকপ্টারে করে আনা হয় এবং পরে সামনে পিছনে টাংকের 
পাহারা দিয়ে মিলিটারী দিয়ে ঘিরে তাদের কোর্টে হাজির করানো হয়। 
রাস্তাঘাটে যান চলাচল তখন বম্ধ থাকে । এই নেতৃস্থানীয় বন্দীদের মধো 
মাত্র ২/৪ জন নাকি রাজপাক্ষী হতে রাজী হয়েছে, বাকীরা মোটেই ছৃঃখিত 
নয়, তারা অভিযোগের ধারা নিয়ে কোর্টে রহসাও করে। জাম না এই 
যুব-বিদ্রোহী বন্দীদের ভবিষৎ কী। ইতিমধোই এই যুব-বিদ্বোহ শ্রীলংকার 
রাজধানীতে কিছু পরিবর্তনের পচনা করেছে । 

শ্রীলংকার রাম্টের ও শাসকশ্রেণীর শ্রেণী চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলা আমার 
পক্ষে মুশাকিল। সতাই আমি ভাল জানিনা । তবে এ বিষয়ে কোণ 
সন্দেহ নাই যে, এই রাষ্ট্র ওদেশের উচ্চ ও শোষধ শ্রেণদেরই প্রতিনিধি । 
আমি যতদহর জানি তাতে এএদশে দেশী বাবপায়ী ও পশাঁজপতিদের মধ্য 
হতে বৃহৎ পুঁজ বা একচেটিয়া পুঁজি বিশেষ গড়ে ওঠে নাই । এখানে 
ব্‌হং বা একচেটিয়া পুজি হলো প্রধানতঃ বিদেশী সাআ্াজাবাদী পুশঁজ। 

িম্তু তেমন বৃহৎ না হলেও এখাণে দেশী পুজিপতি শ্রেণী আছে, আছে 
ব্যবসান্বাতিজা, আছে বাগিচা ও শিষ্পেও | বিদেশী পুঁজির ছোট 

ংশীর্দার হিসাবে কাজ করে এমন পুঁজিপততিও আছে । তাছাড়া আছে 

ভূস্বামী ও মহাজনেরা | এটা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বুজেয়া-গামিপার 
সহযোগিতার ভিত্তিতেই রান্ট্রের শ্রেণী চরিত্র নির্ধারিত হয়েছে । এতেও 
কোন সন্দেহ থাকতে পারে না যেদেশী বুয়া শ্রেণী বাড়ছে । এদের 
যেমন সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে স্বাথের দ্বন্ঘ আছে, তেমনি হবর্ল পুর 
দুবলতাও আছে। সামন্তবাদের সঙ্গেও এদের দ্বদ্ঘ না থেকে পারে শা। 
অন্য দিকে, এদের সঙ্গে জনগণের দ্বার্ধের মৌদিক দ্বন্থ আছে। 
অবস্থানুযায়শ কৌশলের পার্থকা হলেও মৌলিক শ্রেণ*স্বার্থের দ্বারাই একটি 
রাষ্ট্রের নীতি পারচালিত হয়। 

গত নিবাচনে চরম দক্ষিণপন্থ বলে পারিচিত পাটি জোট পরাজিত হয় 
এবং শ্রীমাভো বন্দরনায়কের নেতৃত্বে পারচানিত জোট সরকার গঠন, করে |: 
ওখানের কমিউনিম্ট পার্টি ( মস্কো-সমর্থক ) ও ট্রটস্কিপন্থী সামপমাজ পার্টি এই 
সরকারে অংশ গ্রহণ করে। কিন্তু সরকারের নীতিতে বা কাজ-কর্মে আগের 
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তুলনায় কোন পারিবর্তন দেখা যায় নাই) এমনি লীমাবদ্ধ বুয়া 
ভূমিপংস্কার সম্বন্ধেও কোন.কথা ওঠে না। সরকারের নীতি সব ধিক দিয়ে 
জনজীবনে সংকট বাড়িয়ে তোলে | বেকারা বাড়ে, জানিসপত্রের দামও বাড়ে । 
মবভাবতই জনগণের মধ্যে অসন্তোষ বাড়তে থাকে । বাগিচা শ্রামকরা সংগাঁঠত 
হলেও নেতৃত্বের বিশেষ চিত্রের জন্য সামনে আসতে পারে নাই এবং কৃষকরা 
ংগঠিত। এমনি অবস্থায় ফেটে পড়ল যুব-বিদ্রোহ। এর আ্রুটি বিচ্যাতি, 

দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, এতে কোন সন্দেহ নাই যে, এটা শাসক 
শ্রেণগৃীলর সঙ্গে জনগণের ছদ্দ্বের অন্যতম তীব্র বহিঃপ্রকাশ । এমনি তীব্র 
সংঘাত উভয় শিবিরেই কিছু পারবত্ণন আনতে বাধ্য । শাসকশ্রেণীর মধ্যে 
যে পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে, তা হলো এক দিকে রাষ্ট্রের পীড়ন যদ্ত্রকে- 
মিটিটারশ ও পুিলসকে-শক্তিশালী করা, অন্য দিকে জনগণের সামাজাবাদ 
বিরোধী ও সামন্ত বিরোধী মনোভাবকে মনে রেখে তাদের প্রভাবাশ্বিত করার 
চেষ্টা করা। 

সরকার তার সামারক বাহিনীকে পোক্ত ও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে স্জত 
করেছে । এখন নাকি মিনিটারশর শক্তি ৪০১০০০ হয়েছে । কিছ বেকার 
যুবকের এতে কাজ মিলেছে । গণতাশ্ব্িক আন্দোলনের বিরুদ্ধে সরকারের 
মনোভাব আরো কড়া হয়েছে । শ্রীলংকা কাঁমউনিষ্ট পার্টির যে সব এম. পি, 
আছে, তারাও ষুব-বিদ্রোহীদ্দের বিচারের বিশেষ আইনের পক্ষে ভোট দেয় 
নাই। তাই তাদের যুক্তফ্রন্ট হতে বের করে দেওয়া হয়েছে। স্গে 
সত্গে সরকার আমাদের দেশের শামকশ্রেণীর মতই জনগণের ওপর প্রভাব 
বিস্তারের জনা ভূমিসংস্কার, বেকারদের কাজ প্রভূতির কথা বলছে। 
িংহলকে কমনওয়েলথের খ্ন্তভূক্ত একটা র্রপাবলিক বলে ঘোষণা করা 
হয়েছে । 

এই পাঁলপির উদ্দেশ্য ও প্রকৃতি আলোচনা করা আমার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য 
নয়) তাই সে চেষ্টা হতে বিরত থাকলাম । 

শুধু এইটুকু বলতে পার যে িংহল সরকারের নুতন ভূমিসংস্কারের 
বিধান ও প্রয়োগ ব্যবস্থা সম্বন্ধে যা শুনেছি, তাতে তার সঙ্গে আমাদের 
দেশের কংগ্রেস লরকারের বাবস্থা কোন পার্থকা দেখতে পাই নাই। 

এই যুব-বিদ্বোহ, তা দমনে সরকারী নৃশংসতা এবং জনজীবনে ক্রমবর্ধমান 
সংকট শ্রীলংকা কমিউনিস্ট পার্টির (সোভিয়েত সমর্থক ) মধো নতুন প্রশ্ন 
জাগয়ে তুলেছে । প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক পিটার কয়নিম্যানের ( যানি 
সরকারের মন্ত্রী ) নেতৃত্বে একটি ছোট অংশ সরকারকে আগের মতই সব কাজে 
সমর্থন করে যেতে চায়, অন্য দিকে পাটির নাধারণ কমর্শদের মধ্যে সরকার- 
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[বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। এই অবস্থায় প্রাক্তন সভভাপাতি বিক্রম 
িং-এর নেতৃত্বে কেন্দ্ৰীয় কমিটি (কিছুটা সরকার-বিরোধণ মনোভাৰ গ্রহণ 
করে। পান্টি ভাঙনের পথে এগৃতে থাকে । সম্প্রতি এই পাটির কংগ্রেদ 
হয়ে গেছে এবং তাতে ভাঙন ঠোঁকয়ে এঁকা বজায় রাখা গেছে । পিটার- 
কয়ানম্যান পাটি নেতৃত্ব হতে অপসারত হয়েছেন এবং বিক্রম সিং নতুন 
সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। পার্টি কংগ্রেস সিদ্ধান্ত করেছেন, যে 
সরকার হতে পার্টি বোরয়ে আসবে না বটে, তবে সরকারের জনতিরোধশ 
নীতির বিরুদ্ধে ও জনগণের দ্রাধী পিয়ে তারা আন্দোলন গড়ে তুলবে । 
পাটি এইখানেই থেমে যাবে কি না বা থামাতে পারবে কিনা, তা ভাঁবষ্যৎই 
দেখিয়ে দেবে । ( পরবতাঁ কালে দুই গ্রুপ মিলে গেছে বলে সংবাদ প্রকাশিত 
হয়েছে সম্পাদক |) 

শ্রীশম্মুগাথাদন ছিলেন এঁক্যবদধ কমিউনিষ্ট পার্টিতে অন্যতম নেতা এবং 
বাগিচা শ্রামকদের নাম করা সংগঠক | ইনি উগ্র চন সমর্থক নীতি শিয়ে 
আলাদা সংগঠন করেছিলেন । কিছ কিছু যুব-বিদ্রোধীর্দের সঙ্গে এর 
পাঁরচয় ছিল, কিন্তু বিদ্বোহে এরা বা এ'রন্দংগঠনের কোন হাত ছিল না। 
সরকার বিদ্বোহ দমনের সময় একে গ্রেপ্তার করেছিলেন । হান ম্মারকলিপ 
দিয়ে সরকারকে জানিয়েছিলেন) যে যুব-বিদ্বোহের সঙ্গে তার তাঁর বা তাঁর 
পলের কোন সম্পর্ক ছিল না। ইনি ও এ'র কিছু বন্ধ; মুক্ষি পেয়েছেন । 
কিন্তু এদের প্রভাব ও সংগঠন না?ক দুর্বল হয়ে পডেছে। অন্তত অনোরা 
তাই বলছেন । এই পাটি এখন অন্তদ্ন্ত্ে ভেঙে পড়েছে । এদের কেন্্ীয় 
কমিটি শ্রীশম্মৃগাথাসনকে বিতাড়িত করেছেন, অন্য দিকে ইনি দাবগ করছেন, 
ষে কেন্দ্রীয় কমিটিকে ভেঙে দেওয়া হয়েছে । কেন ও কা নিয়ে এই পার্থক্য 
তা জানতে পার নাই। তবে এটুকু বোঝা গেল যে, এককালের শক্িশালী 
ট্রেড ইউনিয়ন নেতা এখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় । 

শ্রীলংকার যৃব-বিদ্বোহ দামিত হয়েছে, কিন্তু এর ম্মতত ও রক্তের দাগকে 
শীঘ্র বা সহজে কেউ মুছে দিতে পারবে না। এই যৃবকদের ভুলত্রুটি বা 
দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন, এর শোষণ, বেকারণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে বুদ্ধ 
ঘোষণা করেছিলেন এবং তার জন্য তারা প্রাণ দিরেছে ও নিযাতন সহ্য 
করেছে । এই যুব-বিদ্বোহের মূল কারণ যতদিন না দুরিভূত হবে, ততািন 
এর ম্মৃতি দেশের সাধারণ মানুষের মনকে ধারে বারে নাড়া দেবে । এই 
যুব-বিদ্বোহ প্রমাণ করেছে, যে কথার ফৃলবঝুর দিয়ে যতই জনগণকে বিভ্রান্ত, 
করা হোক না কেন, বাস্তব অবস্থার চাপে তা অস্থায়ী হতে বাখ্য ;) জনজীবনের 
সযসার সমাধান না হলে নানাভাবে সেই সব বিক্ষোভ ফেটে পড়তে বাধা এবং 


১৯১ 


তা হয়তো অনেকের কাছে অপ্রত্যাশিত হতেও পারে ) দেশে দেশে 
শাসকশ্রেণী যেমন এ হতে শিক্ষা নেবে, তেমনি শাসকশ্রেণী ও বিজ্লবাঁ শক্তিও 
এ থেকে শিক্ষা নেবে। 

সিংহলে ষুব-বিঘ্বোহ আরো দেখিয়ে দিয়েছে, যে শ্রমিকশ্রেণীর বিপ্লবী 
নেতৃত্ব না থাকলে এবং শ্রমিক-কষক আন্দোলনের সচ্গে যুক্ত না হলে, বিশেষ 
করে গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগ্রামের সহযোগণ না হলে ভাব প্রবণ মধ্যবিভ এই 
যুব-সমাজের পৃথক কোন সংগ্রাম, তা সে যতই বীরত্বপহর্ণ হোক না কেন, 
ঈপ্সিত লক্ষ্যে তা যেতে পারে না। তার অপমততু ঘটতে বাধ্য । এই যুব- 
বিদ্বোহ আরো দেখিয়ে দিচ্ছে যে, যদ্দি শ্রমিকশ্রেণী মাকসবাদ-লেনিনবাদের 
মধা দিয়ে বিস্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জনগণকে সংগঠিত করার দায়িত্ব গ্রহণ 
না করে এবং শ্রমিক-কৃষক ও মধ্যবিত্ত জনগণের সংগ্রামকে একসত্রে গ্রাথত 
করতে না পারেন, তাহ'লে ম্বতঃম্ফ্ততার প্রভাবে সংগ্রামী শাক্তর অপচয় 
ঘটতে পারে এবং তাতে সমগ্র গণতাশ্ত্রক আন্দোলনই ক্ষাতিগ্রস্ত হয় বা হবে। 
প্রতিক্রিয়াশীল শাসকশ্রেণী তার সুযোগ গ্রহণ করে বানেয়। এই সব হতে 
শাদক ও শাসিত, শোষক এবং শোধিত সকলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষা নেবে। 
ভারতের গণতাশ্ত্রক শাঁক্তি নিশ্চয়ই এ থেকে উপকৃত হবে । 


১৭ গিয়েতনাম ৫৪ ভারতবর্ধ 


আন্তজাতিক পারধিতে মুক্তি সংগ্রামের ক্ষেত্রে এবং জাতীয় 
পরিখধিতে ভারতের গণতাশ্ত্রিক সংগ্রামের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুক্ি সংগ্রামে ও ভারতের ক্ষেত্রে গণ-আন্দোলনের মধ্যে 
স্তরগত বিরাট এবং গুণগত পার্থকা রয়েছে ; তেমন পার্থকা রয়েছে শত্রুর 
চরিত্রের মধ্যে । এই উভয়ের মধো গুণগত পার্থকা মুহতে'র জন্য ভুলে না 
গিয়েও ১৯৬৭ সালের যে তাৎপর্যটি আমি তুলে ধরতে চাই, তা হল-_উভয় 
ক্ষেত্রেই জনগণের দ্রুত চেতনা বৃদ্ধি এবং তাদের সংগ্রামের লক্ষণীয় অগ্রগতি 
ও সাফলা। অবশ্য এই অগ্রগতির চরিত্র ও মাত্রা ছুই ক্ষেত্রে সম্পর্ণ ভিন্ন; 
ভারতে তার চরিত্র নিম়স্তরের মাত্রাও কম । 
পৃথিবীর মুক্তি সংগ্রামের কেন্দ্রবিম্ছ ভিফেতনামের সংগ্রামে প্যারিস যুদ্ধ 
বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে ; আমেরিকান সাম্রাজাবাদ পশ্চাদপসরণ 
করতে ও হার মানতে বাধ্য হয়েছে ; ভিয়েতনামের জনগণের সংগ্রামে বিরাট 
সফলা অজিত হয়েছে । ভিয়েতনামে পিছু হঠে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ 
কাম্বোডিয়ায় তার আক্রমণকে শব্রতর করেছিল, কিন্তু সেখানেও পরাজয়ের 
পর পরাজয় বরণ করছে ; লাওসেও তার চক্রান্ত পয্দত্ত হচ্ছে | ইন্দো-টশনের 
সংগ্রামের ইতিহাস বর্ণনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়); এ থেকে আমাদের 
নিজেদের জন্য শিক্ষা নেয়াই বড় কথা । ভিয়েতমামের জদ্গণ জিতেছে, এবং 
বিরাটভাবে জিতেছে, িম্তু এখনও চড্ড়ান্ত বিজয় অর্জন করতে হবে নৃতন 
অবস্থায় । 
ইন্দো-চশীনে এত রক্তক্ষয় কেন করতে হল এবং এখনও চডড়াস্ত বিজয়ের 
জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হচ্ছে কেন? এই “কেন?র পিছনে যে প্রধান কারণ 
রয়েছে, তা হল কমিউনিষ্ট দেশগহীলর মধো অনভিপ্রেত অনৈকা ও বিচ্যুতি 
এবং সাম্াজাবাদের আক্রমণ্রে বিরুদ্ধে এক হয়ে দাঁড়াতে না পারা । এই 
ছর্বলতা না থাকলে হয়ত আমেরিকান সাঘ্রাজাবাদ ভিয়েতনামে আক্রমণ 
চালাতে সাহসই করত না, আর করলেও অনেক আগেই তার চরম নিষ্পত্তি হয়ে 
যেত, এবং বর্তমানের বিজয় লাভ চডড়ান্ত বিজয়ে পাঁরণত হত। কিতু 
আস্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এই নেতিবাচক অবস্থা দেখে ভিয়েতনামের জনগণ হাত-পা 
গুটিয়ে বসে থাকে নি। তারা বুঝেছিল যে জয়লাভ সহজ হবে না, অনেক 


১৯৩ 
শিং রঃ সং-১৩ 


দীর্ঘস্থায়ী রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করতে হবে | ভিয়েতনামের জনগণের এই শিক্ষা 
ও চেতনাই রূপ পেয়েছিল কমরেড হো চি মিন-এর বিখ্যাত বাণটতে-_ 
প্রয়োজন হলে বিশ বছর লড়তে হবে |” 

প্রশ্ন হল, এই নেতিতবাচক অবস্থা থাকা সত্বেও ক্ষুদ্র ভিয়েতনামের জনগণ 
পৃথিবীর সবচেয়ে শকিশালী সাআজ্যবাদ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে জিতল কা 
করে? এটাই হুল নতুন যুগের বৈশিষ্টা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে শক্তির 
ভারসাম্যের তাৎপর্য ! নতুন যুগের তাৎপর্য এটা নয় যে সাম্রাজাবাদের স্গে 
আপসে অগ্রগতি সম্ভব, অথবা সাম্রাজ্যবাদের হিংস্রতা কমে গেছে, অথবা 
শাস্ভিপবর্ণভাবে পমাজের পাঁরবর্তন করা সম্ভব । এর অর্থ হল এইযে, 
একটা দেশের শ্রামকশ্রেণ ও জনগণ ধাঁদ এঁক্যবদ্ধ এবং সচেতন হয়ে দঢ়তার 
সঙ্গে সংগ্রাম করে, অহলে তারা দুর্ধরতম শত্রুকেও পমহদস্ত করতে পারে । 
সমাজতাশ্ত্রিক দেশগিলর অনৈক্য ও ভূল-ভ্রাস্তি বা বিচ্যুতি যেমন ক্ষতি 
করছে, তেমনি তাদের আস্তিত্ব ও দ্রুত অগ্রগতি সাম্রাজাবাদ এবং 
প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামের পরিস্থিতিকে আরো অনুকদল করে 
তুলছে । 

ভিয়েতনাম কমিউনিষ্ট পাণ্টির নেতৃত্বের অপহর্ব যোগ্যতার এটা পরিচয় 
ষে, তাঁরা আস্তর্জাতিক পরিস্থিতির এই ইতিবাচক উভয় দিককেই লঠিকভাবে 
দেখেছিলেন । তাই, 'তাঁরা সাআ্াজাবাদের প্রচণ্ড শক্তি ও সমাজতাদ্ত্রিক 
শাবরের অনৈক্য জানত জটিলতা দেখে বিহধ্ল হন নি, নতুন যুগের তাৎপর্য 
বুঝে চমৎকার আত্মবিশ্বাস নিয়ে এগিয়েছেন ) অন্য দিকে তাঁরা আন্তর্জাতিক 
ক্ষেত্রের নেতিবাচক দিক সম্বন্ধে অম্ধ থেকে সহজ জয়ের অলীক ম্বপ্নজান 
রচনা করেন ণি। 

নতুন যূগ আপসে জয় এনে দেয় না, তা জনগণের সংগ্রামের অনুকহল 
পাঁরাস্বতি সৃ্টি করেছে মাত্র । ভিয়েতনামের পান্টি ও জনগণ এই 
পাঁরাশ্থিতকে সাঁঠকভাবে কাজে লাগিয়েছেন । কিন্তু তাঁরা জয় অঞ্জন 
করেছেন প্রধানতঃ নিজেদের সংগ্রামী শাঁক্ততে । তাঁদের সংগ্রামে তাঁরা সাহাষ্য 
পেয়েছেন বিভিন্ন সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে, সাহায্য পেয়েছেন পৃথিবীর [বাভিন্ন 
দেশের জনগণের -সৌভ্রাত্রা হতে। ভিয়েতনামের পাশ্টি এই আন্তর্জাতিক 
সংহাতকে কোন দিন ছোট করে দেখেন নি। ককম্তু এই বিষয়েও তাঁদের 
নিজেদের সংগ্রাম মুখ্য ভূমিকা পালন করেছে । যে অনুপাতে তাঁরা নিজেদের 
সাগ্রামকে তীব্রতর করতে পেরেছেন, সেই অনুপাতে . তাঁরা সাহায্য ও সমর্থন 
আদায় করতে পেরেছেন । আমরা ভুলতে পারি.না যে প্রথম কয়েক বছর, 
[বিশেষ করে ক্র;শ্েভ নেতৃত্বে থাকা পর্যস তাঁরা সোভিয়েত ইউনিয়ন হতে 
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প্রতাক্ষ সাহাযা বিশেষ পান পি । পরে পেয়েছেন এবং তার জনা ভিয়েতন!মের 
পার্ট কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেছেন । 

সমাজতাদ্ত্রক শিবিরের অনৈকা জানত যে নেতিবাচক দিকটি কথা 
উল্লেখ করেছি তা প্রতিপদে তার অশুভ প্রভাব বিস্তার করে চলেছে । গত 
বছর ধখন আমেরিকান সাম্রাজাবাদ মরিয়া হয়ে ভিয়েতনাম গণতাশ্ত্রক 
প্রজাতচ্ত্রের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ ও মাইন অবরোধ চালিয়েছিল, তখন 
ভিয়েতনাথের নেতারা পৃথিবীর প্রতোকটি পমাজতাশ্ত্রক দেশকে লক্ষ্য করে 
বলেছিলেন যে, এই আক্রমণ সমস্ত সমাজতাশ্ত্রিক দেশগুগিলির বিরুদ্ধে 
আক্রমণ । এই ঘোষণা খুবই তাৎপর্যপর্ণ। কিন্তু সমাজতািত্রক দেশগবিল 
তথাপি একাবদ্ধভাবে সামরিক প্রতিরোধে দাঁড়াতে পারলেন না। এই অবস্থায় 
ভিয়েতনামের পার্টি ও জনগণকে বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করতে হয়েছে। 
তাই চডড়াস্ত বিজয় এখনও অর্জন করতে হবে। তথাপি তারা মা্কন 
সাম্রাজ্যবাদের উপর যুদ্ধ বিরতি চুক্ষি চাপিয়ে দিতে পেরেছে, মাণ্কিন পৈনা 
অপসারণে তাদের বাধ্য করেছে। বত'মান বাস্তব অবস্থায় এ এক বিরাট ও 
এঁত্তিহাসিক জয়লাভ | * 

প্রবল শাক্তশালী আণিক অন্ত্রধর মািন সাআ্াজাবাদের বিরুদ্ধে অস্ত 
শক্তিতে ছর্বল ক্ষুঘ্র ভিয়েতনাম লড়ল ও এতবড় জয়লাত করল কাঁ করে? 
এটা পৃথিবীর জনগণের কাছে একটা পরম বিস্ময় । সারা বিশ্ব শ্রদ্ধাবনত 
চিত্তে তাকিয়ে আছে এই বিস্ময় স:স্টিকারণ মহান জনগণ ও তাদের নেতাদের 
দিকে | কিন্তু দেশে দেশে শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের সংগঠক, নেতা ও কমাঁদের 
তো শুধু বিম্ময় প্রকাশ করলে বা শ্রদ্ধা দেখালে চলবে না। ভিয়েতনামের 
প্রতি যেমন তাদের কর্তব্য আছে, তেমান ভিয়েতনাম হতে শিক্ষা নেবার প্রয়ো- 
জন আছে আরো বেশী ) বিশেষ করে সংকট ও দমননীতি জর্জরিত ভারতের 
ও আধা-ফ্যাসিস্ট সম্ত্রাস-কবদিত পশ্চিমবঞ্গের গণতাশ্ত্রক এবং মাকপবাদ 
কষর্ধের । আমরা ইন্দোনেশিয়ায় গণতাদ্ত্রক সংগ্রামের বিপর্যয় দেখোছি। 
সাম্রাজাবাদের অনুচর প্রতাক্রিয়াশীল চক্রের হাতে লক্ষ লক্ষ কামিউনিন্ট ও 
তাদের দরদণীদের নিষ্ঠুর হত্যা মনকে ব্যথাতুর করে তুলেছে, ঘ্‌ণায় ভাঁরয়ে 
দিয়েছে । কিন্তু ভিয়েতনামের দৃশ্য সম্পূর্ণ পৃথক | এখানেও প্রাণ দিতে 
হয়েছে লক্ষ লক্ষ মানুষকে, কিন্তু ভারা জিতেছে, খোদ মাকিন সাম্রাজবাকে 
প;দত্ত করেছে । যেমন করে এই বাহাতঃ অসম্ভব ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হল ? 

প্রধানতঃ অন্ত্রের জোরে ভিয়েতনাম জেতে নাই। অন্ত্র তাদের ধরতে হয়েছে 
এবং ভাল করেই ধরতে হয়েছে । মাকিন সাআাজাবাদ সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়ে 
ভিয়েতনামের জনগণকে অস্ত্র ধরতে বাধ্য করেছে । সশ লড়াই তাদের উপর 
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চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে । তারা অস্ত্র তৈরী করেছে ও উন্নত করেছে ? মাকিন 
সাআজ্যবাদ ও তার তাঁবেদারদের কাছ হতে অন্ত্র তারা কেড়ে নিয়েছে । 
চীন, সোভিয়েত প্রভৃতি সমাজতান্ত্রিক দেশ হতে অস্ত্র তারা পেয়েছে। 
তথাপি অস্ত্র শাক্ততে তারা যান দাম্রাজাবাদের তুলনায় কিছুই নয়, আত 
দুর্বল । তাই ভিয়েতনামের প্রধান শক্তি অস্ত্র ছিল না) প্রধান শক্তি অস্ত্র ছিল 
তার জনগণ-যারা লড়েছে এবং প্রয়োজনমত অস্ত্র ধরেছে । এঁক্যবদ্ধ, সচেতন 
ও মরণপণ সংগ্রামে উদদ্ধ জনগণ | কেমন করে ও কী গুণে ভিয়েতনামের 
জনগণ অজেয় শাঁক্তিতে পরিণত হুল, তা আমাদের জানা ও তা হতে শিক্ষা 
নেওয়া একান্ত প্রয়োজন | 

প্রথমত:, ভিয়েতনামের জণগণ তার্দের শ্রামিকশ্রেণীর পার্টির নেতৃতে 
ব্যাপকতম ভিতিতে এঁক্যবদ্ধ হয়েছিল । তাদের জয়ের প্রথম চাবিকাঠি 
এটাই । যা্দ দেশের মানুষের একটা বড় অংশ (সংখ্যালঘু হলেও ) 
সাআ্াজযবাদ ও তার অনুচরদের পক্ষে থাকত, অথবা যদ সংখ্যাঁধক অংশ 
নিিলপ্ত থাকত, তাহলে অস্ত্র ও জনসমর্থনে বলীয়ান শত্রুর সামনে দাঁড়ান 
যেত না। নিঃসন্দেহে শ্রামক-কৃষক ছিল এই এঁক্যের ভিত্তি স্তর । কিন্তু 
সেখানেই তা সীমাবদ্ধ ছিল না। দ্বাধীনতা ও গণতক্ত্রে আগ্রহ সমস্ত স্তরের 
মানুষ এঁক্যবদ্ধ হয়েছে এবং শত্রুকে এক ঘরে করতে পেরেছে । সায়গন 
সহরের লোকেরা শত্রুর সামরিক আক্রমণের মুখে প্রকাশো চুপ করে থেকেছে 
বটে, কিম্তু তাদেরও বেশীর ভাগ মহুক্ি সংগ্রামে সাহায্য করেছে । বিখাত 
টেট অভিযানের সময় সায়গনের অভ্যন্তরে, এমন কি আমেরিকান সৈন্যদের 
বিলাস জাহাজেও শত্রুর বিরুদ্ধে আক্রমণ এই এঁকোর পারিচয় দেয়। যেমন 
যেমন এঁকোর পরাধ বেড়েছে, তেমনি তেমনিভাবে সংগ্রামে শক্তি ও গতিবেগ 
এসেছে । জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট গড়ার মধ্য দিয়ে মুক্তি যুদ্ধ রুপ পেয়েছে । 
যখন অস্থায়ণ বিপ্লবী সরকার গঠিত হয়েছে, তখন ও তার আগে এঁকা আরো 
প্রসারিত হয়ে পিতৃভূমি ফ্র'্ট হয়েছে । এই এঁক্য একাদনে গড়ে ওঠে নি 
কোর পথে নানা জটিলতাও ছিল; বৌদ্ধ ধর্ম, খ্ীষ্ট ধম এাভূতি 
ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল) বিভিন্ন শ্রেণী ও স্তরের মধ্যে 
স্বার্থের বিভিন্র্ভা ছিল । সংগ্রামের গতি পথে এই সবকে আঁতক্রম করে 
জনগণ এক্যবদ্ধ হয়েছে । 

দ্বিতীয়তঃ, ভিয়েতনামের জনগণ রানতিগতভাবে অতাণ্ত সচেতন হয়ে 
উঠেছিল। জনগণ যাঁদ কম সচেতন থাকত তাহলে শত্রুর আক্রমণে, মিথ্যা 
প্রচারে, প্রলোভনে তারা বিভ্রান্ত হত এবং তাহলে তারা এঁক্যবদ্ধ হতে বা 
বাড়তে পারত না। আমেরিকান সাম্রাজাবাদ যেমন এক হাতে মৃত্য ও ধংস 
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এনেছে, তেমনি অন্য হাতে হাজার হাজার কোটি টাকা সাহাযোর বরাভয় 
দিয়েছে, শাস্তির নামে ভাঁওতাবাজী চালিয়েছে । এপবগুপি ভিয়েতনামের 
জনগণকে ভোলাতে পারে নি । আমাদের দেশে আমরা দেখোছি কীভাবে শুধু 
“গরণীব হটানর” বুকনি দিয়ে বুর্জোয়া-জমিদার শাসকশ্রেণী দেশের বৃহৎ 
অংশকে ভাঁওতা দিয়েছিল | একথা সতা যে, দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকদের 
পক্ষে জনগণকে ভাঁওতা দেওয়া যত সহজ, বিদেশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির পক্ষে 
তত সহজ নয় ) তাছাড়া জনগণের দীর্ঘ দিনের সাম্রাজাবা্-িরোধা সংগ্রামের 
এঁতিহা আছে । তাই আমাদের দেশের সঞ্গে তুলনা ঠিক হয় না। তথাপি 
একাদিকে মৃত্যু, অন্যদিকে বরাভয়--এর চাপ কম ছিল না। জনগণ খুব 
সচেতন না হলে, এ চাপ সহ্য করতে পারত না। মনে রাখতে হবে যে, 
ইন্দোনেশিয়ায় সাআ্াজাবাদকে পিছনে রেখে তার অনুচরেরা জনগণের 
একাংশকে বিভ্রান্ত করতে পেরেছিল । 

তৃতীয়ত:, ভিয়েতনামের জনগণ হিং শত্রুর বিরুদ্ধে লড়বার মতো 
হিম্মত সঞ্চয় করেছিল। জনগণের জীবনের কঠিন সমস্যা শিয়ে তাদের 
সাধারণ আন্দোলনে শামিল করা এক জিনিস, আর বছরের পর বছর মৃতুযু 
ও ধ্বংস বরণ করে ভাবষাতের আশায় সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া অন্য [জিনিষ । 
আমরা দেখেছি পশ্চিবঙ্গে গুগ্ডামী ও জালিয়াতী করে নিবণচনকে প্রহসনে 
পাঁরণত করার পর তীব্রতর আধা-ফ॥[সম্ট সন্ত্রাসের মুখে সাময়িকভাবে 
হলেও বাপক জনগণের মধ্যে বিহবলতা দেখা দিয়েছিল । এটা অবশা 
খেয়াল রাখতে হবে যে, ছুই ক্ষেত্রে সংগ্রামের প্রকাতি ও স্তর সম্পর্ণ পৃথক 3 
ভিয়েতনামেয় পিছনে ছিল দীর্ঘ দিনের সশল্ত্র সংগ্রামের এতিহা। এখাপে 
প্রশ্ন তা নয়। আমি শুধু দেখতে চাই, কী অপর্ব সাহস ও সংগ্রামী তা 
অঞ্জন করেছে ভিয়েতনামের জনগণ । কমরেড লোণিনের একটা বক্তবা এই 
প্রপ্গে মনে আসছে । তিনি যা বলেছেন তার অথ” এই দাঁড়ায় ঘষে, যতদিন 
জনগণের মধ্যে লড়বার ও “বাঁচার” মনোভাব প্রবল থাকবে, ততদিন বিপ্লবী 
সংগ্রামের অবস্থা আসেনি বুঝতে হবে ; বিপ্লব তখনই হয়, যখন জনগণের 
মধ্যে লড়বার ও “দরকার হুলে যরবার মনোভাব” প্রধান হয়ে দাঁড়ায় । সংগ্রামী 
ভিয়েতনামের জনগণ এই গুগই অন করেছে । 

উপরে ষে তিনটি বিষয়ের কথা বলা হল সেগুলি ভিয়েতনামের জনগণ 
আয়ত্ব করেছিল বলেই তারা অজেয় হয়েছে । এই নাট বিষয় পরস্পরর-. 
বিচ্ছিন নয়, এক সত্রে গ্রথ্ত। কোনটা আগে ও কোনটা পরে, সে প্রশ্ন 
ওঠে না। ভিয়েতনামের সংগ্রাম এই শিক্ষাই দিচ্ছে যে, বাদ জনগণ এঁক্াবদ্ধ 
হয় অর্থাৎ শত্রুকে জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন করা য়, যি তারা সচেতগ হয় 
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অর্থাৎ শত্রু কোনভাবে তাদের বিভ্রান্ত করতে না পারে এবং নিজেদের 
মুক্তির লক্ষ সম্বন্ধে তারা আবিচল থাকে, এবং যর্দি তার্দের লড়বার ও মর- 
বার মতো হিম্মত হয়, তাহলে তারা পাহাড় হোলিয়ে দিতে পারে । দেশে 
দেশে স্থান কাল পাত্র ভেদে পার্থক্য থাকবে, কিন্তু ভিয়েতনামের এই সাধারণ 
শিক্ষা প্রত্যেক দেশের মার্কসবাদী ও গণতাশ্ত্রক কমণ্দের সব্ধা মনে রাখা 
প্রয়োজন । 

[িয়েতনামের জনগণ আপনা হতেই এই সব যোগ্যতা অর্জন করে নি। 
কোন দেশেই তা হতে পারে না। এইখানেই রয়েছে মার্কসবাদ-লেনিনবাদে 
শিক্ষিত শ্রমিকশ্রেণীর পার্টির গুরুত্বপ্ণ ভূমিকা । ভিয়েতনামের কমিউ- 
নিষ্ট পার্টি ও তার নেতার অপহ্ব যোগ্যতার স্ছে বাস্তব পাঁরস্থিত বুঝে 
ধাপে ধাপে জনগণকে সংগঠিত এবং সচেতন করেছেন, জনগণের নিজের 
আভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তাদের এঁগয়ে নিয়ে গেছেন এবং ঝড় তুফানে দক্ষ 
নাবিকের মতো তাদের সংগ্রাম তরুনীকে নিয়ে বিজয়ের তারে পারি দিয়ে- 
ছেন। তাঁরা মার্কপবাদ-লেশিনবাদকে শুধু কম্ঠস্থ করেন নি, তাকে 
বুঝেছেন £ তাঁরা কোন ছককাটা পথে চলেন নাই, নিজের দেশ, জনগণ 
ও বাস্তব পরিস্থিতি বুঝে লেনিনবাদ-মাক'পবাদের জ্ঞানকে প্রয়োগ করেছেন । 
নেতৃত্বের কাজ শুধু সাঁঠক নীশ্তি নির্ধারণই নয়, সেই নীতিকে জনগণের 
নশতিতে পাঁরণত করা, সেই মতো জনগণকে সংগঠিত করা ও তাদের সংগ্রাম 
পারচালনা করা । চিয়েতনামের পার্টি এই সমস্ত কর্তব্কে অপর্র্ব 
দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন । শুধু কয়েকজন বিজ্ঞ নেতা থাকলেই জনগণকে 
এইভাবে সংগঠিত করা যায় না, প্রয়োজন অসংখা যোগ্য কমর্শর ও অনুবূপ 
সংগঠনের । ভিয়েতনামের পাটি তাও গড়ে তুলেছেন । এমান যোগ্য পাটি 
নেতৃত্বই হল ভিয়েতনামের সাফলোর মুল চাবি কাঠি। 

ভিয়েতনামের সংগ্রাম বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
প্রধানত; সশস্ত্র সংগ্রামের ছবি | কিন্তু আসলে ভিয়েতনামের সংগ্রাম হল সশস্ত্র 
ও রাজনৈতিক উভয়-বিধ সংগ্রাম । সব সময় তাঁরা রাজনৈতিক সংগ্রামকে 
অপাঁরসীষ গুরুত্ব দিয়েছেন । এই সংগ্রামের অশ্যতম কৌশল [হিসাবে আমরা 
দেখ যে যখন তাঁরা ময়দানে সংগ্রাম চালাচ্ছেন, তখনও আলোচনার টেবিলে 
বসতে রাজী হয়েছেন! এইভাবে চলেছিলেন বলেই ভিয়েতনামের নেতৃত্ব 
সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত কৌশল পর্যৃদস্ত করেছেন, সাম্রাজাবাদ ও তার তাঁবে- 
দারদের কোণঠাসা করেছেন, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষকে বেশী বেশী 
করে নিজেদের দিকে টেনেছেন এবং সশন্ত্র সংগ্রামে তাদের শামিল করতে 
পেয়েছেন । ভিয়েতনামের পাটি তাই আদর্শ পাটি । এদের কাজকে নকল 
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করা নয়, এদের সংগ্রামের শিক্ষাকে আরভ করা আমাদের বিশে 
প্রয়োজন । 

ইন্দো-চীনের সংগ্রাম শেষ হয় নাই, কিম্তু ভিয়েতনামের জনগণ যে বিরাট 
জয় অর্শ করেছে, তার উপর দাঁড়িয়ে তারা চচড়াস্ত জয়ের পথে এগিয়ে 
ঘাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । ইতিমধো ভিয়েতনামের সংগ্রাম ও বিজয় 
সাম্রাজ্যবাদের সংকটকে আরো গতাঁর করে তুলছে, সাম্রাজাবাদকে দুর্বল 
করেছে এবং সারা দুনিয়ার জনগণের স্বাধীনতা ও গনতম্ত্রের জনা সংগ্রামের 
অনুকহল আবহাওয়াকে আরো অনুকহল করে তুলেছে । 

এইবার আমি আমার দেশের ঘটনাবলশীর দ্র-একটা গনুকুত্বপুর্ণ দিকের 
প্রতি নজর দিতে চাই। গত এক বছরে জনগণের বিরুদ্ধে জমিদার-পঠীজপাতি 
শ্রেণী-শাসনের আক্রমণ যেমন বেড়েছে, তেমনি জনগণের সংগ্রামও লক্ষণীয়- 
ভাবে বেড়েছে । এক বছর আগে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদগ)-র 
নবম কংগ্রেসে সঠিকভাবেই বলা হয়েছিল যে, বুজোয়া-জমিদার শ্রেণ" 
শাসনের প্রত্তিভ্‌, কংগ্রেস নেতৃত্বে তাদের জনধিরোধণ নীতির কোন মৌলিক 
পারবর্তন না করেও শুধু নতুন বুকনি ও কৌশল নিয়ে জনগণের একটা 
ব্যাপক অংশকে প্রতারিত করতে পেরেছে এবং সেই মতো তাদের শ্রেণী-শাসনকে 
সংহত করেছে ;: সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছিল যে, কংগ্রেস শাসনের এই 
স্বায়িত্ব বেশী দিন স্থায়ী হবে না । জনজীবনের সংকট বাড়বে, জনগণ দ্রুত 
মোহমুক্ত হবে বা হচ্ছে; জনগণের সংগ্রাম বাড়বে | মাকিবাদী কমাঁদের 
কাজ হল জনগনের মোহমুক্তির প্রাক্রয়াকে সাহাঘা করা এবং বিভিন্ন পার্টির 
প্রভাবের সীমাবদ্ধতার গণ্ডণ কাটিয়ে জনগণকে এঁকাবদ্ধ সংগ্রামে শামিল 
করা। এই বিশ্লেষণ কত সঠিক ছিল তা আজকের ঘটনাবলই প্রমাণ করছে । 

এই এক বছরে ভারতের জনজীবনে প্রতিটি সংকট গভীর হতে গভীরতর 
হয়েছে ৷ ভারতের এত ব্যাপক অংশে এক সঙ্গে এত গর খাদা সংকট আর 
কোন দিন দেখা যায় শি। নিতাপ্রয়োজনীয় (জনিষপত্রের দর কংগ্রেস রাজত্বে 
আগেও বেড়েছে) এখন তার গাঁতিবেগ অনেক দত হয়েছে । বেকারা 
বৃদ্ধি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে । জমিদার ও বৃহৎ পাঁজর সেবায় নিযুক্ত কংগ্রেস 
সরকার জনগণকে পিষে মারছে । তাই, ভৃমিসংস্কারের চরম বাথতা আজ 
পাঁরকল্পনা কমিশন নিযুক্ত সরকারণ কামটির (টাস্‌ক কোর্স ) রিপোর্টেও 
্বাকৃত। 

এক দিকে যখন এই সংকটের গভশরতা, অন] দিকে ভখন দেখা যাচ্ছে সারা 
ভারতে গণ-িক্ষোভের প্রবল জোয়ার। কংগ্রেদ নেতৃত্বের মিথ্যা প্রচারের 
ফানুস ফেটে যাচ্ছে এবং মিথ্যার কুহেলিক জাল ছিড়ে কংগ্রেস শাসনের 
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প্রতিক্রিয়াশীল কদর্য বূপ জনগণের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়েছে । জনগণের দ্রুত 
মোহম:ক্তি ঘটেছে । সারা ভারতের সবত্র সংকট জজর্রিত জনগণের মধ্যে 
বাপক বিক্ষোভ জমে উঠেছে এবং এই বিক্ষোভ নানাভাবে ফেটে পড়েছে-_ 
স্বতস্ফুর্ত ও সংগঠিত উভয় প্রকারের সংগ্রামে । তাই, গোটা ভারতবর্ষে 
গণ-সংগ্রামের এক নৃতন জোয়ার দেখা দিয়েছে । এই সংগ্রামের বর্ণনা করা 
আমার উদ্দেশা নয় । তবে এর কয়েকটা পিক লক্ষ্য করা প্রয়োজন । 

প্রথমতঃ) সংগ্রামের ব্যাপকতা £ ভারতের এমন কোন রাজ্য নেই বললেই 
চলে যেখানে সংগ্রাম চলছে না। এক সঙ্গে এত বেশী র্জো সাধারণ 
ধর্মঘট ও হরতাল বন্ধ আর কখনও (গত ২৬ বছরে ) হয়েছে বলে মনে হয় 
না। দ্বিতীয়ত:, এই সব সংগ্রামে ব্যাপক জনগণের অংশ গ্রহণ, তাদের 
সাহস ও দটতা লক্ষ্যণীয় । লোকো রানিং শ্রামকদের ও রাজস্থানের 
সরকারশ কমচারশ ধর্মঘট ও জয়লাভ তাৎপর্যপু্ণ। মহারাম্ট্রে খাদ্যের 
গুদামে আক্রমণ, উত্তর প্রর্দেশের সশস্ত্র পুিসের সংগ্রামে স্তঃফনুর্ত হলেও 
এগলির মধ দিয়ে গণ-বিক্ষোভের তীব্রতা বোঝা যায়। তৃতীয়ত:, এই 
সংগ্রামের জোয়ার সৃণ্টিতে শ্রামকশ্রেণীর ভূমিকা উ্লেখ যোগা ; তাদের 
সংগ্রাম গণ-আণ্দোলনের সহ্চনা করেছে এবং তাকে বিশেষ গতিবেগ 
দিয়েছে । চতুর্থত: এই সব সংগ্রামে শ্রামক, কর্মচারী, যুব-ছাত্র, কৃষক ও 
খেতমজুরদদের এঁকা ও সংহতি বিশেষভাবে দেখা যাচ্ছে । একের সংগ্রামে 
অনোর সাহাযা এবং সকলে গিলে সাধারন ধর্মঘট ও হরতাল এই সমরের 
বৈশিষ্ট্য । পঞ্চমত:, জনগণের সংগ্রামী মনোভাব বাড়ার ফলে বিভি*ন 
পার্টি ও গণ-সংগঠনের প্রভাবাধীন জনগণেরমধো এঁক্যের আগ্রহ বাড়িয়েছে, 
এক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্ভাবনা বেড়েছে, বাঁহপ্রকাশও ঘটেছে । এর প্রভাব 
পড়েছে দক্ষিণপন্থী কমিউানস্ট পার্টির উপর । তাদের নেতৃত্ব কংগ্রেসকে 
সমন করার শীতি আকড়ে থাকছে, কিম্তু বাস্তব অবস্থার চাপে তারা 
কোন শা কোন ভাবে আন্দোলনের কথা বলতেও বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের 
কমর্শরা আন্দোলনে ছড়িয়েও পড়েছে । যদিও এই পাশ্টির নেতৃত্বের মধ্যেও 
কংগ্রেসের অপরাধকে আড়াল করার ও আন্দোলনে বিভেদ সৃষ্টি চেষ্টা 
করছে বা করে চলেছে। 

সারা ভারতের গণ-সংগ্রামের এই জোয়ারের পটভহমিকায় আধা-ফ্যাপিম্ট 
সন্ত্রাস কবলিত পশ্চিমবাংলায় ২৭শে জুলাই-এর বনূধ বিশেষ তাৎপর্য বহন 
করে । গহ্গামী ও জলিয়াতী' করে ১৯৭২ সালের মাচ- মাসে যখন শাসক- 
শ্রেণী পশ্চিমবঙ্গে পিব4চনকে প্রহসনে পারিণত করে আধা-ফ্যাঁসিম্ট সশব্রাসকে 
বাড়িয়ে দিয়েছিল, তখন, তাদের বিশেষমতলব ও চক্রান্ত ছিল। তারা 
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দেখেছিল যে ভারতের বেশশর ভাগ জনগণকে তারা সফলভাবেই ধাম্পায় 
ভোলাতে পেরেছে $ পারে নি শুধু পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ব্রিপুরায় ) এ 
গুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে শ্রেণী সংগ্রামের ও জনগণের রাজনৈতিক সংগ্রামের 
তীব্রতা এবং কংগ্রেস বিরোধ গণতাশ্ত্রক মনোভাব ছিল সবচেয়ে বেশী। 
শাসকশ্রেণী এতে ভয় পেয়েছিল । কংগ্রেস ভেবেছিল যে, ভবিষ্যতে সারা 
ভারতের অন্যব্রও সাধারণ মানুষ মোহমুুক্ত হবে, সেই সম্ভাবনার মুখে 
পশ্চিমবঙ্গের বামপন্থী গণতাদ্ত্রক শক্তি নির্বাচনে জিতলে বা প্রধান শক্ি 
হিসাবে বেরিয়ে এলে এবং তাকে ইাতিমধো ধংস করতে শা পারলে, 
পরবতর্শকালে সারা ভারতে গণ-সংগ্রামের পটভুমিকায় পাশ্চমবঞ্গের অগ্রবতশ 
গণতা্ত্রিক ঘাঁটি তাদের শ্রেণী শাসনের পক্ষে আরো বিপঞ্জনক হয়ে 
দাঁড়াবে । সেই জন্যই তারা চেয়েছিল অশ্যান্য জনগণ মোহমুক্ত হবার আগেই 
পশ্চিমবঙ্গের গণতাশ্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করতে হবে এবং সে জন্যই 
নির্বাচনের পরেও তারা আধা-ফ্যাসিষ্ট সম্ব্রাসকে বাড়িয়ে তুলেছে । ২৭শে 
জুলাই-এর বনধ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করেছে যে শাসকশ্রেণীর এই মতলব 
সম্পৃর্ণ ব্যথ হয়েছে । 

গত দেড় বছরের তীব্রতর সমত্রা পশ্চিমবঙ্গের গণতান্তিক শক্তিকে 
পাবাতে পারে নি; বরং বাপক জনগণ সম্প্রাস উপেক্ষা করে সক্রিয়ভাবে প্রাত- 
বাদ আন্দোলনে শামিল হয়েছে । ২৭শে জুলাই প্রমাণ করেছে যে, কংগ্রেসী 
শাসকেরা জনগণ হতে আরো বেশী বিচ্ছিত্র হয়েছে | যারা কিছু দিন আগেও 
কংগ্রেপকে সমর্থন করেছে, তারাও অনেকে সরকারী নীতির বিরুদ্ধে গেছে 
এবং এই বন্ধে শামিল হয়েছে । কংগ্রেদশ শাসকেরা যর্দি এই ভেবে আত্মপ্রসাদ 
লাভ করতে চেস্টা করেন, যে শ্রামক, কষক ও এমনকি দোকানধাররা পর্যন্ত 
২৭শে জুলাই ধর্মঘট-হরতালে যোগ দিলেও বেলা বাড়ার পর, বিশেষ করে 
৯টা ও ১০টার পর পুলিসের সাহাযো কংগ্রেপী মন্তানেরা পিস্তল ছোরা 
দেখিয়ে তাদের কিছু লোককে কাজে যোগ (েওয়াতে বা ছু দোকান 
খোলাতে োঁদও তাতে কাজও হয় শি, দোকানে বিক্রিও হয়নি) পেরেছেন, 
তাহলে এটা হবে মুখ্খের আত্মপ্রসাদ। এ থেকে তো এটাই প্রমাণিত হয় 
যে, ব্যাপক জনগণ সম্ত্রাসের আবহাওয়া ও সাত দিন ব্যাপী হুমকা উপেক্ষা 
করে সাক্রিয় প্রতিবাদে যোগ দিয়েছেন, শুধুমাত্র সাক্ষাৎ ছুরির সামনে সকলে 
এখনও দীঁড়াতে পারেন নি ; এই ঘটনার তাৎপর্য গভীর । বুঝতে হবে 
ঘে, ১৯৭২ সালের মার্চের পর এই প্রথম পশ্চিমব্গের সমস্ত জনসাধারণ 
সন্ত্রাসের মোকাবিলা করে প্রত্যক্ষ প্রতিবাদ আন্দোলনে শামিল হলেন । এ 
এক বিরাট তাত্বপর্যপর্ণ” অগ্রগতি । 
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জনগণের আস্থা হারিয়ে, এত খন ও জেলের ব্যবস্থা করেও জনগণকে 
ধাবাতে না পেরে যদি কংগ্রেসী শাসকেরা ছোরাছুরি, পিম্তল ও মেপসিনগান 
এবং পুলিস, মালিটারণী ও সশস্ত্র মম্তানদের উপর নির্ভর করে জনগণের 
বুকের উপর চেপে থাকতে চান, যাঁদ শাসকশ্রেণী এইভাবে জাঁমদার-পুজি- 
পতিদের দ্বার্থে দেশের জনগণকে পিষে মারতে চান, তাহলে তার ভাবষাত 
শাসকশ্রেণীর পক্ষে খুব শৃভ হবে না, যেমন কোন দেশে হয় নি। শাসক শ্রেণী 
জনগণের উপর শেষ পর্যন্ত কোন্‌ পথ চাপিয়ে দেবে তা শাপকর্দের উপরই. 
নির্ভর করে। তা নিয়ে এখন গণতাশ্ত্রক, কমর্শদের মাথা বাথার কোন 
প্রয়োজন নেই। আজকের পারাস্থিতির বৈশিষ্ট্য এই--যে শাসক শ্রেণী 
আধা-ফ্যাসিষ্ট স্ত্রাস চালিয়ে পশ্চিমব্গে গণতান্ত্রিক শাক্তর অগ্রবতর্শ 
ঘাঁটিকে ভেঙে দিতে চেয়েছিল কিন্তু তা দিতে পারে নি, বরং রক্ত-ঝরা 
দেহ নিয়েই এই ঘাঁটি আরো পোক্ত হয়েছে; জনগণের এঁক্, দ্‌ঢ়তা, 
গ্রামী শাক্তি ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বেড়েছে । আর এরই উপর দাড়িয়ে 
মাকসবাদী ও গণতাদ্ত্রক কমর্শদের আরো আত্মবিশ্বাস নিয়ে জনগণের 
জীবন-জীতিকা ও গণতন্ত্রের স্পার্থে তাদের একতাবদ্ধ আন্দোলনকে আরো 
এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 
দেড়-দু বছর আগের তুলনায় আজকের পরিস্থিতি গণতান্ত্রিক শক্তির 
পক্ষে অনুকহল । তবে আগের শাসকশ্রেণী ভারতের বেশীর ভাগ স্থানে জন- 
গণের বড় অংশকে ভুল বোঝাতে পেরেছিল ও তার হৃত প্রভাবকে বহু 
লাংশে পঙনরুদ্ধার করতে পেরেছিল । সপে দিন শাসকশ্রেণীর প্রভাবাধীন 
সমহদ্বে পশ্চিমব্গ, কেরালা ও ত্রিপুরায় গণতাশ্ত্রিক শক্তির অবস্থান ছিল 
অনেকটা দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন । আর আজ দেড় বছর পর অবস্থা পালটে 
গেছে। পারা দেশ আজ শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। 
পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরার সংগঠিত গণতান্তিক শাক্ত আজ আর 
বিচ্ছি্ নয়) পারা ভারতে অগ্রসরমান গণতাশ্তিক শাক্তর সঙ্গে মিলে এই 
অগ্রবতর্শ ঘাঁটিগুিল আরো বেশশ শক্তি সঞ্চয় করেছে । দেশব্যাপী বিক্ষুদ্ধ জন- 
সমুদ্বের তরৎ্গশীষে' দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের গণতান্ত্রিক শক্তি শাসক শ্রেণীর 
আধা-ফ্যাসিন্ট হিংস্র আক্রমণকে প্রতিহত করে এগিয়ে চলেছে । 
সারা দেশব্যাপী জনগণের সংগ্রামের জোয়ার এক বিশেষ প্রশ্ন সামনে 
এনেছে । সংগ্রামগৃলির মধ্যে বেশী ল্বতন্ফহততার উপার্দান রয়েছে । এমান 
অবস্থায় যে প্রশ্ন খঃব গুরুত্ব অর্জন করেছে, তা হল : শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ও 
গণতাশ্ত্রিক শক্ত এই পাঁরাস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক সংগ্রামী জনগণকে 
দ্লূত সংগঠিত করে সাঁঠক দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে, অথবা প্রাঁত- 
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ক্রিয়াশীল ও বিভেদকামী শক্িগুটিলি এই সরকার বিরোধী বাপক গণ- 
অসস্তোধকে কাজে লাগয়ে তাদের নিজেদের শক্তি ব্ধি করবে ও গণ- 
আন্দোলনকে বিপথগামী করবে ? লক্ষা করতে হবে, যে গণতাস্ত্রিক শক্তি 
যেমন বাড়ছে, তেমনি অনেক স্থানে গণতা শ্ত্রক শাক্তদ্দ আপোঁক্ষক ছুবলিতার 
জন্য প্রতিক্রিয়াশীল শক্তগুদিল সাক্রয় হয়েছে এবং কিছু শি বৃদ্ধি 
করেছে । ভিয়েতনামের সংগ্রামের আলোচনা প্রপঙ্গে আমি ধোঁখিয়েছি, যে 
গণ-সংগ্রামের সাঠিক অগ্রগতির জন্য শুধু সঠিক নীতিই যথেষ্ট পয়, সাংগঠনিক 
শক্ত ও যোগ্যতারও প্রয়োজন । এই কথা মনে রেখেই মাক্পবাদগ ও গণ- 
তাশ্ত্রক কমর্দের সকলকে কাজ করতে হবে । 

গত এক বছরের ঘটনাবলণর মধো পশ্চিমবঞ্গের মার্কসবাদী ও গণ- 
তাঁশত্রক মদের যথেষ্ট গর“ করার বিষয় আছে । কিন্তু, সেই সাথে বুঝতে 
হবে যে, আত্ম-সম্তুষ্টির কোন অবকাশ নেই । গত নির্বাচনের ময় এখনে 
তৎপুর্বকালশীন পরিস্থিতির গুনগত পারিবর্তন হয়েছে । তাই পশ্চিমবঞ্ছে 
পরানো দিন আর ফিরে আসবে না, জনগণ হতে তারা আরো বেশী বিচ্ছিন্ন 
হয়ে ও জনগণের সংগ্রামী শি দেখে শাসকশ্রেণী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে 
উঠতে পারে । তাই শ্রামক, কৃষক, খেতমগুর ও জনসাধারণের বেশী বেশী 
অংশকে আরো সংগঠিত ও রাজনৈতিক সচেতন করে এবং শাসকশ্রেণীর 
আক্রমণকে মোকাবিলা করার জনা গণতদ্ত্রের সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে 
হবে । এঁকাবদ্ধ সংগ্রামের যে সম্ভাবনা বেড়েছে, তাকে কাজে লাগিয়ে মাল 
গ্রামের ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করতে হবে । 

মনে রাখা দরকার যে, জনগণের সংগ্রামী শক্তি বাড়লেও এখনও যথেস্ট 
দুব্লতা আছে । গণতাশ্ত্রিক শক্তি ধবংস করার জন শাসকখ্রেণীর যে 
চক্রান্ত তা বার্থ হলেও শাসকশ্রেণীর আক্রমণ ক্ষমতাকে ণচ্ট করার মতো শক্তি 
এখনও শ্রামকশ্রেণী ও গণতাশিব্রক জনসাধারণ অন করতে পারেনি | মনে 
রাখা দরকার, সারা ভারতে গণ-সংগ্রামের তুফান বইলেও শ্রামকশ্রেশীর 
নেতৃত্বে পরিচালিত সংগঠিত শক্তি এখনও খুব পুর্বল। গণতাশ্ত্রিক শাক্তর 
অপম বিকাশ এখনও বাস্তব ঘটনা । 

গত এক বছর আমরা এঁগয়েছি, জনগণের সংগ্রামী শক্তি বেড়েছে 
আমাদের সকলের আত্মবিশ্বাসও বেড়েছে । কিন্তু, পথ চলার এখনও 
অনেক বাকী । তাই মাথা ঠাণ্ডা রেখে পাঁরম্হিতি বুঝে শাসকশ্রেণীর 
আক্রমণে ক্ষতাবক্ষত হয়ে গণতান্ত্রিক সংগ্রামের গৌরবোজ্জবল পথ বেয়ে এগন্তে 
হবে। এই হল ১৯৭৩ সালের আহবান । ৰ 

_ নন্দন, শারদায় সংখ্যা, ১৩৮০ 
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১৮ আধা-ফ্যারসিষ্ঠ সন্্াস ও ব্তমান কতব্য 


পশ্চিমবঙ্গে অথনৈতিক ও রাজনৈতিক পারিশ্হিতি দিন পিন আরো 
ঘোরালো হয়ে উঠেছে । এই রাজ্যের শ্রামকশ্রেণী ও জনসাধারণের সামনে 
আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক কঠিন সংগ্রামের প্রশ্ন উপচ্হিত 
হয়েছে । তাই, গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের প্রতিটি কমর্শর কতরব্য আজকের 
পঁধিস্হিতিকে সঠিকভাবে বোঝা, কোন দিকে বতমান অবদ্হা যাচ্ছে গে সম্বন্ধে 
স্প্ট ধারণা রাখা ও বোঝা এবং তার ভিত্তিতে চেতণার দিক দিয়ে, মনের 
পিক দিয়ে এবং সংগঠনের দিক দিয়ে নিজেদের ও কমর্ণদের প্রস্তুত করা এবং 
সাধারণ জনগণকে সংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে প্রস্তুত করা । 

পাঁশচমবঙ্গের জনগণের জীবনে অর্থনৈতিক সংকট অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ 
নিয়েছে । সারা ভারতের পামগ্রক অর্থনীতির অঞ্গ হোল পশ্চিমবঞ্গের 
অর্থশশতি | তাই সামাগ্রক সংকটের ছাপ এর উপর পভডবেই। পশ্চিমবঞ্ছের 
ক্ষেত্রে এইটুকু বলাই যথেষ্ট নয়; এখানে সংকট সবচেয়ে ঘনীভূত ব্প 
নিয়েছে । তের শ' পঞ্চাশের দুভিক্ষ এখানে গ্রাম্য অর্থনীতিতে প্রচণ্ড 
আঘাত দিয়েছে; জোত্দার-মজুতারের দ্বারা এখানে অর্থনীতি আরো 
বেশী অভিশপ্ত । দেশ বিভাগ এই অর্থনীতিকে আরো ভেঙ্গেছে । তার 
উপর গত ২৪ বছর ধরে কেন্দ্ৰীয় সরকারের বঞ্চনা ও পশ্চিমবঙ্গের বিরুদ্ধে 
পক্ষপাতমৃলক ব্যবহার জনজীবনে সংকট সৃশ্টি করেছে । হুভিক্ষ ও দেশ 
বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের অথনীতি যতই আঘাত খেয়ে থাকুক না কেন, 
যর্ধ এখানের অর্থনীতির সম্পদের বেশির ভাগকে এখানের জন্য ব্যবহার 
করতে দেওয়া হত এবং সেই সঙ্গে জোতদারী-মজুতপারশ ও একচেটিয়া 
পপির অবাধ লুম্টনকে আঘাত দেওয়া হত, তাহলে তার উপর দাঁিয়েই 
এখানে অর্থনীতিকে দ্বুত গড়ে তোলা যেত। 

ভুমিসংল্কারের প্রশ্ন নিয়ে খেলা করা হয়েছে, আর মজুতদারশকে পুষ্ট 
করা হয়েছে ; বৃহৎ পুজিকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা হয়েছে । কাঁচা মালের 
প্রয়োজনীয় পারমিট না দিয়ে ছোট ছোট শিল্পকে আঘাত দেওয়া হয়েছে । 
এর ফলে রাজোর অভ্যন্তরে নং্তন সম্পদ সৃণ্টির পথকে সংকুচিত করা 
হয়েছে | অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গের নিজের সৃষ্ট সম্পদ হতে কেন্দ্ৰীয় সংহতির 
নামে ভাকে নিম্ঠুরভাবে বঞ্চিত করা হয়েছে ও হচ্ছে । যেখানে পশ্চিমবঙ্গের 
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প্রয়োজন খুব বেশী; সেখানে পাশ্চমব্গকে তার নিজের সম্পদ হতে 
সবচেয়ে বেশী বর্ধিত করা হচ্ছে । এত বেশী রতুক্ষরণ করলে পশ্চিষবঞ্গের 
অর্থপীতি যে ভেগ্গে পড়বে, তাতে আশ্চর্য কী? আশ্চর্য এই যে, এর 
পরেও ভারতে শাসক কংগ্রে নেতারা ও তাদের স্তাবকেরা একথা বলার স্পর্ধা 
রাখেন, পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন এবং তাঁরা পাশ্চমব*্গে 
সাহাযা করছেন । 

দীর্ঘাদন নোনা ধরতে ধরতে গোটা বাড়ি যেমন ভেঙে পড়তে আরপ্ত 
করে, তেমনি শাসকশ্রেণীর জনিরোধী পহাজবাদী বিকাশের নশীতর ঘুণ- 
ধরা ব্যবস্হার চাপে পাশ্চমব্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে যাচ্ছে, সংকটের 
আবর্তে গোটা জন জাঁবন বিপর্যস্ত হচ্ছে । অন্ধকারময় ভবিষাৎ এবং 
অনিশ্চিত ও উদ্বেগপহর্ণ বতমান জনজীশবনকে আলোড়িত করেছে । বেকারশ 
আগেও ছিল, কিম্তু এখন তা ভরাবহ রূপ নিয়েছে । পাঁচ-সাত বছর আগেও 
কুল কলেজের ছেলেমেয়েরা পাঠা জীবন শেষে যেটুকু কাজের আশা করতে 
পারত, আজ তারা তাদের সে আশাও রাখতে পারছে না। তাদের সামনে 
অন্ধকার | শিক্ষিত ছেলেমেয়েদের যদ এই অবস্হা হয়, আঁশাক্ষিতদের ততো- 
তিক শোচনণয় অবস্থা হবে তা বুঝতে অসুবিধা হয় না। নুতন কর্ম সংস্কানের 
সুযোগ যে আরো সংকুচিত হয়েছে তাই নয়, যাদের কাজ ছিল তারাও তা 
হারাচ্ছ। 

প্রায় সাড়ে চার শত কলকারখানা ও অফিস বম্ধ হয়েছে, এবং তার ফলে 
প্রায় দেড় লক্ষ শ্রমিক-কমণ্চারী বেকার হয়েছে । গ্রামাঞ্চলে গরাঁব কুষক, 
বর্গাদার ও খেতমজুুরদের অবস্হা হয়েছে আরো ভয়াবহ । বত্মান আদম- 
সুমারীর (১৯৭১) প্রার্থীমক িপোর্টে দেখা গেছে যে, গত দশ বছরে 
ক্ষেতঅম্জুরদের সংখ্যা ১৫ শতাংশ হতে বেড়ে প্রায় ২৫ শতাংশ হয়েছে। 
এই গ্রামের গারবরা যে কি করে বেচে আছে এটা ভাবতেই আশ্চর্য লাগে। 
কি অদ্ভুত জীবনী শক্ত ; জীবন সংগ্রামে হতাশ হয়ে এরা হার মানতে চায় 
না। এমনি হার না মানার মনোভাব মধ্যবিত্তের একাংশ দেখাতে পারে না। 
তাই শোষক্রদের মধ্যে ছোট হলেও একটা অংশ হতাশজনিত মন্তানি ও 
উশহংখলঙার শিকারে পাঁরণত হয়। যদিও শক্তিশালী গণতাশ্ত্রক আন্দোলন 
এদের বেশির ভাগকে সুস্থ সংগ্রামের জোয়ারে টানতে পারে ও টানছে । 

উপরে হতে আইন করে ভুমিসংস্কার করা সম্বন্ধে মেহনতাঁ কৃষকদের 
মোহ আরো কেটে যাচ্ছে । গরবশ হটানোর বুিলর আড়ালে জিনিসপত্রের 
দর ক্রমে বেড়েই চলেছে । ট্যাক্সের বোঝবাও তাই। অথচ জীবিকার 
মুলামান হাসের কম্পিত অজুহাতে শ্ামকদের মজ্‌রী কাটা হচ্ছে। 
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ইতিমধ্যে ইঞ্জনীয়ারিং শ্রমিকদের মহার্ঘ ভাতা যাসে ১২ টাকা কাটা 
শুরু হয়ে গেছে । সীমান্তের ওপর বাংলাদেশে মিনিটারী আক্রমণের ফলে 
ওখানের চটকলগৃি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় পাঁশ্চমবঙ্গের চটকল মািকদের যখন 
ছ্-হাতে মুনাফা লোটার নুতন সুযোগ মিলেছে, ঠিক তখনই চটকল 
শ্রমকদের মাসে প্রায় ৯ টাকা মহার্ঘ ভাতা কাটার বাবস্থা হচ্ছে। 

এমনিভাবে যখন জনজীবন অথ” সংকটে বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই জনগণের 
বিরুদ্ধে, গণ-আম্দোলনের বিরুদ্ধে, গণতাশ্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও 
কমর্ণদের বিরুদ্ধে পুলিস, পি আর. পি, মিলিটারণ ও ঘাতক গুুগ্াদের 
মিলিত আক্রমণ ভয়াবহ রুপ নিয়েছে । শাপকশ্রেণীর ল্বার্থে কংগ্রেসের 
কথামত দৈনিক মিথ্যা সাজানো মামলা, গ্রেপ্তার বরা, গ্রেপ্তার পরোয়ানা 
জারি করা, বিনা বিচারে আটক করা, ধরে নিয়ে গিয়ে দৈহিক নির্যাতন 
চালানো, গতি করা, পুলিস আশ্রিত গগ্ডাদের দিয়ে খুন করা--সব কিছু 
মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে । ইংরেজ আমলে ও পরে কংগ্রেস শাসনে পশ্চিমবঙ্গের 
সংগ্রামী জনসাধারণ অনেক তীত্র পুলিসী আক্রমণ সহ্য করেছে। 

১৯৫৯ সালে ও ১৯৬৬ সালে খাদ্য আন্দোক্গনের সময় নারকীয় পুলিস 
অত্যাচার দেখা গেছে । ১১৬৮ সালে বিশ্বাসঘাতক শ্রীপ্রফুল্ল ঘোষ মধ্ত্রি- 
সভার পতনের পর রাষ্ট্রপতি শাসনে বর্বর পিসী আক্রমণ চলেছে । কিন্তু 
১৯৭০ সালে যুক্তস্রণ্ট সরকারকে ভেঙে দেবার পর হতে যে আক্রমণ চলেছে 
এবং যা ধাপে ধাপে তীব্রতর হচ্ছে, তার সঙ্গে অতাঁতের কোন আক্রমণের 
কোন তুলনাই হয় না। আজকের আক্রমণ দমননশীতি বা পালিসী অত্যাচার 
সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যান ধারণার বাইরে চলে গেছে । অতাঁতেও মিথ্যা মামলা 
সাজানো হয়েছে। কিন্তু, কথায় কথায় ও এমন কি বিনা অজন্হাতে এত 
হাজার হাজার সাজানো মামলা দেখা যায় নাই। গ্রেপ্তারের সংখ্যা কত 
হাজারে দাঁড়িয়েছে তা বলা শক্ত । গ্রেপ্তারী পরোয়ানার সংখা কম করে 
এক লক্ষের কোঠা ছাড়িয়ে গেছে । এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে পুলিস ও 
পি. আর. পি-র বেপবোয়া মার ; আরো যুক্ত হয়েছে নির্যাতন ও খুন এবং 
তার স্গে মিলিটারার কুম্বিং। 

শুধু তাই নয়,পুদিস পি. আর, পি-র আক্রমণের সঙ্গে সত্গতি রেখে 
শাদকশ্রেণী প্ট গহণ্ডাদ্রে দিয়ে গণতাচ্ত্রিক আন্ফোলনের নেতা ও কমণদের 
সুপাঁরকক্পিতভাবে হত্যা করা হচ্ছে । গত বছর যে-জহন মাস হতে এই হত্যা 
শুরু করা হয়েছে এবং ধাপে ধাপে তাকে আরো সংগঠিত করা হচ্ছে । সঙ্গে 
সঙ্গে রাজনীতির পোষাক পরা এক ধাতকবাহিনশকে পুষ্ট করা হচ্ছে। 
এর মধ্যে সাড়ে চার শতের বেশণ মার্কসবাদী কম ও সমর্থকদের খুন করা 
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হয়েছে । ভারতবর্ষের রাজনীতিতে এই প্রথম শাসকশ্রেণী পশ্চিষবঙ্গে খুনের 
পদ্ধাত গ্রহণ করেছে । খুন এবং খুনপীরা যে শাসকশ্রেণীর দ্বারা সংগঠিত 
তা বুঝতে জনসাধারণের এতটুকু অসুবিধা হয় না। যখন দেখা যাচ্ছে যে) 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কমা বা গণ-আমন্দোলনের কমর্শ খুন হলে 
পুলিস আশ্চর্যজনকভাবে নীরব থাকে, “আততায়। অগাঁরচিত” এই অজুহাতে 
খুনীদের সংগে খোলাখুিলভাবে সহযোগিতা করে । অন্য দিকে জনগণের 
আত্মরক্ষা প্রচেষ্টার ফলে কোন খুন নিহত বা আহত হলে সমগ্র এলাকাকে 
পুদিশ তছনছ করে ফেলে । 

রাজনৈতিক কারণে খুন ও খুনীদের সংগঠিত করতে গিয়ে শাসকশ্রেণী 
ভেঙ্গে পরা সমাজের মধ্য হতে অপরাধ-প্রবণ শতকে মাথা তুলতে সাহাযা 
করছে । ফলে শুধু রাজনৈতিক হত্যাই নয়) সাধারণ ছিনতাই, লুঠ, ভয় 
দেখিয়ে অথ" আদায় প্রভৃতি সব কিছ অপরাধই বেড়ে যাচ্ছে । এতে সাধারণ 
মানুষের নাগরিক জীবন পর্যন্ত বিপন্ন হয়ে উঠেছে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
এই অশুভ শক্তির হাত হতে শাসক পাটির সম্থকও রেহাই পাচ্ছে না। সারা 
পশ্চিমবঙ্গে সামাগ্রকভাবে একটা ত্রাসের আধহাওয়া সাঁষ্ট করা হচ্ছে। 
পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে দেখা গেছে যে, শোষক ও শাসকশ্রেণী 
ফ্যাঁসবাদশী আক্রমণ এবং মিলিটারশ শাসন প্রতিষ্ঠার অজুহাত সংষ্টির জন্য 
এমান এক অরাজক অবস্থা সৃষ্টি করে । 
এক দিকে গভীর অর্থনোততিক সংকট ও অন্য দিকে শাসকশ্রেপীর এই 
সংগাঠিত আক্রমণ পশ্চিমবঙ্গের জনগণ ও গণতাচ্ত্রিক শক্তির সামনে এক 
[বিশেষ পারাস্থিতি সৃষ্টি করেছে । অর্থনৈতিক আঘাতের বিরুদ্ধে জনগণের 
গণতাশ্ত্িক আন্দোলনকে তীব্রতর ও ব্যাপকতর করা যখন সব চাইতে 
প্রয়োজন, ঠিক তখনই তাদের গণতাশ্ত্রক অধিকারের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আক্রমণ 
চালানো হচ্ছে । এই শেষোক্ত আক্রমণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত শক্তি 
অর্জন -করতে না পারলে, জনগণের ধৈনশ্দিন দাবির আন্দোলন করা 
পুকর । 

উচ্ছেদের বিরুদ্ধে, জমি রক্ষার জনা, মজুরির জন্য কৃষক, ক্ষেতমজুর 
কেমনভাবে সংগ্রাম করবে, ধাঁদ না এই রাজনৈতিতক আক্রমণের মোকাবিলা সে 
করতে পারে ? ছাঁটাই-এর বিরুদ্ধে, বন্ধ কলকারখানা খোলার দাবিতে ও 
মহার্ঘভাতা বা বোনাসের জন্য শ্রমিক কীভাবে সংগ্রাথ করবে ? বেকারার 
বিরুদ্ধে, িনিষপত্রের উচ্চ মুল্যের বিরুদ্ধে জনগণ কণ ভাবে দাঁড়াবে ? তাই” 
জনগণের গণতাশ্ত্রিক আঁধকারের বিরদ্ধে আক্রমণ ভাদের দৈন্প্দিন গণ- 
তাম্ত্রিক আন্দোলনের বিরুদ্ধেই আক্রমণ | সেই জন্যই শ্রমিক-কৃষকের দৈনশ্ধিন " 
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দাবির আন্দোলন ও শাসকশ্রেপীর তীব্র রাজনৈতিক আক্রমণের বিরুদ্ধে গণ- 
তত্র রক্ষার সংগ্রাম আজ আরো ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছে । 

পুলিশ, দি আর, পি, মিলিটারী ও গুণ্ডার্দের আক্রমণ এমন পর্যায়ে 
উঠেছে, যখন রাষ্ট্র সম্বন্ধে কযরেভ লেনিনের শিক্ষাকে নৃতন করে ম্মরণ করা 
প্রয়োজন হচ্ছে । রাষ্ট্র হোল এক শ্রেণীর হাতে অনা শ্রেণীকে দাবিয়ে রাখার 
সশন্ত্র শক্ত । বুজৌয়া রাষ্ট্র সংখালঘু শোষক (বুর্জোয়া) শ্রেণীর 
বাধে শ্রামক-কুষক ও জনগণকে দাবিয়ে রাখার জনা অত্যাচারের যন্ত্র । 
বুর্জোয়া গণতাশ্শররক রাষ্ট্র কাঠামোর কতকগনীল আন্ষ্টানিক গণতাশ্ত্রক 
আঁধকারের আড়ালে, এই মুল অত্যাচারের বূপটিকে চেকে রাখার চেম্টা হয় । 
িম্তু, এই গণতাম্রিক আঁধকারগহিলি ধখন শাসকশ্রেণীর কাছে বিপজ্জনক 
হয়ে ওঠে, তখন তারা নিল জ্জভাবে এই আধকারগুপিল কেড়ে নিয়ে জনগণের 
সামনে নগ্ন ঘাতকের মৃতি নিয়ে হাজির হতে দ্বিধা করে না। পশ্চিমবঙ্গে 
এই বিপজ্জনক প্রাক্রিয়াই শুরু হয়েছে । বুর্জোয়া রাম্ট্রে মিলিটারি হল সব- 
চেয়ে শাক্তশালী হিংসার যদ্ত্র। 

কিম্তু বুর্জোয়া গণতা্ত্রক রাষ্ট্র ব্যবস্থার সাধারণত দেশ রক্ষার নাম 
করে মিিটারিকে আড়ালে রাখা হয়, পুদিস দিয়েই সাধারণত প্রচলিত 
শোষন ব্যবস্থাকে আইন-শুংখলার নামে রক্ষা করা হয় এবং শোধিত জনগণের 
জনা কিছু আনুষ্ঠানিক গণতাশ্তত্রক আধকার ও ব্যক্তি ্বাধীনতা রক্ষা করা 
হয়। এতে রাষ্ট্রের শ্রেণী চারত্রকে ঢেকে রাখতে সুবিধা হয়। কিন্তু, চরম 
প্রাতী ক্রিয়াশীল পথে অগ্রদপর হতে হলে তার সে চরিত্রকে আর ঢাকা দেওয়া 
যায় না। সে অবস্থায় তার একটা বিশেষ লক্ষণ হুল, এক দিকে শাদকশ্রেণীর 
দ্বারা গঠিত ও রাষ্ট্রের দ্বারা আশ্রত আধা-সরকারণ বা বে-সরকারণ জল্লাদ 
বানী সৃষ্টি করা এবং বুয়া আইন কানুনেরও পরোয়া না করে তাদের 
দ্বারা বিপ্লবী কমর্শদের হত্যা করা। পশ্চিমবঙ্গে তারই লক্ষণ দিন দিন 
পাঁরিস্ফুট হয়ে উঠেছে | সেই জন্যই ভারতের কমিউনিস্ট পান্টি (মাক সবাদশ ) 
এই অবস্থাকে আধা-ফ্যািশ্ট সমব্রাসের রাজ বলে পাঁঠিকভাবে বর্ণনা করেছে। 

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বুঝতে হলে আর একটি বিষয়ের 
প্রতি নজর দেওয়া একান্ত প্রয়োজন । এখানে অভ্যন্তরীণ শাস্তি-শৃংখলার জন্য 
অর্থাৎ আসলে জনগণকে দাবিয়ে রাখার জন্য ৬০১০০০-এরও বেশী পুলিস 
আছে । আগেই বলা হয়েছে, ষে বুজোঁয়া গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সাধারণতঃ 
পুিলশকে দিয়েই এই কাজ করানো হয়। অন্যান্য রাজ্যের মত পশ্চিমবত্গেও 
এই পহাঁলিপ ইংরেজ আমলের ও্পানবেশিক নিচ্ঠুরতায় এঁতিহ্য বহন করে 
চলেছে । 


যুক্তফ্রণ্টের আমলে পশ্চিমবঙ্গে গণতাশ্ত্রিক আম্ধোলনের যে জোয়ার 
সৃস্টি হয়) তার প্রভাবে পৃিলসের মধ্যে জনগণের সণ্গে আগের তুলনায় একট: 
ভাল সম্পর্ক গড়ে তোলার এক ক্ষণ প্রচেন্টা শুরু হয়। ইংলগু, ফ্রান্স 
প্রভৃতি বুর্জোয়া গণতাশ্ত্রক রাষ্ট্রে জনগণের সণ্গে দৈনশ্দিন বাবহারে 
ভাল সম্পক্কে (অবশাই শ্রেণীর স্বাথের পারধির মধো ) স্বতাঁপিদ্ধ বুল 
ধরে নেওয়া হয়। কিকম্তু, বিশ্ব ব্যাপী পইজিবাদী পচনের যুগে ভারতের 
শাসকশ্রেণীর পৃদিসের উপনিবেশিক নিষ্ঠুর এতিহাকে সযত্তে তারা রক্ষা 
করতে চায় । তাই, পশ্চিষবঙ্গে পিসের মধ্যে ওপানবেশিক এতিহাকে 
শিথিল করার ক্ষণণতম প্রচেষ্টাকে তারা আতংকের চোখে দেখে এবং একে 
অন্কুরে বিনাশ করার জন্য গহুণ্ডামির অপরাধে হাতে নাতে ধৃত ও শাস্তি 
প্রাপ্ত প,নিসদের কংগ্রেপী শাসকেরা শিম্কৃতি দেয় এবং যাদের বিরুদ্ধে 
কোন আভিযোগ নাই এমন নন-গেজেটেড পুলিস কর্মচারী সমিতির অসংখ। 
কর্মকর্তাদের কম্মচহাত করে । গত এক বছরের মধো তথাকিত উগ্রপন্থীদের 
দ্বারা শতাধিক সাধারণ পলিপ হত্যার (পিছনে রহস্াযও এইখানে খখ্জে পাওয়া 
যাবে । 

গত বছর যুক্তফ্রণ্ট সরকারকে ভেঙ্গে দেবার পর ভারতের শাসকশ্রেণী 
স্থির করল যে, পশ্চিমবঙ্গে ষাট সহশ্রাধক রাজ্য পুণ্সিপ থাকলেও এবং 
তার মধ্যে ওপনিবেশিক নিষ্ঠুরতার এঁতিহ্য থাকলেও এখানের জনগণকে 
দাবানোর পক্ষে তা আর যথেষ্ট নয়। তাই, সঙ্গে সঙ্গে রাজোর বাইরে 
থেকে কেন্দ্ৰীয় কর্তৃত্বাধীন প্রায় ৫০১০০ [স. আর. পি, [ সেম্ট্রাল িজাভ' 
পুলিস ] ও শিল্প শিরাপত্তা বাহিনীকে [ ইপভাসা্রিয়াল 1সকউারিটি 
ফোর্স ] এখানে এনে স্হাক়্ীভাবে নিয়োগ করা হয়েছে । অত্যাচারের য্ত্র 
হিসাবে এই কেন্দ্রীয় পুলিস বাহিনশ ভারতের শাসকংশ্রণীর এক নুতন 
আবিচ্কার। বিভিন্ন ভাষা-ভিত্তিক রাজাগুতিতে গণতা শিএুত আন্দোলনের 
প্রসার দেখে এই বাহিনী তৈরী করা হয়েছে । এক রাজা হতে সংগৃহীত 
পুিলসকে অন্য ভাষাভাষী রাজ্যের জনগণকে পেটাবার জন্য ব।বহার করার 
মধ্যে বিশেষ কুমতলব আছে। 

প্রথমত: এদের পঙ্গে রাজোর জনগণের কোন সম্পর্ক না থাকায় এরা 
কেছ্দ্রীয় নির্দেশে রাজ্য পুদিসের চেয়ে অনেক বেশ হিংআ হতে পারে | 
পশ্চিমবঙ্গে এদের বাবহার তাই প্রমাণ করেছে। দ্বিতীয়ত: এক রাজোর 
জনগণকে দাবানোর জন্য অন্য রাজা হতে সংগৃঠীত পুলিস বাবহার করার মধ 
দিয়ে বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণের যধো এঁকোর বদলে বিভেদ দৃষ্টির সুযোগ 
করে দেওয়া হয় । পশ্চিমবঙ্গে গণতাশ্ত্রিক আন্দোলন খুব শক্তিশালী বলে এই 
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উদ্দেশ্য সফল হতে পারছে না, কিন্তু শাসকশ্রেণীর অপচেষ্টা লক্ষ্যণীয় । 
দেড় বছরের বেশণ হল, এমনি ৫০১০০০ কেন্দ্ৰীয় পুলিস বাবহার করা হচ্ছে। 
কিন্তু তাতেও শাসকশ্রেণী নিশ্চিন্ত হতে পারে নি। তাই নয় মাস হতে চলল, 
এখানে রাষ্ট্রের সবচেয়ে শকিশালী অস্ত্র মিলিটারিকে নিয়োগ করা হয়েছে। 
চার ভিিশন বা ৫০১০০০ মিলিটারী জনগণের বিরুদ্ধে নিষুক্ত হয়েছে । 
সম্প্রতি পালশমেণ্টে স্পষ্টভাবে বলে দেওয়া হয়েছে যে, এই দি. আর* পি. 
ও মিলিটারী পশ্চিবঞ্গে থেকে যাবে । 

[স. আর. পি. ও মিলিটারি আমদানির অজুহাত হিপাবে খুনোখুনি 
বন্ধের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়েছে । এটা একেবারেই মিথ্যা এবং শাক 
দিয়ে মাছ ঢাকার মত বিস৭্‌শ চেষ্ট। মাত্র। আজকের কোন খুনোখুনিই 
গণ-আমন্দোলন হতে উদ্ভুত সংঘাতের পাঁরণতি নয়। এগুনিল নিছক ব্যক্ি 
হত্যা, গৃপ্ত হত্যা, হঠাৎ আক্রমণ এবং তার সংগে যুক্ত হয়েছে ছিনতাই, লুঠ 
ইত্যার্দি | যুক্তফ্রণ্টের শাসনকালে কোন গ-প্ত হত্যা বা ব্যাক্তি হত্যা ঘটেনি 
এমনকি ছিনতাই ও হামলবাজি একবারেই ছিল না। তখন সাধারণ মানুষ 
কোন হামলাবাজির ভয় না খেয়ে নিশ্চিন্তে জনগণ রাস্তায় চলাফেরা 
করেছে। যুক্তফ্রণ্টের আমলে কোন লোক নিহত হয় নি তা নয়, কিন্তু তা 
ছিল মুলত কৃষক ও শ্রামকের সংগ্রামের বিরুদ্ধে জোতদার ও মিল 
মালিকদের গ-গ্ডার্দের আক্রমণের পটভহামকায় উদ্ভুত সংঘাত হতে । এতেও 
পশ্চিমবঙ্গের নিহতের সংখা ছিল নগণ্য | 

যুক্তক্রণ্ট শাসনের তের মাসে নিহত হয়েছে এক শত কয়েকজন এবং 
তার্দেরও বেশীর ভাগ সংগ্রামরত সাধারণ শ্রামক ও কৃষক । তাই, খুনোখুনি 
বন্ধের জন্য সি. আর* পি, মিলিটারি আমদানির অজুহাত মিথ্যা কম্পনা 
ছাড়া আর কিছু নয় । বরং দেখা যাবে যে, সি আর. পি. এবং মিলিটারির 
আশ্রয়ে হত্যা ও উশহ্খলতা বেড়ে চলেছে । তাই, তারা এই অজুহাতে 
সাধারণ মানুষকে পেটাবে এবং ভচ্ছেও তাই | হত্যাকারণ ও গুগাদের চেনে 
পুলিস আঁফপাররা । শাসকশ্রেণী ইচ্ছা করলে এদের দিয়ে জনগণের সমর্থন 
নিয়ে এ সব কাণ্ড অন্প দিনে বন্ধ করতে পারে । আসলে সি, আর. পি, ও 
মিলিটারি দিয়ে পাশ্চিমব্গকে দমনের জন্য আলা হয়েছে । 

আগলে শ্রেণী শাসনের দ্বার্থে শ্রীমতী গান্ধী পন্রিচালিত শাপকবর্গ 
মত্যকার দেশ রক্ষার ব্যবস্থাকে ছুব্ল করেছে। এর থেকে একাদকে প্রমাণিত 
হচ্ছে শাসকশ্রেণীর সংকট, অন্য দিকে প্রমাঁণত হচ্ছে মাকঁসবাদের এই' 
সিদ্ধান্ত যে বুর্জোয়া-জমিধার শাদকশ্রেণীর কাছে দেশের ম্বাথ অপেক্ষা 
লুদ্ঠনের দ্বাথই বড়। রাষ্ট্রের শ্রেশী-চরিত্র এ হতে আরো পাঁরষ্কারর 
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হচ্ছে। ৬০০০০ রাজ্য পুদিস থাকা সত্বেও জাড়ে চার কোটি মানুষের 
দেশে গণতন্ত্রকে ধবংস করার জনা বাইরে থেকে আমদানি করা লক্ষাধিক 
সি. আর, পি. ও মিলিটারি নিয়োগের ব্যবস্থা একটা [বিপজ্জনক অবস্থার 
দিকে অঞ্গাীল নির্েশে করছে। বহু জাতি-স্ডিত্তিক ভারতের বিভি্ন 
রাজোর আধকারকে ধবংস করতে গিয়ে এই ভাবে দেশের সংহতি ও দেশরক্ষা 
বাবস্থাকেও আঘাত করা হচ্ছে। 

সেই জনাই জনগণের জীবন-জগবিকার আন্দোলনের আধিকার, গণতা শিত্রক 
আধকার রক্ষা, স. আর. পি. ও মিলিটারি প্রতাহার এবং রাজাগীলর জনা 
অধিকতর ক্ষমতা ও অর্থের আধিকার--এই সমস্ত আধকারের সংগ্রাম আজ 
সমস্ত মাককসবাদশ ও গণতান্ত্রিক শাক্তর নিকট আরো আঁবচ্ছেদাভাবে যুক্ত 
হয়ে পড়েছে । এর একটিকে বাদ দিয়ে অপরটির জনা সংগ্রাম করা যায় না। 
ইতিহাস এই সংগ্রামেরই পুরভাগে দাঁড় করিয়েছে মার্কপবাদশ কমিউনিষ্ট 
পার্টিকে এবং সেই জনাই শ'সকশ্রেণণর সমস্ত আক্রমণ এই পাণ্টির বিরুদ্ধে 
কেন্দ্রীভত | মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পাটি এর জনা গবিত। ছুঃখের কথা 
এই যে সংশোধনবাদশ দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট পার্টি এবং কয়েকটি মধাবিস্ত 
পাটি মুখে সমাজতদ্ত্র ও বামপন্থর বুলি আউড়ে ইতিহাসের শিক্ষা নিতে 
অম্বপকার করছে এবং শাসকশ্রেণর হাতকেই শক্তিশালশ করছে । 

কেন পাশ্চিমবংগের বিরুদ্ধে শাসকশ্েণীর এই হিং আক্রমণ এবং কণভাবে 
তা ধাপে ধাপে ব্মান পর্যায়ে এসেছে তা একটু দেখা ভাল। এ সম্বন্ধে 
আমি বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন দেখি না, কারণ তা অনেকেই জানেন | 
আমি শুধু সংক্ষেপে কয়েকটি বিষয় তুলে ধরতে চাই। ভারতের বর্তমান 
রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে রাজা সরকারগুনির আঁত-দীমাবদ্ধ ক্ষমতার কথা মনে 
রেখে পশ্চিমবঙ্গের মাকসবাদ ও গণতাশ্ত্রক শাক্তি যুক্তস্রণ্ট সরকারকে 
মোটামুটি সঠিকভাবেই সংগ্রামের হাতিয়ার হিপাবে বাবহার করছে । শ্মিক- 
কৃষক আন্দোলনে ও অন্াানা গণ-আমন্দোলনে অভতপহর্ব জোয়ার সৃষ্টি 
হয়েছিল | তাই জনগণের চেতনা ও সংগঠন দ্রুত বেড়োছিল । গ্রামের গরাবদের 
মধো জাগরণ ছিল সবচেয়ে উল্লেখ যোগ্য ! তাই, কমরেড লেনিন বারে বারে 
আমমিক-আন্দোলনের সংগে গ্রামের গরীবদের আন্দোলনের সংযোগ স্বাপনের 
উপর বেশী জোর দিয়েছেন । পশ্চিমবশ্গে তা বাস্তব রুপ নিতে শুরু 
করে। 

গণশাক্তির এই বিপুল প্রসার দেখে এবং সারা ভারতে তার সম্তাধা 
প্রভাবের কথা ভেবে শাসকশ্রেণী আতাঁঞকত হয়ে পড়ে । এরই পরিণতিতে 
যুক্তফ্রম্ট সরকারের পতন ঘটানো হল এবং গণ-আন্দোলন দমনের জনা রাজ্য 
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পৃতিস ছাড়াও দি. আর. পি, আমদাণি করা হল। এই নৃতন আক্রমণের 
মুখে গণতাশ্ত্রিক শঞ্ির সামনে প্রধান প্রশ্ন হয়ে দাঁড়াল, যে কোন মুল্যে 
অজিত আধকার রক্ষা করা, বিচারের প্রহসনের কাছে মাথা না নোয়ানো এবং 
সংসধণয় গণতদ্ত্রের পুন-প্রতিষ্ঠার জন্য পুনননিব্বাচনের দাবি আদায় করা। 
শাসকশ্রেণী ভেবেছিল যে, একিকে বাংলা কংগ্রেস, দক্ষিণপঞ্তী কমিউনিস্ট 
পার্ট প্রভূতিদের সাহায্যে কুৎসা চায়ে ও বিভেদ সৃ্টি করে এবং অন্য 
দিকে পুলিস, সি. আর* পি-র আক্রমণ চালিয়ে মাকসবাদী ও গণতাশ্ত্রক 
শক্তিকে দুর্বল করতে এবং ভেঙ্গে দিতে পারবে । তারা.তাতে বার্থ হয়ে 
বিধানসভা ভেঙ্গে দিতে বাধা হয় এবং ভাবষাত নিবশাচনের কথা মনে করে 
শাসকশ্রেণী আরে। ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। 

শাসকশ্রেণীর আক্রমণের দ্বিতীয় স্তর শুরু হল। পুদিলপ, পি. আর. 
পি-র আক্রমণ তীব্রতর করার সংগে যুক্ত করা হল গণ-আন্দোলনের নেতা ও 
কমর্শদের হত্যা করা ! শাসকশ্রেণী ভাবল যে, মাক“সবাদী কমিউনিস্ট পাটির 
নৈতৃত্ব ও তার পাঁরচালনার জনাই গণতাদ্ত্রক শাঁক্তকে ধবংস করা যাচ্ছে না, 
তাই এদের হত্যা করতে হবে। শাসকশ্রেণীর উচ্চ পর্যায়েই এ পিদ্ধাম্ত 
হয়েছে । একবার যদ শাসকশ্রেণী হত্যার িদধাম্ত করে তখন হত্যাকারীদের 
দল সংগঠিত করতে অসীবধা হয় না। ক্ষায়িষ্চ সমাজের পতন হতে ক্ষুদ্র 
একটি ছাত্র-যুবকদের দল সংগ্রহ করে হিটলারের ব্রাউন সার্ট ও ইন্দোনেশিয়ার 
কা এবং কাপির অনুকরণে ছাত্র পাঁরষদ ও যুব কংগ্রেসকে এই কাজের 
জন্য প্র্তুত করা হতে লাগল । সমাজ বিরোধীদের রাজনীতির পোশাক 
পরিয়ে কাজে লাগানো চললো ? হ্ঠকারশ রাজনীতির আিবার্য পাঁরণাতি 
হিসাবে অধঃপন্তিত নকশালপন্থীদের নরম-গরম পদ্ধতির সাহায্যে শাসকশ্রেণী 
এই ঘৃণা কাজে তখদের লাগাতে চেষ্টা করল । 

১৯৬৭ সালে যে নকশালপন্থীদের শ্রীঅজয় মুখার্জি গুলিতে উড়িয়ে 
দিতে চেয়েছিলেন, যাকে দমর্থন করেছিলেন শ্রীত্ষতণ গান্ধী এবং যা নিয়ে 
মাকসবাদীদের সংগে শ্রীঅজয়বাবুর তীব্র মতভেদ ঘটেছিল । ১৯৭০ পালে 
সেই নকশালপন্থীদের শ্রী্জয়বাবু ও শ্রীমতী গান্ধী উভয়েই ভাল ছেলে বলে 
পিঠ চাপড়ালেন, এবং সেই সংগে বারাসতে আটটি গুল বিদ্ধ মৃতদ্হে ফেলে 
দিয়ে শাপকশ্রেণী দেখিয়েছিল তাদের নিশি না মানলে কি ফল হবে। 
তার্দের নরম-গরম পদ্ধাতর ফল আশানরুপই হল। এমনি অবস্হায় 
গণতাদ্ত্রক শাক্তর ও শ্রমিকশ্রেণীর সামনে আগের কতব্যের সংগে আর এক 
কাঁঠন কর্তবা যুক্ত হল--আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা । এই কর্ভব্যের কথা বাদ 
দিয়ে অনান্য কতব্গৃতি পালন করার কথা চিন্তাও করা যেতে পারেনা? 


১২ 


শাসকশ্রেণীর আক্রমণে ক্ষত বিক্ষত হয়েও বিপ্লব গণশাক্তি এই কঠিন পথেই 
এগিয়ে চলল । 

এমান অবস্হায় শাসকশ্রেণী সারা ভারতে সামগ্রকভাবে নৃতন নির্বাচনের 
পক্ষে তার অনুকংল অবস্থার কথা বিবেচনা করে এবং পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন 
না করলে বিরংপ প্রতিক্রিয়ার কথা ভেবে শেষ প্যম্ভ অনিচ্ছা সত্বেও যখন 
পশ্চিমবঙ্গে সাধারণ নির্বাচনের ঝুীক নিতে বাধা হল, তখন তার 
আক্রমণকে আর এক ধাপ বাড়িয়ে দিয়ে তৃতীয় স্তরে তুলল । পুন, সি. 
আর. পি-র আক্রমণ ও গুপ্ত হত্যা বদ্ধর সংগে সংগে মিলিটারি আমদানি 
করে সন্ত্রাসের আবহাওয়াকে বাড়িয়ে তোলা হল। এ এক অদ্ভংত অবস্থা | 
একদিকে সংসদীয় গণতদ্ত্রের অঞ্গ [িপাবে নিব্ধাচন, অনা দিকে বুজেয়া 
গণতদ্ত্রের [ঠিক বিপরশত আধা-ফাাপিস্ট সম্ত্রাস। শাসকশ্রেণণ ভেবেছিল-_ 
যে এর দ্বারা তার৷ কাত্রিযমভাবে শির্বাচনে জিততে পারবে । 

কেরালা, ত্রিপুরা ও পাশ্চমবঙ্গ বাধে শাসকশ্রেণীরা সবত্রই বিপুলভাবে 
জিতল | শাপক-গোষ্ঠর হিসাব 1ঠকই ছিল, যে জনগণকে প্রতারিত করার 
ক্ষমতা তাদের এখনও আছে। ২৩ বছর জনগণের শত্রুতা করে শুধু শয় 
"গরিব হটানোর” নুতন বুল ম্বাউড়ে ও কিছু উপর বাবস্থা নিয়ে তারা 
জনগণকে প্রতারিত করে বিপুল ভোটে !জততে পারল । আর্দি কংগ্রেস, জনসংঘ 
ও স্বতন্ঞর পা দক্ষিণ দিক থেকে শাপক কংগ্রেসের বিরোধিতা করে এবং 
দক্ষিণপন্হশ কামউাশিস্ট পাটি বাধ ধিক থেকে শাসক কংগ্রেসকে সমথনি করে 
শাসক-গোষ্টীর এই প্রতারণ।র ক্ষমতাকে বাড়িয়ে দিলে । সেই সংগে এও 
বোঝা গেল-যে শক্তশাল" মাকধিবাী পাটি শা থাকলে শাপকশ্রেণীর নহতন 
নুতন প্রতারণার কৌশলের সামনে জনগণের অভাব বা ম্বতঃস্ফর্ত অপম্তোষ 
ভেসে যায় । এই িরাট সংসদীয় সাফল্য স্বভাবতঃই শাসক-গোষ্ঠ'র মধ্যে 
আত্মন্ভারতা বাড়িয়ে তুলল । 

কিম্তু পাশ্চমবঞ্গ তাদের পায়ে কাঁটার মত যচ্ত্রণা দিতে লাগল। 
এখানে প্রতারণার সংগে মিলিত হয়েছিল আধা-ফ্যানসিস্ট সম্ত্রাসমহলক 
আক্রমণ । তথাপি এখানে সংগ্রামী গণশ্জির কাছে শাসক-গোষ্ঠীকে সংসদগয় 
সংগ্রামেও হার মানতে হল। মাকঁসবার্ধ কমিউনিল্ট পার্টি ও সংযুক্ত 
বামপন্হী ফ্রন্টের শুধু শক্তিবৃদ্ধিই হল পা। তারা একক বৃহত্তম শক্তিতে 
পাঁরণত হঙ্গ। বিভেদকামী পা্টিগুলি অতাম্ত দুবণল হয়ে পড়ল ও তার 
সুযোগ নিয়ে শাসক কংগ্রেস কিছু শাঁক্ত বাঁদ্ধ করল, কিন্তু, তথাপি "তা 
মার্কসবাদী কমিউনিষ্ট পার্টির পিছনে পড়ে থাকল । দ্ৰভাবত;ই, এই অবস্থা 
[দিজ্লীশর শাসক-গোষ্ঠীকে আরো ক্ষিপ্ত করে তুললো । এর সংগে যুক্ত হুল 
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ভাঁবধ্যত সম্বন্ধে আতংক । শাপকশ্রেণণ জানে যে জনগণের উপর বোঝা 
তারা চাপাবেই । ইতিমধোই কেন্দ্রীয় বাজেটে তা চাপানো হয়েছে । তা 
[িছুটা সময় গেলেও অন্যান্য রাজ্যে তত্র ও ব্যাপক গণ-আন্দোলন আবার 
দানা বেধে উঠবে । ইত্তিমধ্যে তার লক্ষণও দেখা যাচ্ছে । এমন অবস্থায় 
পশ্চিমবঙ্গে কঠিন সংগ্রামে পোড়-খাওয়া গণতাশ্ত্রক সংগ্রাম যদি আরো 
এগিয়ে যায় তাহলে তা সারা ভারতের গণ-পংগ্রামকে শাসকশ্রেণীর পক্ষে 
[িপজ্জনকভাবে শাক্তিশালী করে তুলতে পারে । তার আগেই পাশ্চমবঙ্গের 
জনগণকে দাবিয়ে দিতে হবে । 

এই সব কারণেই শাসক-গোষ্ঠী লি জনগণের বিরুদ্ধে তাদের 
আক্রেমণকে [ির্বাচনের পর আর এক ধাপ বাড়িয়ে তুললো । সংসদীয় 
গণতশ্ত্রের প্রাথমক নিয়ম ভঙ্গ করে বহভম পার্টিকে মশ্ত্রিদভা গঠনে বাধা 
দেওয়া হল, এক চরম প্রতিক্রিয়াশীল জোট তৈরী করাহল এবং জোটের 
সরকারকে শিখগ্ডীর মত দামনে রেখে প্াঈলস, দি. আর* পি-র আক্রমণ, 
মিলিটারর কুম্বিং, বিনা বিচারে গ্রেপ্তার ও আটক, মাক্সবাদী ও 
গণতাপ্ত্রক কমর্ধদের হত্যা--সব কিছুকে বাড়িয়ে তোলা হল। বিভিন্ন 
ঘাতক দলগিকে শাসক কংগ্রেসের একক নেতৃত্বে জড়ো করার প্রাক্রিয়া শুরু 
হল। শ্রামিকশ্রেণি ও গণতাদ্ত্রিক আন্দোলনের সামনে আরো কঠিন কতব্য 
উপস্হিত হল । একদিকে জনগণের সংগঠিত শাঁঞ্ি এবং অন্য কে অত্যন্ত 
ংকুচিত সংসদীয় ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে গণতান্ত্রিক শক্তি এই আক্রমণের 
মোকাবিলা করে চললো । 

জনগণের এই পরাতিরোধ ক্ষমতা প্রতিক্রিয়াশশল জোটের মধো সংকট সৃষ্টি 
করল এবং তার চাপে এই জোটের মদ্ত্রসভার পতন ঘটল । তাই, দিল্লীর 
শাসকগোষ্ঠ' এতে আরো প্রমা গনল ও আরো মারিয়া হয়ে উঠল | সেই জনাই 
পংসদীয় গণতন্ত্রের সাধারণ নীতিকে জলাঞ্জালি দিয়ে আগে [বিধান সভ। ভেঙ্গে 
দেওয়া হোল, আবার প্রেসিডেন্টের শাসন কায়েম করা হুল এবং সারা ভারতে 
আর কোথায়ও যা হয় নাই, এখানে তাই করা হলঃ 1নজেদের অনুগত 
রাজাপালকে কাধ গরিয়ে দিয়ে শাসক কংগ্রেসের একজন নেতা কেন্দ্বায় 
মন্ত্রীকে এখানের শাসন বাবস্থার মাথায় সোজাসুজি চাপিয়ে দেওয়া হল। এর 
অর্থ হল প্রতাক্ষভাবে শাসনযদ্ত্রকে কাজে লাগিয়ে ও ঘাতক বাহিনীকে বাবহার 
করে একাদকে মাকর্সবাদশ কমিউনিস্ট পাশ্টি ও গণতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস 
করার জন্য এবং অন্য দিকে শাসক কংগ্রেসকে প্রাতাষ্ঠত করার জন্য নগ্ন চেষ্টা 
চলবে । 

তাই দেখা যাচ্ছে, ষে দি. আর. পি ও মিলটারির অভিষানকে বাড়িয়ে 
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তোলা হয়েছে । ঘাতক বাহিনগুলিকে শাসক কংগেসের নেতৃত্বে সংহত 
করার প্রক্রিয়াকে দ্রুততর করা হয়েছে । খুনাখুনি বন্ধের নামে সমস্ত পাটির 
মিটিং ডাকা এই পরিকল্পনার বাইরে কিছু নয়। এর আগে পর্যন্ত শাসক 
গোষ্ঠী চেষ্টা করেছে নিজেরা খুন করিয়ে মার্কপবাদশদের ঘাড়ে দোষ 
চাপাতে । কিন্তু, আভিজ্ঞতার কণ্টি পাথরে-_-এই মিথ্যা ধরা পড়ে গেছে। 
সেই জন্যই হত্যাকাণ্ড আরো সংহত করার সঙ্গে সঙ্গে খুনোখুনি বন্ধের নামে 
সাধ্‌ সেজে জনগণকে বিভ্রা্ত করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে । কিন্তু, এ 
কায়দায়ও আর চলছে না। দেখা যাবেষে একদিকে মিটিং চালান হচ্ছে, 
আর তারই আড়ালে পি. আর. পি, মিলিটারির হামলা বাড়ানো হচ্ছে এবং 
গণতাদ্ত্রিক কমাঁদের ধারাবাহিকভাবে হতা করা হচ্ছে। এ এক অপহনণয় 
পরিস্থিতি | নীরবে খুন হতে হবে, আর ত।র প্রতিবাদ করলেই নি. আর, 
পি. মিিটারির মার খেতে হবে । 

এমনিভাবেই পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ এক বিশেষ পারস্থিতির 
সম্মুখীন হয়েছে | উপরে বিত ঘটনা প্রবাহ দেখলেই বোঝা যাবে যে, আজকের 
আক্রমণ অতাম্ত সাংঘাতিক হলেও এটা শাসকশ্রেণধর শক্তির পাঁরিচয় দেয় শা। 
জনগণকে প্রতারিত ও দমন করতে বার্থ হয়েই শাসক-গোষ্ঠ তার আক্রমণকে 
ধাপে ধাপে তীব্রতর ও বহুমুখী করেছে । ঘটনাবলী এও দেখিয়ে দিচ্ছে 
যে, আক্রমণ যতই কঠিন হোক না কেন, পশ্চিমবঙ্গের গণতাপ্ত্রিক শক্তি তার 
মোকাবিলা করেই নিজেকে রক্ষা করেছে ও এগিয়ে চলেছে । সমগ্র রাষ্ট্র 
শক্তি যর্দ আক্রমণ চালায় তাহলে ক্ষয়ক্ষতি কিছ? হবেই এবং তা হয়েছে ও 
হচ্ছে। কিকম্তু তা সাত্বও জনগণ দপণ করেছে । এর মধোই রয়েছে 
ভবিষাতের আত্ম-বিশ্বাসের বাস্তব ভিতি। 

একটা সহজ সতা বুঝতে হবে; কঠিন হলেও তা বুঝতে হবে। 
পাঁশ্চমবঙ্গে এখন আর বুর্জোয়া সংসদীয় গণতদ্ত্রের সাধারণ অবস্থা নাই | 
বুর্জোয়া গণতাশ্ত্রিক আঁধকার বলতে যা বোঝায় তা কোন দিনই পশ্চিমবঙ্গে 
পুরোপুর্ধি ছিল না। কঠোর দমন ব্যবস্থা সব সময় কম বেশি থেকেছে । 
এই সীমাবদ্ধতা সত্বেও মোটামুটি সংসদীয় গণতন্ত্রের পুষোগ ছিল । মিটিং 
করার, মিছিল করার, আন্দোলন করার; খুন না হবার, শিবা চিত মন্ত্রীসভা 
থাকার আঁধকার ছিল। আগে এই অবস্থার মধো থেকে আন্দোলন গঞ্তে 
উঠেছে ও বেড়েছে । তখন এই অবস্থার উপযোগী সংগঠন ও মান[িকতা গড়ে 
উঠেছে । এখন সংস্দীয় গণতন্ত্রের সেই বাস্তব অবস্থা নাই। আঁধা- 
ফ্যািস্ট স্ত্রাসের যধ্য দিয়ে পশ্চিমব্গ চলেছে । এই আধা-ফ্যাসিস্ট 
অবস্থাও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। ধাপে ধাপে এরও তীব্রতা বাড়ছে। 
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তাই, বতমানে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য সংগ্রামের সাংঘাতিক গুরুত্ব আছে। 
এই অবস্থার মোকাবিলা করার মত সংগঠন, চেতনা ও মানপিকতা প্রয়োজন । 
অতাঁত অবস্থার অভ্যাসের টান কাটাতে হবে । 

আজকের পারস্থিতির আরো এক জটিলতা হল ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অত্যন্ত অপম বিকাশ । আমাদের মত বহূ জাতি 
ভিত্তক বিরাট দেশে অপম বিকাশ থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আমাদের 
দেশে নানা কারণে এটা বড় বেশি দেখাযাচ্ছে। একদিকে শাপকশ্রেণণ 
সংসদীয় গণতদ্ত্রকে ব্যবহার করেই সামাগ্রকভাবে ক্ষমতা রক্ষা করছে। 
যতাঁধন সম্ভব। এ ব্যবস্থাকে বজায় রাখতে সে ম্বভাবত:ই আগ্রহী থাকবে | 
অন্য দিকে পশ্চিমবঙ্গে শাসক শ্রেণী মিলিটারী নামিয়ে দিয়েছে ও সংসদণয় 
গণত্ত্রকে জলাঞ্তদি দিয়ে আধা-ফ্যাসিম্ট সন্ত্রাস চাল্সাচ্ছে। এই অসম 
অবস্থা পশ্চমবঞ্গের শ্রামকশ্রেণীর সামনে কর্তব্যকে আরো কঠিন করে 
তুলেছে । আবার সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সংসদীয় গণতন্ত্রের সম্ভাবনা শেষ হয়ে 
যায় নাই। 

এমি অবস্থায় যাঁদ পশ্চিমবঙ্গে আধা-ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাসের মোকাবিলা 
করার সঙ্গে সঙ্গে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য ব্যাপক ভিভিতে জনগণকে সংগঠিত 
করা যায়, যাঁদ সারা ভারতের জনগণকে পাশ্চমব্গের ৰিপজ্জণক অবস্থা 
সম্বন্ধে সচেতন করা যায় এবং যদি সব্ত্র গণতন্ত্রের শক্তিকে পুষ্ট করা যায়, 
তাহলে এখানে শাসক-গোষ্ঠীর রক্তাক্ত হাতকে কিছুটা ঠেকিয়ে রাখা যাবে । 
তা সঠিকভাবে করছেন ও করবেন ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মাকসবাদণ )। 
পশ্চিমব্গে শ্রেণী সংগ্রাম ও শাসকশ্রেণশর বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সংগ্রাম অত্যন্ত 
তীব্র । এখানের মার্কসবাদী ও গণতাক্ষ্ত্রিক কারা অনেক সংগ্রাম, অনেক 
নি্যাতন, অনেক আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে বৈস্লীবক আদর্শকে সামনে রেখে 
এই অবস্থায় গণ-সংগ্রামকে উদ্পীত করেছেন । সংগ্রামে যেমন অনেক ক্ষয়ক্ষতি 
হয়েছে, অনেক মহল্যব্যন নেছ্তা ও কমাঁকে হারাতে হয়েছে, অনেক বাথা 
বেদনা অদ্তরে সঞ্চিত হয়েছে, তেমনি অনেক এতিহাপহর্ণ অভিজ্ঞতাও সঞ্চিত 
হয়েছে, মনটাও শক্ত হয়েছে । কোথাও মাথা বন্ধক না দিয়ে, মাক্+সবাদের 
মুল নীতিগহিকে ধৃবতারার মত সামনে রেখে এবং নিজেদের বাস্তব অবস্থায় 
তাকে প্রয়োগ করেই এই অবস্থা সৃষ্টি করা গেছে ; এ বিষয়ে কোন সন্দেহ 
নাই, যে মাক্সবাদী কমিউনিস্ট পাণ্টির নেতৃত্বে আমার্দের পশ্চিমবাংলার 
অগণিত মারক+সবাদশী, গণতান্ত্রিক ও দেশপ্রেমিক কম আগামী দিনের 
কঠিনতর দায়িত্ব যোগাতার সঙ্গে পালন করতে পারবেন । 

_-নম্দন” শারদণয় (ভাদ্র-আশ্বিন ) ১৩৭৮ (১৯৭১) 
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১৯ গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম অধবা সশক্প বিপ্লব” ? 


পশ্চমবঞ্গের জনসাধারণ যখন পািলপী রাজ কায়েমের চক্রান্তের বিরুদ্ধে 
গণতদ্ত্র রক্ষার কঠিন সংগ্রামে আরো এঁকাবদ্ধভাবে ও সাহসের স্গে এগিয়ে 
চলেছে, যখন এই সংগ্রামের গরুক্ুত্বপহর্ণ 1হ্পাবে মধাবতর্শকালীন শিবণাচনের 
ঘাবী জনগণের সংগ্রামী দাবতে পাঁরণত হয়েছে, ঠিক তখনই কলকাতা ও 
স্বেলের কোন কোন স্থানে দেওয়ালে এক ধাঁচের পোস্টার দেখা যাচ্ছে, 
তাতে লেখা থাকছে “মধাবতর্শকালীন নিব9চণ নয়, আইন অমান্য শয়, চাই 
সশচ্ত্র সংগ্রাম” | যে সংসদশয় গণতম্ত্র হোল বুর্জোয়াশ্রেণী শাসণেরই একটি 
রূপ, সেই গণতম্ত্রের সীমাবদ্ধ আঁধকারও আজ বৃহৎ বুর্জোয়া-জমিগার শাসক 
শ্রেণীর পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে । কারণ, ঘনশভুত সংকটের পটভমিকায় 
এই সীমাবদ্ধ আধকারকেই কাজে লাগয়ে শ্রীমকশ্রেণী ও জনসাধারণ শ্রেণণ 
সংগ্রামকে তীব্রতর করে তুলছিল। তাহ, সংসদীয় গণতদ্ত্রকে হত্যা করে 
পুিলসী রাজ কায়েমের চেষ্টা হচ্ছে।, 
এই পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম বিশেষ তাৎপর্য গ্রহণ করেছে | 
এই সংগ্রামই ব্যাপকতম জনগণকে এঁকাবদ্ধ করে প্রতিক্রিয়ার আক্রমণের 
মুখোমহাখ দাঁড়িয়ে জনগশের গণতান্ত্রিক আঁধকারকে রক্ষা করতে ও তাদের 
সংগ্রামকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে । এসংগ্রাম না করার অথ হোল 
প্রতিক্রিয়ার আক্রমণকে পথ ছেড়ে দেওয়া |, এমতাবস্থায় উপরোষ্ধ পোম্টার- 
গুলির ক্ষতিকারক তাৎপর্য বোঝা প্রয়োজন ৷ পাঁরস্কার বোঝা যাচ্ছে, যে 
এর লক্ষ্য হোল গণতন্ত্রের সংগ্রাম ও মধাবভাঁকালীন পিবশচনের দাবী হতে 
জনগণ এবং তাদের দৃ্টিকে অন্য দিকে সরিয়ে রাখা । পোম্টারদাতাদের 
বিষয়াভৃত উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, তাদের বক্তব্যের বাস্তব ফলাফলের 
সঙ্গে কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশশল চক্রাশ্তকারীদের উদ্দেশ্য হুবহ মিলে 
যাচ্ছে। এটা আশ্চর্যজনক ও বেদনাদায়ক হলেও বাস্তবে সত্য। 
কংগ্রেস নেতৃত্ব, বিশ্বাসঘাতক ডাঃ প্রকুজ্ল ঘোষের দল ও কায়েমী দ্বাথের 
প্রাতিভ্‌ সমস্ত প্রাতক্রিয়াশীল গোষ্ঠী_যারা পশ্চিমব্গে বৃহৎ পঁহাজ ও 
জোতদারদের ক্বার্থে ক্রমবর্ধমান গণ-আমন্দোলন দমনের জন্য পিসী 
সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে, তারা_ বোধগম্য কারণেই এই গণতন্র রক্ষার সংগ্রাম 
ও মধ্াযবতর্ণকালীন নির্বাচনের বিরোধী । কারণ, তারা জানে এবং 
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সঠিকভাবেই জানে যে, এর ফলে শ্রামক-কৃ্ষক ও মেহনত জনগণের 
সংগ্রামী শক্তি বেড়ে যাবে । এতে বিপ্লব হবে না ঠিক-__এই আন্দোলনের 
আশ লক্ষ্যও তা নয়) কিছ্তু বর্তমান সমাজ বাবস্থার চৌহদ্দির মধ্যে 
থাকলেও এই আন্দোলন সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের জনা প্রয়োজন"য় বিপ্লবী 
শাক্তগুির বিকাশে সাহাযা করবে । পুলিসী সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে এক্যবদ্ধ 
সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিকে যেমন শাসকশ্রেণী ও অনা দিকে চক্রান্ত- 
কারীদের মুখোশ আরো খুলে যাবে । অন্য দিকে তেমনী মেহনত মানুষের 
সাহস ও সংগ্রাম ক্ষমতা স্বভাবতই বাড়বে । এর ফলে সন্ত্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্য 
ব্যর্থ হবে। ক্রমবর্ধমান শোষণ ও আক্রমণের বিরুদ্ধে শ্রামক-কৃষকের শ্রৈণী 
সংগ্রামও তীব্রতর হবে। 

শাসকশ্রেণী ষর্দ গণশিকে আত্মসমপপণ করাতে বা গনড়িয়ে দিতে না 
পারে এবং যদি মধ্যবতরঁকালীন নির্বাচনের দ্াবশ মানাতে তাকে বাধ্য করা 
যায়, তাহলে সমাজ ব্যবস্থার মৌলিক রূপান্তর ঘটবে না। কিম্তু শাসকশ্রেণ 
একথাও বোঝে যেতার মধ্য দ্রিয়ে গণতান্ত্রিক শাকজ্তিগ্লির-_যার মধ্যে 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটি প্রধান__তাদের ক্ষমতা বাড়বে এবং তার ফলে 
শ্রমিকশ্রেণীর ও জনসাধারণের সংগঠন এবং সংগ্রাম করার গণতান্ত্রিক অধিকার 
বেশী মিলবে । যদি শাসকশ্রেণী তরনও পুলিস ও মিলিটারশর দ্বারা এই 
আধকারকে হত্যার জন্য আরো এগিয়ে যায়, তখন তাকে প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতাও জনগণের আরো বেশী হবে। এক কথায় শ্রেণী সংগ্রাম আরো উচ্চ 
পর্যায়ে উঠবে । 

এই সব কারণেই শাসকশ্রেণী এবং তাদের পর্দলেহীরা গণতন্ত্র রক্ষার 
সংগ্রাম ও মধ্যবতকালশন নির্বাচনের দাবীর বিরোধী । কিন্তু, এই সব 
কথা তারা খোলাখুিল দ্বীকার করতে পারে না। তারা তাদের বিরোধিতার 
অজুহাত হিসাবে শাম্তিশৃঙ্খলার কথা তোলে। কংগ্রেস সভাপতি 
শ্রীনজালগাস্পা আরো এঁগয়ে গিয়ে বলেছেন--যে এই আন্দোলনের উদ্ধেশ্য 
গণতঘ্ত্র রক্ষা নয়, এ হোল সশস্ত্র বিপ্লবের আবরণ । তিনি জানেন যে 
গণতঘ্ত্র হত্যার চক্রোম্তকে আড়াল করার জন্য এবং গণ-সংগ্রামের বিরুদ্ধে 
প্রচণ্ড দমন-নীতির সাফাই দেবার জন্য তিনি আগে হতে এই অসত্য কথা বলে 
রাখছেন । 

বৃহৎ বুজেোয়া-জমিণার শাসনের প্রতিনিধি কংগ্রেস ও তার পদলেহীদের 
বিরোধাতার অর্থ বুঝতে অপুবিধা হয়না | কিন্তু; আশ্চার্য লাগে যে 
পোষ্টারদ্রাতারাও একই রকমের বিরোধিতা করছেন । তফাৎ হোল এই যে, 
এরা বিপ্লবী বুলির আড়ালে তা করছেন। এদের অজুহাত হোল, এই 
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গণতৎ্ত্র রক্ষার সংগ্রাম ও মধাবতর্ঁকালণীন নিবশচনের দাবী বিশ্লবী সংগ্রামের 
পক্ষে ক্ষতিকর । এতে নাকি শাসকশ্রেণীর পুবিধা হবে । এখন চাই সশস্ত্র 
গ্রাম । উভয় পক্ষই “সশস্ত্র বিশ্লব” কথাটি ভিন্নভাবে বাবহার করে 
আন্দোলনের বিরোধীতা করছেন । এক পক্ষ বলছেন, যেমন নিজলিঞ্গাপ্পা 
বলছেন এই গণতণ্ত্র রক্ষার সংগ্রাম হোল সশদ্ত্র বিপ্লবের আবরণ ; আর 
অন্যপক্ষ বলছেন, যে এই সংগ্রাম সশস্ত্র বি্লবের পথে বাধা । কা চমৎকার 
মিল । পোম্টারদাতারা হয়ত চটে গিয়ে বলবেন--ষে তাঁদের কুৎসা করা ভচ্ছে, 
কারণ তাঁরা সত্যই সশস্ত্র বিপ্লব চান এবং এখনই, এই মুহৃর্তে চান । কিন্তু 
এটা তো নাজানার কথা নয় যে বিপ্লব কয়েকজণ নেতা বা কমাঁ করেন না, 
বিপ্লব করে জনসাধারণ | শাসক্রেণণ যখন জনগণের অগ্রগতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্র 
যম্ত্রকে বাবহার করে সে পথে যেতে জনগণকে বাধা করে এবং জনগণ ধাপে 
ধাপে নিজেদর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে তাকরেন। বিপ্লব মাণে কী 
এবং জনগণের কী প্রস্তুতি দরকার তাও নভেম্বর [িস্লব, চগশ বিস্লব, 
ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও ইন্দোনেশিয়ার প্রতিবিপ্লব দেখে পা বোঝার কথা 
নয়। জনজীবনের সংগে যাদের সামানাতম 'যোগাদ্যাগ আছে এমশ কাগুজ্ঞান 
সম্পন্ন প্রতোক কমর্ঁকেই স্বীকার করতে হবে-যে ব্যক্তি বিশেষের মাথায় যাই 
থাকুক না কেন, পশ্চিমবংগের বাস্তব পরিস্থৃতি বতমানে সে রকম নয় । 
এমতাবস্থায় উপরোক্ত পোস্টারের বাস্তব অর্থ হোল গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম 
হতে জনগণকে সরিয়ে নিয়ে নিত্ক্রয় রাখা এবং বড়জোর কিছ] প্ররোচনা 
সৃষ্টি করা । কমপেড লেনিন কতই না সাঁঠক কথা বলেছিলেণ যখন তিনি 
বলেছিলেন যে, সংশোধনবাদী ও সহবিধাবাদশরা পালণামেন্টের মাধামেই 
সমাজের মৌঠিসিক পাঁরবর্তনের কথা বলে যেমন শাসকশ্রেণীকে সাহা করে, 
তেমান অতিিপ্লবীরা বিস্লবশী বুকনশর আড়ালে অপা দিক দিয়ে বিপ্লবী 
গ্রামের ক্ষতি করে শাসকশ্রেণীকে সাহায্য করে। পোস্টারধাতারা সকলে 
একথা না জানলেও যারা তাদের দিয়ে পোস্টার লেখাচ্ছেন তাঁরা জানেন । 
যাঁরা এই সব পোস্টার দিচ্ছেন তাঁরা বেশশর ভাগ মাক্দবাপণ কমিউনিস্ট 
পার্টি হতে বহিষ্কৃত ও পাটি বিরোধী একটা ক্ষুদ্র বুকনিবাজ চক্র | যুক্তক্রম্ট 
মন্ত্রীসভা থাকাকালগন সময়ে এরা একইভাবে যুক্তফ্রণ্টের বিরোধিতা করেছেন 
ও তার উৎখাত কামনা করেছেন । এ ক্ষেত্রেও কংগ্রেসের লক্ষোর সংগে তাঁদের 
লক্ষ্য মলে গিয়েছিল, তবে এখনকার মতই তাঁদের অজুহাত ছিল ভিন! 
কংগ্রেস ও কায়েম স্বার্থের যুক্তি ছিল-__যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা ও বিশ্বেষ 
করে মাকসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি শ্রামক, কর্মচারী ও কৃষকদের মধো 
পুজপাতি এবং জোতদারদের বিরুদ্ধে উত্তোজত করে দেঁশে অরাজকতা স:ষ্টি 
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করছে, শাশ্তি শৃ্খলা বিপন্ন করছে এবং পুমিলিসকে নিশিক্রয় করে রাখছে, 
তাই একে উৎখাত করা দরকার। তা না হলে বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধ দেখা 
দেবে । কংগ্রেসের পদলেহাঁ ডা: ঘোষের বিশ্বাসঘাতক চক্রুও তাঁদের বিশ্বাস- 
ঘাতকতার সাফাই হিসাবে এই যুক্তি দিয়েছেন । 

অপর দিকে আতি-বিপ্রবীদের যুক্তি ছিল-যে যুক্তফ্রম্ট মনত্রীসভা ও 
বিশেষ করে মার্কসবা্ী কমিউনিস্ট পার্টি বিপ্লবের সব+নাশ করছে এবং বৃহৎ 
প*জিপততি ও জোতদারদের দ্বার্থ রক্ষা করে তাদের দালালি করছে, তাই 
একে উৎখাত করা দরকার । 

উভয়ের যুক্তি পৃথক হলেও আক্রমণের লক্ষা ও দাবী ছিল এক-_ 
মাকসবাদী কমিউনিম্ট পার্টিকে আক্রমণ কর ও যুক্তফ্রন্ট মন্ব্রসভাকে উচ্ছেদ 
করা। এটা আশ্চর্য মিল নয় কী? কংগ্রেস ও প্রতিক্রিয়াশীলদের যুক্তি 
ছিল মাকরসবাদশী কমিউনিস্ট পাশ্টিই নকশালবাড়ি সৃষ্টি করেছে, আর আতি- 
বিপ্লবীরা যুক্তি দিয়েছে যে মাক্সবাদ কমিউনিষ্ট পার্টিই পুশীলস পাঠাবার 
অংশীদার হয়ে বিপ্লবকে আঘাত করেছে । যদি এক মুহুর্তের জন্য মেনেও 
নেওয়া যায় যে কমিউনিস্ট পাটি ভূল করেছে, তাহলেও ভাবা দরকার ঘে এ 
কণ ধাঁচের উদ্ভুট বিপ্লবের ধারণা, যেখানে পুলস-মিিটারশীর সম্মুখীন হতে 
হবে না এবং সামান্য পুদিলস এলেই যে-বিপ্রব হাওয়ায় মিলিয়ে যায়? একেই 
বলে বিপ্লবের ছেলে খেলা । আসলে তা কৃষকদের একটি দুস্থ জমির 
সংগ্রামকে “ক্ষমতা দখলের সশস্ত্র সংগ্রাম” বলে জাহির করে এবং এই জমির 
আন্দোলনকে বড় জোতদারদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত করার বদলে ছোট-বড় 
সকলের বিরুদ্ধেই চালিত করে । এই আতি-বিপ্লবী বাকাবাগীশেরা কৃষক 
সংগ্রামকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে, একে যুক্তফ্রম্টের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছে এবং 
কংগ্রেপ নেতৃত্ব ও কায়েমী স্বার্থকে খোরাক জুগিয়ে দিয়েছে । নকশালবাড়ির 
আন্দোলন জঙ্গী গণ-সংগ্রামের প্রত্তীক নয় ; এ হোল চরম দায়িত্বজ্ঞানহীন 
হঠকা1রতা ও সংকীর্ণতার এক দগাখিচুড়ি । দেই জন্যই প্রত্যেকটি বিষয়ে 
এদের বক্তব্য ও কাজ গণ-সংগ্রামকে এগিয়ে যেতে সাহায্য না করে বরং 
প্রতীক্রিয়াশীল শাসক-গোষ্ঠীর উদ্দেশাকেই সাহায্য করছে । 

এর কারণ বোঝার জন্য এদের বক্তব্যগুলি আলোচনা করা দরকার । 
এদের বক্তব্য সাধারণভাবে হোল-_যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা গঠন ও তাতে মাকস- 
বাদী কমিউনিস্ট পান্টির অংশ গ্রহণের ফলে জনগণের মধ্যে পালামেম্টারী 
মোহ ছড়ানো হয়েছে । মাক£সবাদশ কমিউনিষ্ট পাটি নাকি পার্লামেন্টের 
মাধ্যমে সমাজের মৌিক রূপান্তরের কথা প্রচার করে চরম সুবিধাবাদশতে 
পারণত হয়েছে । হুক্তস্রণ্ট মন্ত্রীসভা ও কংগ্রেস মচ্ত্রীসভার মধ্যে কোন 
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পার্থকা নাই, বরং যুক্তফ্রম্ট জনগণকে ভাঁওতা দিয়ে গণ-সংগ্রামের [বিকাশে 
ক্ষতি করেছে । জনসাধারণ বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত হয়েই আছে, শুধু ডাক 
দেওয়া প্রয়োজন । 

শেষোক্ত বিষয়টি আমরা পরের দিকে মধ্যবততণকালন নিবণচণ প্রসঙ্গে 
আলোচনা করব | অন্য বক্তব্গুতি এখানে আলোচনা করা প্রয়োজন । এদের 
প্রতোকটি বক্তবা ভুল। পা্লামেম্টের মাধাযে মৌনিলক রূপান্তরের কথা 
মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পাটি বলেছে, একথা বলার চেয়ে জদ্বনা [মিথ্যা আর 
কিছু হতে পারে না। ভুল পথের সাফাই-এর জনা কুৎসাই প্রয়োজন হয়। 
আমাদের পাটি প্রথম হতে বলে এসছে, আমাদের প্রতোকটি পাটি নেতা, 
এমনকি মন্ত্রীরা পযন্ত প্রতিনিয়ত জনগণের কাছে একথা প্রচার করেছেন 
যে এ পথে মৌলিক রূপান্তর তো হবেই না, এমন? যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা খনশভুত 
সংকটকেও ঠেকাতে পারবে না। কিন্তু, যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রণসভায় গেলে জনগণের 
আন্দোলনকে সাহাযা করতে পারবে, তাদের আন্দোলনের জনা গণতাশ্ত্রিক 
আঁধকারকে প্রপারিত করবে । শ্রমিক, কৃষক, এই সুযোগকে কাজে লাগয়ে 
তাদের শ্রেণী সংগ্রামকে বাড়িয়ে নিয়ে যাবে ও'তার মধ। ধিয়ে কিছ? আংশিক 
দাবিও আদায় করতে পারবে । 'যুক্তক্রণ্ট মন্ত্রীঘভাকে সংগ্রামের হাওয়ার 
হিসাবে বাবহার করার কথাই পাটি বলেছে । এই নশতিতিকে প্রয়োগ করতে 
গপ্রে পার্টির কোন ভুল হয়নি বা কোন টর্বলতা ছিল না একথা শ্রামগা দাবা 
করি না। কিছ ভুল আমরা সংশোধন করেছি, তা সণ্ডেও ভুল ও ছুবলতা 
থেকেছে । কিন্তু মোটামুটি এই নতি অননুযায়ণ কাজ হয়েছে বলেই শ্রেণা 
সংগ্রামের বাপকতা ও গভীরতা বেড়েছে এবং সেই জনাই বৃহৎ পুশীজ ও 
জোতদারেরা এত ক্ষিপ্ত হয়েছে, বিশেষ করে আমাদের পার্টির উপর | 

হঠকারণরা প্রশন করে, পুলিসকে কী গণ-আন্দোলশের বিরুদ্ধে বাবহার 
করা সম্পূর্ণ বন্ধ করা গেছে? আমলাতদত্রকে কী জনগণের স্বাথে ঠিকমত 
ব্যবহার করা গেছে? না, যায় নাই। তা গেলে তো মাকর্সবাধই মিথ্যা 
হয়ে যেত । কোন মাক্পবাদশ এমন ধারণাই পোষণ করতে পারে শা। সেই 
জন্যই তো পাটি নিয়মিত এই সবের শেণী চিত্র ব্যাখ্যা করেছে, এবং অনেক 
সময় যুক্তফ্র“্ট ও মশব্রীসভা হতে পৃথক হয়েও তা করেছে। এটা শা করলেই 
ভুল হোত এবং তা হোত সংশোধনবাদ । 

িম্তু প্রশ্ন হোল : যে কংগ্রেস আমলের মত বৃহৎ পুজি ও জোতদারেরা 
কী শাসনযদত্রকে তাদের হুকুমমত গণ-আম্দোলনের বিরুদ্ধে বাবহার করছে 
পেরেছে ? না, পারে নাই। মহুষ্টিমেয় হটকারণ না বুঝলেও গণ-সংগ্রাষে 
[িপ্ত শ্রামক, কৃষক জানে যে তারা আগের থেকে অনেক বেশ? গণতা ছিত্রক 
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আধকার পেয়েছিল এবং তাকে ব্যবহার করে নিজেদের সংগঠন ও আন্দো- 
জনকে বাড়তে এবং কিছ দাবী আদায় করতে পেরেছিল ৷ শুধু তাই নয়, 
এই সময়ে জনগণ পুলিস, আমলাতদ্ত্র ও এমনকি বিচার বিভাগের পর্যন্ত 
শ্রেণী চাঁত্র নিজেদের অভিজ্ঞতার দ্বারা কিছু বুঝতে শিখেছে । 

যুক্তফ্রণ্ট মদ্ত্রীসভায় মাক+পবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যোগ দেওয়ায় 
পালাষেন্টারী মোহ বেড়েছে-_না, তা কাটাতে সাহায্য করেছে তাও বোঝা 
দরকার | মাকর্পবাদী তত্বঃ্বান্তব জীবনের আভিজ্ঞতা. হতে 'বাচ্ছিম্ন কোন 
গোঁড়ামির মন্ত্র নয়। জনগণ নিজেদের আভিজ্ঞতার দ্বারা ষতাদন কোন 
তত্বের নিভুলতা না বোঝে, ততার্দন তা সমাজ পাঁরবত্তনকারা বাস্তব 
শর্রিতে পরিণত হয় শা। বুর্জোয়া গণতদ্ত্র যে বুর্জোয়াশ্রেণী শাসনেরই 
একটি রূপ একথা প্রত্যেক মাক্পবাদীই জানেন । কিন্তু, এই কথা বলে 
মাক্সবাদশরা যদ যুক্তফ্রণ্ট করতে অদ্বীকার করত তাহলে জনগণের 
চেতনাকে 'ডঙিয়ে যাওয়া হত, তাতে পার্লামেন্টারী মোহ এতটুকু কাটত না, 
বরং আরো বেশী জে*কে বসত । কারণ, তাহলে কংগ্রেসের মহ্ত্রীসভা গাঠত 
হত এবং তার জন্য জনগণ কমিউনিস্ট পার্টিকেই দায়ী করত । সংশোধনবাদী 
ও অন্যরা মাকর্সবাদীদের বিরুদ্ধে কুৎসা প্রচারের আরো সুযোগ পেত। 
জনসাধারণের এই ধারণা থেকে যেত, যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা হলে হয়ত 
তাদের মুল সমপ্যা পা্লামেম্টারশ পথেই ধীরে ধীরে সমাধান হতে পারত 
অর্থাৎ পালাষেশ্টারশ মোহ দ্‌ঢ় থাকত। 

অন্য দিকে যদি পাললামেন্টারশ ব্যবস্থার শ্রেণী চরিত্র নিয়ত বাখ্যা না 
করে শ্তধু যুক্তস্রণ্ট মন্ত্রীসভাকে জনগণের সহায়ক শাক্তি বলে প্রচার করা 
হয়_-যা প্রধানত: সংশোধনবাদী ও বুর্জোয়া উ্দারনীতিবিদেরা করে-_তাহলে 
পাল্পামেপ্টারশ মোহ কাটাতে সাহায্য করা হয় না। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট 
পাটি সঠিক বৈজ্ঞানিক দশষ্টভংগণ নিয়েই এই প্রশ্নটিকে বিচার করেছে । 
তাই, যক্রফ্রণ্ট মন্ত্রীসভার আঁস্তিত্ব জনগণের মধ্যে পাল মেণ্টারগ মোহ বাড়ায় 
নাই, বরং এই সময়ে জনগণ এক চমৎকার আভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে । 
পালমেণ্টারশ বাবস্থার শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতা তারা কিছুটা বুঝতে পেরেছে । 
মাকর্পবাদীদের প্রচার ও বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তারা পরে 
আরো বেশী বুঝবে । কিছ; নেতা বুঝলেই শ্রামকশ্রেণী ও জনসাধারণ এই 
নেতাদের শ্রীমুখের বাণ” শুনেই আপনা হতে শব বুঝে যাবে, এর চেয়ে 
অর্বাচীন অ-মাকসীয় ধারণা 'আর কিছু হতে পারে না এবং অতি-বিপ্লবীরা 
এই রোগেই ভুগছে । 

এরা দাবশ করেছিল, যে যুক্তফ্রণ্ট মন্ত্রীসভা থাকার ফলে নাকি গণ- 
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আন্দোলন ও শ্রেণী সংগ্রাম ব্যাহত হবে । কিন্তু বাস্তব জীবন দেখাচ্ছে যে, 
শ্রেণী সংগ্রাম ও জনগণের সংগ্রাম করার ক্ষমতা বেড়েছে । যুক্তজ্রন্ট মন্ত্রীসভা 
বাতিলের পর নিষ্ঠঠর দমননীতি সত্বেও জনগণের বশরত্বপৃণ“ সংগ্রাম তারই 
সাক্ষ্য দিচ্ছে । পুডিং-এর মিম্টতা খেয়েই বোঝা যাচ্ছে । তবে কেউ থাঁদ 
মিন্টতাকেই তিক্ত বলে তাহলে তার স্থাণ স্বাভাবিক জীবনে থাকতে 
পারে না। 

যুক্তফ্ণ্টের আমলে শ্রেণী সংগ্রাম যাঁদ না বেড়েই থাকে তাহলে বৃহৎ 
পুজি ও জোতদারেরা এত ক্ষিপ্ত হল কেন, রাতের অঞ্ধকারে এযনভাবে এই 
মন্ত্রীপভাকে বাতিল করা হোল কেন এবং কেনই বা জনগণ এই আক্রমণের 
বিরুদ্ধে লড়ছে? অি-িস্লবীর্দের দেউনিয়াপনা ধরা পড়ে গেছে । কিন্তু 
তারা দমবার পাত্র নয়। তাই তারা এর এক অদ্ভুত কৈঁিয়েৎ বের করেছে, 
যে এসব হোল ধাঁনকশ্রেণীর সাজানো কৃত্রিম ব্যাপার £ পাগলামিরও সীমা 
নাই দেখছ । 

এদের বর্তবোর ফলাফল দেখেও কিন্তু এরা শিখছেন না। তাই এখন 
এরা গণত্ত্র রক্ষার সংগ্রাম হতে জনগণকে সরিয়ে নেবার (অবশা বিশ্লবের 
নামে) বার্থ চেষ্টায় নেমেছেন । আমি প্রথমেই দেখিয়েছি গণতন্তর রক্ষার 

গ্রাম ও মধাবঙারঁকালশন নির্বাচন দাবশর বিরুদ্ধে এদের শ্লোগান কাঁভাবে 

বাশুবে কংগ্রেস ও প্রতাক্রিয়াশীলদের উদ্দেশাকেই পুষ্ট করছে (আমি এদের 
বিষয়শভ্ত উদ্দেশোর কথা বলছি না)। নশতির ষথাথ“তা বাস্তবের কষ্টি 
পাথরেই বিচার করা যায় এবং সেই বাস্তবের বিচারে এর বক্তবা খুবই 
ক্ষততকর এবং গণ-সংগ্রামের বিকাশের পাঁরিপদ্থগ । এখন এ+দের বক্তবাকে একট? 
তত্বগত দিক দিয়ে বিচার করা আমাদের একান্ত প্রয়োজন । কারণ এরা 
তত্বের বড় বড় কথা বলে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেন । 

এদের শ্লোগান হোল “আইন অমানা নয়) মধ্যবতর্শকালশন নিবাচন নয়, 
চাই সশদ্ত্র বিপ্লব” | এই বক্তবোর তত্বগত ভিত হু-রকম হতে পারে £ 
(১) সংসদীয় গণতঘ্ত্র, পৃধিলসী রাজ ও ফ্যাপসিবাদের মধ্যে কোন পার্থক্য 
নাই ; অন্তত শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার কোন মুল্য নাই । বুর্জোয়া গণতহ্তরে 
শ্রমকশ্রেণীর কোন ক্বার্থ নাই। সব অবস্থায় সব সময়ের জনা শ্রমিকশ্রেণীর 
কাছে একমাত্র বিকম্প হোল £ হয় বিপ্লব, নয় যে কোন রকমের বুর্জোয়া- 
শাসন | এই বুর্জোয়া শাসনের রকমফের পিয়ে শ্রামকশ্রেণীর মাথা ব্যাথার 
কোন প্রয়োজন নাই । (২) ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব, পারশ্থিতি 
বিপ্লবের জন্য পরিপক । তার জন্য শ্রমিকশ্রেণী ও জনসাধারণের চেতনা ও 
সংগঠনের দিক দিয়ে প্রম্তৃত হয়েই আছে। এই অবস্থায় গণতচ্ত্রের জন্য 
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ংগ্রামও তাদের পিছনে টেনে রাখে । সমগ্র বিষয়টি এইভাবে উত্থাপন 

করলে যে কোন ব্যক্তি-যাঁর মাকর্সবারদের অ আ কখ জ্ঞান আছে এবং যাঁর 
সামান্য কাগুজ্ঞান আছে তিনিই বুঝবেন, ষে এই দুইটি ধারনাই সম্পূর্ণ ভুল 
এবং ,িছক পাগলামি মাত্র । 

মার্কসবাদের মতে সংসদীয় গণতন্ত্র-তা সে দেখতে যতই গণতান্ত্রিক 
হোক না কেন-তা শেষ বিচারে হোল বুজোঁয়া শ্রেণী শাসন, বুজেয়া- 
শ্রেণীর একনায়কত্ব। প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার, প্রচার ও সংগঠনের সমান 
আিকার--যা বুর্জোয়া গণতন্ত্রের অঙ্গ, এগুলি আসলে হোল আনুষ্টানিক 
সমানাধিকার। কারণ, ধনিকশ্রেণী ও জমিদারদের মালিকানার প্রভৃত্ব অসংখ্য 
বাস্তব (রিয়েল) বিধি নিষেধের জালে সমানাধিকারকে সীমাবদ্ধ করে রাখে । 
জীবন ধারণের জন্য এই শোষকদেয় উপর নির্ভরশীল শ্রমিকশ্রেণ ও 
জনসাধারণ এই সমানা[ধকার প্রয়োগ করতে পারে না। 

তাছাড়া রাষ্ট্রের আসল শাক্ত হিসাবে আমলাতদ্ত্র, পুলিস ও সৈনাবাঁহিনশ 
ধঁণনিকশ্রেণণর ্বার্থেরই প্রততিভ্‌। যখনই জনসাধারণ শোষণের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ 
সংগ্রামে এঁগয়ে যায়, তখনই ধাঁনকশ্রেণীর পক্ষে পুলিস ও সৈন্যবাহিনর 
আসল ক্ষমতা হিসাবে সামনে আসে । বুর্জোয়া সংসদীয় গণতম্ত্রের এই 
শ্রেণী চরিত্র সম্বদ্ধে মাকসবাদী মনশষীরা স্পষ্ট ব্যাখ্যা করে গেছেন এবং এ 
সম্বন্ধে শ্রামকশ্রেণীকে শিক্ষিত করার মৌিক কর্তব্য মাকর্সবাদশদের সামনে 
রেখে গেছেন । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ইতিহাস এই মারকসবাদশ বিশ্লেষণের 
তিভভলতা বারে বারে প্রমাণ করেছে । তাই, বুর্জোয়া গণতদ্ত্র সম্বন্ধে 
কোন মোহ্‌ বা শ্রেণীর উধ্রবে ধারণা সৃষ্টি করাকে মাকসবাদশ নেতারা চরম 
অপরাধ ও ধনিকশ্রেণীর সেবা বলে আক্রমণ করেছেন৷ যাঁরা আনুষ্ঠানিক 
গণতাক্ত্রিক আধিকারগুিল দেখে শ্রেণী সংগ্রামের চরমতম বিকাশের বদলে 
পালশামেন্টারণ ব্যবস্থার মাধামে ধাপে ধাপে সমাজের মৌলিক রূপান্তরের কথা 
প্রচার করেছেন, সেই সংশোধনবাধীীদের বিরুদ্ধে তাঁরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম 
করেছেন । আধুনিক জআংশোধনবাদীরা নুতন অবস্থায় “সৃজনশীল 
মাক“সবাদের” নাম করে মার্কসবাদের এই মৌলিক ধারণাকেই আঘাত করেছে । 
তাই, এর [বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা এক স্থায়ী ও অপরিরহথার্য কর্তব্য । 

িদ্তু বুর্জোয়া গণতন্ত্রের এই শ্রেণী রংপ ব্যাখ্যা করার সংগে সংগে 
মার্কপবাদ্দশ মনীষীরা বুজৌয়াশ্রেণণ শাসনের বিভিন্ন কূপ সম্বন্ধে নিলিগ্ততার 
মনোভাবের বিরুদ্ধে শ্রামকশ্রেণীকে সচেতন করে গেছেন । ফ্যাসিবাদ, পযালস- 
রাজ ও দ্বৈরতদ্ত্র--এগুিও বর্তমানে বুর্জোয়া! শাসনের ভিন্ন রূপ । 
বজ্রজাষা গণতদ্রও এই শ্ণী শাসনের অন্য রূপ । কিন্তু, এই উভয়কেই তারা 


২৭৪ 


গুলিয়ে ফেলেন নি। এই উভয়ের শ্রেণগত মিল সন্কেও এদের পাথ-ক্য 
শ্রমিকশ্রেণীর কৌশলের দিক দিয়ে অতান্ত গুরুত্বপহ্ণ । মাক“সবাদের মতে 
প্রাপ্ত বয়ন্কের ভোটাধিকার শ্রামকশ্রেণধর পাঁরপককতার লক্ষণ । ভোটের 
আকার, সভা সংগঠন প্রচার ধর্মঘট প্রভৃতি সম্বন্ধে কুজৌোঁয়া গণতাশ্ত্রক 
আঁধকার শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সচেতন করতে, সংগঠিত করতে, আংশিক 
ধাবীর সংগ্রাম পরিচালিত করতে ও সামায়কভাবে শ্রেণণ সংগ্রামকে তীব্রতর 
করতে প্রভ্‌ত পরিমাণে সাহাযা করে। তাই, শ্রামকশ্রেণী এই আধকার 
সম্বদ্ধে নিলিপ্ত তো নয়ই, বরং অত্যণ্ত আগ্রহাম্বিত। 

বুর্জোয়া গণতন্ত্র শ্রামকশ্রেণীর কাছে এক গকুত্বপর্র্ণ শিক্ষা়তন । এই 
সীমাবদ্ধ অধিকারও শ্রামকশ্রেণী বুজেৌয়ার কাছ হতে দান হিসাবে পায় নাই। 
এর জন্য জনগণকে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং অনেক বুকের রক্ত দিয়েই সংগ্রাম 
করতে হয়েছে । একমাত্র শমিকশ্রেণী যখন এতদবর সচেতন ও সংগাঠিত হতে 
পারে, বুজোয়া গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধ পরিধিকে ভেঙে শ্রামিক নেতৃত্বে নূতন 
রাষ্ট্র স্থাপনের দ্বারা ব্যাপকতম গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে, তখনই বুয়া 
গণতদ্ত্রের প্রয়োজন শেষ হয়ে যায় এবং তখন তা বাধা হয়ে দাঁড়ায় । 

কিম্তু তার আগে পযন্ত বুজৌয়া গণতন্ত্র আমিকশ্রেণীর পক্ষে প্রয়োজন । 
সন্দেহবাদীদের উত্তর দিয়ে কমরেড লেনিন স্পম্ট বলেছিলেন যে, গণতদ্ত্রের 
জনা সংগ্রাম শ্রামকশ্রেণীর শ্রেণী সংগ্রামকে ব্যাহত করেই না, বরং তাকে এগিয়ে 
নিয়ে যেতে সাহায্য করে । তাই, গণতাশ্ত্রিক আধকার প্রতিষ্ঠার জনা সংগ্রাম 
করাও শ্রমিকশ্রেণীর কর্তবা হিসাবে নির্ধারিত হয়েছে । অনা দিকে দেখা 
যায়) যে শ্রমিকশ্রেণী যখন এই গণতান্এক আঁধকারকে কাজে পাগিয়ে শ্রেণী 
সংগ্রামকে বাড়িয়ে নিয়ে যায়, তখন বুর্জোয়া গণতম্র ঘহর্জোয়া শ্রেণীর 
কাছেই বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায় এবং তখন ধণিকশ্রেণীই এই গণতপত্রকে হত্যা 
করে পুদিপী রাজ ও ফ্যাপসিবাদের অর্থাৎ প্রতাক্ষ গুপ্তা শাসন কায়েম করে | 
এই অবস্থায় পুলিসী রাজ ও ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংসগীয় গণতন্ত্রকে রঙ্গার 
জনা সংগ্রাম করা এবং সেই সংগ্রামে যাদের এক্যবদ্ধ করা যায়, তাদের সকলের 
সঞ্গে এঁকাবদ্ধ হওয়া একাস্ত কর্তব্য হয়ে দাঁড়ায় । বিস্লবাঁ বধকনির আড়ালে 
এটা করতে অন্বীকার করার বাস্তব অথই হোল ধাঁনকশ্রেণীর প্রতি ক্রিয়াশীল 
চক্রান্তকে সাহাষ্য করা । 

[হিটলারের অভাদয়ের সময় জার্মান কমিউনিম্ট পাটি এই ভুলই 
করেছিল । তারপর কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের সপ্তম অধিবেশন হয়ে গেছে । 
তারপর পাঁথবশর দেশে দেশে অনেক অভিজ্ঞতা স্চত হয়েছে । এর পরও 
যারা গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামকে অস্বীকার করে তারা শুধু ভুলই করে না, 
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করে নিকৃষ্ট অপরাধ । বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বদলে পুণিদা রাজ হলে 
জনগণ তাড়াতাড়ি বিপ্লবে এগিয়ে যায় এমন অর্বাচীন ধারণা যা্দ কারো 
মাথায় থাকে তাহলে তাদের পাকিস্তানের দিকে তাকাতে বল্ব। 

অন্প কথায় বলতে গেলে এই দাঁড়ায় ষে, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের চরিত্র না 
বোঝা, এ সম্বন্ধে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে সচেতন না করা এবং এর ছারাই 
সমাজের মৌলিক রূপান্তর সম্ভব বলে মোহ সৃষ্টি করা যেমন নগ্ন সংশোধনবাদণ 
বিছাতি, তেমনি দ্বৈরতদ্ত্র ও বুয়া গণতন্ত্রের মধ্যে পার্থক্য স্বীকার না 
করা, এবং শ্রেণী সংগ্রামের চরমতম স্তরে বিকাশের পর্ব পর্যন্ত এই সীমাবদ্ধ 
গণতাম্ত্রিক অধিকারের জন্যও সংগ্রাম করতে অন্বীকার করা বাতার 
বিরোধিতা করা হোল নিকৃষ্ট আতি-বিপ্লবী ছেলেমণ বিচ্যুতি । এই উভয় 
বিচ্যতির বিরুদ্ধেই দৃঢ় সংগ্রাম করে ভারতে মার্ক সবাদীদের অগ্রসর হতে হচ্ছে। 
যতক্ষণ পর্যন্ত দেশের বাস্তব পরিস্থিতিতে স্বৈরতম্ত্রর বা গণতন্ত্রের বিকল্প 
ব্যবস্থা হিসাবে থাকবে ততক্ষণ পর্যম্ত শ্রমিকশ্রেণীর কতবব্য হবে প্রতিক্রিয়ার 
বিরুদ্ধে দূঢতার সঙ্গে গণতন্ত্রের পক্ষে দাঁড়ানো--শুধ দাঁড়ানো নয় এ 
এ ব্যাপারে অগ্রণী ভৃমিকা নেওয়া । কিন্তু, যখন দেশের বাস্তব পারিস্থিতি 
ও শ্রামকশ্রেণীর রাজনৈতিক সাংগঠনিক প্রস্ততি এমন পর্যায়ে যায় যে, 
পীমাবদ্ধ বুর্জোয়া গণতদ্ত্র অথবা বিপ্লবের মাধ্যমে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের 
ব্যাপকতম গণতন্ত্র বিকল্প হয়ে দাঁড়ায়, তখন শ্রামকশ্রেণী নিঃসন্দেহে বুর্জোয়া 
গণতম্ব্রের পরিধি ভেঙে শেষোক্ত সংগ্রামের পক্ষে দাঁড়ায় । এর থেকেই আমরা 
পুবের উদ্লাখিত দ্বিতীয় প্রশ্নে এসে যাচ্ছি-_ভারতের ও পশ্চিমবঙ্গের 
বতর্মান পরিস্থিতি কী? 

প্রথমেই বিস্লবী হিংসা ও সশস্ত্র সংগ্রাম সম্বন্ধে মাক“সবাদশ তত্ব ভালভাবে 
জানা দরকার । অতি-িস্লবশদের পোষ্টার ও লেখাগুলি দেখলে মনে হয় 
যেন সশন্ত্র সংগ্রাম শ্ামকআেণীর খুব অভিপ্রেত এবং কিছ নেতা বাড়ীর ছাদ 
হতে ডাক দিলেই যেন জনসাধারণ তাতে ঝাঁপয়ে পড়বে । এমনি ধারণা 
থাকলে তা সম্পবর্ণ মাক+দবাদ-্লেনিনবাদের অম্টাদের মতে হিংসা, শ্রমিক- 
শ্রেণীর জীবনাদর্শনে বিরোধী ) শ্রামকশ্রেণী শাস্তিপওর্ণভাবেই সমাজের 
রূপান্তর ঘটান্তে চায়। ইতিহাসের গতিপথে যখনই তার সামান্যতম সুযোগ 
উপস্থিত হয়েছে, তখনই শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠ নেতারা তাকে কাজে লাগাতে 
চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সমস্যা হোল শ্রামকশ্রেণী ও জনগণের ইচ্ছা এবং 
অনিচ্ছা নয় । প্রশন হোল ধাঁনক ও জামবারশ্রেণী শাস্তিপত্ণভাবে পাঁরবর্তন 
হতে দেয় কিনা । মাক্পবাদ এই বাস্তব সত্যকে তুলে ধরে যে. প্রত্যেকটি 
শোষক রাম্ট্র শাক্তশালী প্লদ-মিিটারণ পীড়ন অস্ত্রে সষ্জিত এবং এই 
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পীড়ন ব্যবস্থাকে তারা দিন দিন শক্িশালী করে যাচ্ছে । বাস্তব ইতিহাস 
দোঁখয়ে দিচ্ছে যে, শাসকশ্রেণী স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ত্যাগ করে না, তারা এই 
অত্যাচারের সমগ্র যম্ত্র পিয়ে শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে । 

এমতাবস্থায় জনগণের সামনে ছুটি পথই খোলা থাকে --হয় আত্মসমর্পণ 
অথবা সশন্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম । শ্রমিকশ্রেণ হিংপা বা সশস্ত্র 
সংগ্রাম কামনা করে না, শাসকশ্রেণী এটা তার উপর চাপিয়ে দেয় । তাই ঘষে 

কোন পারিস্থিতির মোকাবিলার জনা তাকে প্রস্তুত হতে হয়। ইতিহাসের 

এই নির্মম শিক্ষা মনে না রাখলে এবং শ্রমিকশ্রেণধ ও জনগণ সে শিক্ষায় 
[শিক্ষিত না হলে তারা তাদের এতিহাপসিক কর্তব্য পালন করতে পারে না, 
শাসকশ্রেণীর হিংসা জনগণকে গ্রাস করে । রুশ বিপ্লব, চীন বিস্লব, 
ভিয়েতনামের মুক্তিযুদ্ধ ও ইম্দফোনেশিয়ায় সাময়িক বিপর্যয় এই শিক্ষাকে 
আরো নগ্ভাবে তুলে ধরেছে । তাই, ভারতের কমিউনিস্ট পাটি (মাকসবাদা) 
তার পাটি প্রোগ্রামে সঠিকভাবেই শানম্তিপর্ণ পাঁরবতণনের জন্যে শ্রমিকশ্রেণীর 
মহান আকাঞক্ষাকে বাক্ত করার সচ্গে ইতিহাসের উক্ত শিক্ষার প্রতি জনগণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ হয়েছে । * 

মাক্পবাদ আরো শিক্ষা দেয়, যে বিজ্ঞাপন দিয়ে বাবক্ততা দিয়ে 
জনগণকে বিপ্লবী সংগ্রামে নামানো যায় না। যারা শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণকে 
প্রাণহীন হুকুম তামিল করার পুতুল মনে করে তারাই এইভাবে ভাক দিয়ে 
বিপ্লব করার কথা ভাবে । শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জনগণ আিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করে মাক'সবাদী শিক্ষার্প তাৎপর্য বুঝতে শেখে এবং শেষ পর্যন্ত বিপিবাী 
অবশ্হানে এসে পেশীছায় | বিপ্লবী সংগ্রাম দাবী করে সবের্বাচ্চ তা, ত্যাগ, 
আত্মবিশ্বাস ও সাহস । ভিয়েতনাম ও ইন্দোনেশিয়ার ইতিহাস দেয়ে দিচ্ছে 
যে, এই সব গুণগুলি কত উচ্চ পর্যায়ের হওয়া প্রয়োজন । অনেক আঁক বাঁক 
ও অনেক সংগ্রামের কঠিন অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই জনগণ এই চেতনা ও গুশ 
আয়ত্ত করতে পারে । মাক্পবাদীদের কাজ হোল ধাপে ধাপে শ্রেণী সংগ্রামের 
মধ্য দিয়ে নিজেদের উপযুক্ত করা ও জনগণকে উপযুক্ত হতে সাহাষা করা । 
কথায় কথায় বিস্লবের বুকনি দিয়ে সম্তায় এ কাজ করা যায় না। জনগণের 
চেতনার ন্তর বুঝে তাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করতে হয়। 

কোন পরিম্হিতিতে বিপ্লবী পাঁরবর্তন সম্ভব হয় সে সম্বন্ধেও 
মাকসবাদী তত্ব পাঁরচ্কার । নেতা ও কর্মারা বুঝলেই বিস্লব হয় না) 
দুখে ছুর্দশা বাড়লেই বিস্লব হয় না। কমরেড লোনিনের মতে (বিস্লরাঁ 
পরিস্হিতি তখনই পুষ্টি হয়) যখন শাসকশ্রেণী বোঝে যে পুরনো উপায়ে আর 
শান করা যাচ্ছে না এবং যখন শ্রামকশ্রেণী ও জনগণও বোঝে ঘষে আর 
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পুরানো ব্যবস্থাকে তারা আর সহ্য করতে পারছে না । অর্থাৎ শুধু অ্ধনৈতিক 
সংকটই নয়, রাজনৈতিক সংকট চরমে ওঠে । বাস্তব অবন্হা থাকলেও বিপ্লব 
হয় না, যদি না শ্রমিকশ্রেণী জনসাধারণের চেতনা, সংগঠন ও সংগ্রামে দ্‌ঢতার 
দিক দিয়ে প্রম্তৃত থাকে অর্থযৎ যদ বিষয়াভ্‌ত (অবজেকটিভ) পাঁরিচ্হিতির 
সঙ্গে বিষয়ভ্ত (পাবজেকটিভ) পরিস্থিতি তৈরশ না হয়। নেতৃত্বের 
যোগ্যতা সম্বন্ধে কমরেড স্তালিন বলেছেন, যে জনগণের চেতনার পিছনে 
থাকা যেমন ক্ষতিকর, তেমনি জনগণের চেতনা হতে অনেক এগিয়ে গিয়ে 
ক্ষুদ্র অগ্রণণ বাহিনীকে মার খাইয়ে দেওয়াও তেমনি ক্ষতিকর । | 

এই সব মার্কসবাদী তত্বের আলোকে বিবেচনা করা দরকার যে ভারতের 
ও পশ্চিমবঙ্গের বততমান পরিস্হিতি কী? শ্রেণী সংগ্রাম বাড়ছে, কিম্তু তা 
বিপ্লবী পর্যায়ে আসে নাই। ভারতের কমিউনিস্ট পাটি মোকসবাদ৭)-র 
কেন্দ্রীয় কমিটি সাঠিকভাবেই বলছে, যে অর্থনৈতিক সংকট আরো ঘনভত 
হচ্ছে, রাজনৈতিক সংকটের প্রাথথীমক স্তর শুরু হয়েছে ও তা বাডছে, কিন্তু 
এখনও বিপ্লবী পর্যায়ে যেতে অনেক বাকী । অন্য সব কথা বাদ দিলেও সারা 
ভারতে জনগণের চেতনা ও সংগঠনের অবস্থা দেখা যাক। ভারতের বেশশর 
ভাগ ন্হানেই কাঁমউনিন্ট শক্তি দুর্বল | একথা ঠিক যে ভারতের মত বিশাল 
দেশে সব ল্হানের পমান পারিপন্ধতা হতে পারে না এবং তার উপর সব কিছু 
নির্ভর করাও ঠিক নয়। কিম্তু একথাও ভুললেও চলবে নাষে একটি 
দেশলাই কাঠি বুক্ষহীন তৃণভহ্মিতে আগুন জালাতে পারে, কিন্তু স্যাঁতসেতে 
জায়গায় পারে না। অন্য স্হানের কথা ছেড়ে দিলেও পশ্চিমবঙ্গের অবস্হা 
দেখাযাক। কোন সন্দেহ নাই যে এখানে শ্রেণী সংগ্রাম অনেক বেশ? তীব্র, 
কিন্তু এখানেও তার ভূর্বলতা প্রকট । আজও শ্রমিকশ্রেণীর বেশীর ভাগ অংশ 
হয় বুর্জোয়া প্রভাবে, নয় তো অর্থনীতিবাদী চিন্তাধারার প্রভাবে রয়েছে । 

হঠকারণীরা হয়ত বলতে চাইবেন যে শ্রামকশ্রেণীর প্রয়োজন নাই, গ্রামের 
গরিব কৃষকই বিপ্লব করবে । এ চিন্াধায়া চীন, ভিয়েতনাম বিপ্লবের শিক্ষার 
ব্যভিচার ছাড়া কিছ? নয় । চীনের তুলনায় আমাদের দেশে শ্রমিকের সংখ্যা 
ও অবচ্ছিতি অনেক বেশী গরুরুত্বপহ্ণ । কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হোল 
এই যে, শত্রুর সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে চীন-ভিয়েতনামে গ্রামে ঘাঁটি করে 
এগুতে হয়েছে ঠিকই এবং এ শিক্ষা নিশ্চয়ই মনে রাখতে হবে । কিছ্তু 
চশনে শ্রামকশ্রেণ রাজনৈত্তিক চেতনা ও সংগঠনের দিক দিয়ে মোটেই পিছিয়ে 
ছিল না) তারা অগ্রণীরই 'কাজ করেছে, তবে বিপ্লবের কৌশল হিসাবে 
শহরে- যেখানে শত্রুর সামরিক শক্তি কেন্দ্রীভত, সেখানে সশস্ত্র প্রতিরোধের 
ভ7মিকা তারা সাঁঠকভাবেই গ্রহণ করে নাই । 
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শ্রমিকশ্রেণীর কথা বাদ দিলেও দেখা যাবে, যে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে গরিব 
কৃষকদের চেতনা ও সংগঠন এখনও বেশ ছুর্বল। দশ্ধাধন সংস্কারবাদ" প্রভাব 
থেকে এদিকে মাকর্পবাদীরা তাদের দায়িত্ব পালন করে নাই। এই দুর্বলতা 
কাটানো শুরু হয়েছে । এখানে ভুললে চলবে না, যে এখনও বুর্জোয়া ও 
পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলির যথেষ্ট প্রভাব আছে । কমিউনিষ্ট পার্টির 
সমর্থক জনসাধারণেরও চেতনার মান দেখতে হবে । পার্টি সমর্থন করছে 
বলেই তারা বৈপ্লবিক পর্রিবর্তনের জন্য প্রম্তুতত একথা মনে করা খুবই 
ভূল । এই যখন বাস্তব পাঁরচ্হিতি তখন পশ্চিমবঙ্গে বিস্লবণ অবস্হা সৃষ্টি 
হয়েছে এবং গণতত্ত্রেক সংগ্রাম অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর হয়ে গেছে, একথা মনে 
করার মত অর্বাচীন দায়িত্জ্ঞানহীন ধারণা আর কিছুই হতে পারে শা। 
একথা মনে করা ও প্রচার করার একমাত্র অর্থ হোল প্রাতিক্রিয়াশীলদের কার্যত 
সাহায্য করা! পোস্টারর্ধাতা আতি-বিপ্লবীরা ঠিক এই কাজই করছেন । 
এরা স্হানে অদ্হানে সময়ে অপময়ে কমরেড মাও সে-তুং-এর একটি 
গুরুত্বপহর্ণ কথা উদ্ধৃত করেন “বন্ছুকের নলই হোল ক্ষমতার উৎস" | এরা 
এমনভাবে এটাকে বাবহার করেছেন, যেন শ্রমিকশ্রেণী ও জনগণ নয়, অগ্রই সব 
কিছু নির্ধারণ করে । কমরেড মাও সে-তুং যখন একথা বলেছিলেন, তখন 
চশনের জনসাধারণ সশস্ত্র প্রতি-বিপ্লবের 1বরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে নিযুক্ত । তখন 
জনগণ ও মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে সম্পর্ক হয়ে উঠেছে জল ও মাছের সম্পর্কের 
মত । জনগণের রাজশৈতিক প্রস্তকে ধরে নিয়েই তিনি সশগ্র সংগ্রাম সদ্বঙ্থে 
মার্কসবাদের একাঁট তত্বকে তাঁর ভাষায় প্রকাশ করেছেন । এমনি পরিশ্হিতিতে 
কমরেড লোন বলোছিলেন, “অন্তর; অপ্র ; অস্ত্র ;” তাই বাস্তব পরিড্খত 
না দেখে, স্হান কাল ভিবেচনা না করে কমরেড মাও সে-তুং-এর কথাকে অনা 
অবন্হার প্রয়োগের ইঞ্গিত করা মাকপবাদের ব্যভিচার ছাড়া আর কিছু নয় । 
আমি আগেই দেখিয়েছি কিভাবে আতি-বিস্লবপর্দের বক্তব্য শাসকশ্রেণী 
ও প্রতিক্রিয়াশীলদের সাহাধ্য করছে । বিপ্লবী খোকামি ও হঠকারিতার এই 
পঁরণত্ত হতে বাধা । আমি প্রথমেই বলেছি, যে এদের বাক্তিগত উদ্দেশে) 
জম্বম্ধে আমি কিছু বলছি না। এ খিষয়ে কোন সন্দেহ শাই যে এপের 
ংগঠকদের মধ্য কি সন্দেহভাজন বাক্তি আছে যারা এক সময় মাক পবাদাী 
কমিউনিস্ট কমর্ণদের গ্রেপ্তারের জন্য পীলিসের কাছে ওকালতি করেছে, পরে 
পা্টি হতে বিতাড়িত হয়ে অতি-বিপ্লবী হয়ে পড়েছে | আবার এমনও অনেক 
আছেন যাঁদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগতভাবে কিছু বলার নাই, তাঁরা হলেন হুঠকারী 
ঝোঁকের শিকার । এই ঝোঁক হল দেশের পেটি-বহর্জোয়া সুলভ অর্থনশততিতে 
ক্রমবর্ধমান সংকটের মাঝে পেটি-বৃর্জোয়া চারত্রের বৈশিষ্ট্য সুলভ নৈরাজ্য- 
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বাদের অভিব্যক্তি । পেটি-বুর্জোয়ারা হোল হয় মুসড়ে যাওয়া, নয় এখনই 
কিছদ করা ; হয় আত্মসমপ্ণণ, নয় আত্মহত্যা | 
ভারতের বতমান পর্রস্হিতিতে এর ক্ষেত্র আছে, যেমন ক্ষেত্র আছে 
ংশোধনবাদের | মাকসবাদশী কমিউনিষ্ট পাশ্টি নীতিগত ও দংগঠনগতভাবে 
সংশোধনবাদের মোকাবিলা করছে, কিম্তু তার প্রভাবের জের আজও রয়েছে । 
তেমনি পার্টির মধ্যবিত্ত প্রধান গঠন ও মাকসবাদশ জ্ঞানের ছুর্বলতার ফলে 
হঠকারী ঝোঁকের ক্ষেত্র বেড়েছে । পান্টি হতে বিতাড়িত পার্টি বিরোধী 
চক্রটি খুব দুর্বল এবং তাদের প্রভাব সামান্য হলেও এই ঝোঁকের বিপদ সম্বন্ধে 
সচেতন হওয়া প্রয়োজন | কেন্দ্ৰীয় কমিটি ঠিকই বলেছে-_যে সংশোধনবাদ" 
ধ্যানধারণার ও অভ্যাসের বিরুদ্ধে সংগ্রামকে তীব্রতর করার সংগে সংগে এই 
ঝোঁকের বিকদ্ধেও সচেতন হতে হবে । সংশোধনবাদ ও আতি-বিপ্লবীপনা-_ 
ছয়ের বিরুদ্ধে সতর্ক না হয়ে শ্রামিকশ্রেণী ও মার্কসবাদী-লেনিনবার্দীরা 
তাদের কত'ব্য সমাধার পথে এগুতে পারেন না। 
পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব পরিচ্হিতি আজ শ্রমিকশ্রেণী ও মাক্সবাদী- 
লেনিনবাদীদের সামনে যে আশু গুরু কর্তব্য উপাস্হিত করেছে--তা হোল £ 
প্রাতাক্রিয়ার আক্রমণের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রাম । যে গণতন্ত্রের 
পতাকা বুজ্জোয়ারা ধুলায় ফেলে দিয়েছে, শ্রমিকশ্রেণীকে তাকে রক্ষা করতে 
হবে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সন্ত গণতান্ত্রিক শ্রেণী এঁক্যবদ্ধ হবে, 
শ্রেণী সংগ্রাম তীব্রতর হবে, জনগণের চেতনা বাড়বে এবং ভাবিষাতে বুর্জোয়া 
গণতদ্ত্রের সীমাবদ্ধ পরিধি ভেঙে শ্রমিক নেতৃত্বে জনগণের ব্যাপকতম গণতণ্ত্র 
প্রতিষ্ঠার মত অবন্হা সৃষ্টি হবে । 
এই গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামের আশু দাবী হোল মধ্যবতর্কালশন নির্বাচন । 
সংসদ"য় গণতন্ত্রের একটি প্রধান কথা হোল প্রাপ্ত বয়স্কর্ণের ভোটাধিকার | 
প্রতিক্রিয়াশীলেরা এই ভোটা[ধকারের চেয়ে বর্তমান কলুাষত [বিধান সভাকে 
বড় করে দেখাতে চায়। কিম্তু বোঝা প্রয়োজন যে শ্রেণী সংগ্রামের ধাক্কায় 
কিছু বিশ্বাসঘাতক ক্ষমতা লোভীর নিকৃষ্ট বেইমানশর ফলে নির্বাচিত বিধান 
সভা তার বিপরশতে পরিণত হয়ে গেছে । বর্তমান আইন সভা প্রাপ্ত বয়স্কের 
ভোটাধিকারের ব্যাভিচার মাত্র। তাই যেতে হযে জনসাধারণের কাছে, 
সীমাবদ্ধ হলেও প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাখিকারের কাছে । সেই জন্যই মধ্যবতর্শ- 
কালশন নির্বাচনের দাবি প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের গুকুত্বপন্ণ তাৎপর্য 
গ্রহণ করেছে। মধ্াবতর্শকালপন, নির্বাচন সব পমস্যার সমাধান করে দেবে না» 
কিন্তু প্রাতীক্রিয়ার বিরুদ্ধে গণতাশ্ত্রিক শাক্তকে শক্তিশালী করবে । 
নন্দন) মাঘ, ১৯৬৭ 
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0 মুদ্রবণের কথা 


পশ্চিমবঙ্গের ২৪ পরগণার দক্ষিণ দিকে সুশ্দরবন ও তার আশপাশের 
বিস্তীর্ণ অঞ্চলের কিছ খবর দৈনিক কাগজের পাতায় পড়ে আমরা 
সহরবাপীরা বিস্ময় বোধ করচি_কোন এক জায়গায় মাছের ভেড়িকে কে বা 
কারা দখল করে নিয়েছে, কখনো বা লুট করে নিয়েছে । আমরা শুধু 
বিস্ময় নয় দুশ্চিন্তায় শংকিত বোধ করছি-_সাধারণ এই সব চরিত্র যাশুষের 
পাঁরিশ্রমলব্ধ ফল যাঁদ এই রকম [বপযয়ের সম্মুখীন হয়, বাক্তিগত সম্পত্তির 
যদ নহ্ন্যতম নিরাপত্তাটুকু না থাকে তাহলে আমরা বাঁচবো ক করে? 
যগগত আশংকা ও বিস্ময়ের মাঝে একটা উৎসুকাও সময়ে সময়ে উতীক 
মারছে,_-এস্ব কেন হচ্ছে? কারা করছে? 

সহরের মানুষের প্রাত্যাহক জীবনধাত্রা গ্রামীণ জীবন থেকে এত বিচ্ছিন্ন, 
তার সরাসরি সম্পর্ক এতই ক্ষীণ যে সেখানকার জাটলতা তার কাছে 
অজানা | সুতরাং, উৎসুক মন জবাব খুজে পায় না, মন থেকে আশংকা ও 
ভীঁতিও যায়না । কিন্তু, আমরা যাঁদ একবার মনোযোগ দিয়ে এদিকে চোখ 
মেলে তাকাই তাহলে এসবের অর্থ খানিকটা খুজে পাওয়া যাবে । 

পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে গাঞ্গেয় ব-দ্ীপের পশ্চিমে হুগলী ও 
পহবে মেঘনা ন্ীর মাঝখানে বাংলাদেশের বিখাত সুম্দরবশ অঞ্চল । বংগ 
বিভাগের ফলে সুন্দরবনের আধকাংশ অঞ্চল বর্তমানে পব” পাকিস্তানের 
অন্তর্ভুক্ত । পশ্চিমবঙ্গে যা অবশিষ্ট তা কোন জায়গাতেই ৫০ মাইলের 
বেশী নয় । দক্ষিণে সমুদ্রের লবণাক্ত জলের ঝাপটা আর নদশগুলির মন্থর 
গণি এই অঞ্চলে একটা লবণাক্জ কাদামাটির জায়গায় পরিণত করেছে । 

কৃষি কারোর জনা ত্রর্গম জঙ্গল পাঁরচ্কার করা এ অঞ্চলে আরম্ত 
হয় অষ্টাদশ শতাব্দির প্রায় সহচনায়। ইন্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে 
প্রশাসন বিভাগ এই উদ্দেশ্যে ইজারা দিয়ে জি বিলি করেন । প্রারল্ভেই 
জমির মালিকরা তাদের অধিকৃত জামর সীমানা বাড়িয়ে বন্যাঞ্চলের অনেকটাই 
নখল করে নেয়-যে অঞ্চল আইন সঞ্গতভাবে কারুর ব্যকিগত সম্পত্তি নয়, 
তা প্রতোকেরই । জরীপ বিভাগের অষ্টাদশ শতাব্দির বিখ্যাত রেনেছ 
মানচিত্রে তা আঁকা হয়ে আছে । তারপর উনবিংশ শতাব্দির গোড়ায় লেঃ 
হদেশের মানচিত্রে দেখা যায় উক্ত অঞ্চলগ্‌নিকে বিভিন্ন 'লকে জরীপ বিভাগ 
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বিভক্ত করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে লট বা “লাট” । সুন্দরবনে এই লাট 
জমির ইজারা নেওয়া থেকেই লাটদারণ প্রথার উৎপাত্তি। 

বহু বছর ধরে বাইরের বিভিন্ন জেলা থেকে শ্রামক আনিয়ে কৃষি কারের 
জন্য জঙ্গল সাফ করা ছাড়াও মৎস্যচাষ আরম্ত হয় লাভজনক বাণিজ্য হিসাবে, 
প্রাকৃতিক কারণেই অত সহজেই মাছের ঝাঁক সমুদ্রের খাড়ি দিয়ে প্রবেশ 
করত ভিতর দ্িকে। জায়গাটিকে ঘিরে ফেললেই একটি ভেড়িতে তা 
রূপান্তরিত হয়ে যায় । সেই মাছ সহরের চাহিদাকে মেটাতে যদি সরবরাহ 
করা যায় তা"হলে তা অত্যন্ত লাভজনক | লাটের মালিকরা লবণাক্ত জলাশয়কে 
বাঁধ দিয়ে ঘিরে মৎস্যচাষ আরম্ভ করল, এমন সময় এই জলাশয়কে বিস্তীর্ণ 
করার উদ্দেশো বাঁধ কেটে প্র্জদেপ খাজনা দেওয়া জমিও লবণাক্ত জলে 
ডুবিয়ে দিত--এমন নজির সরকারী দলিল দক্তাবেজে অঢেল পাওয়া যায়। 
ধানচাষ থেকে বঞ্চিত হয়ে তারা ভৃমহীন খেত মজুরে পাঁরণত হোত । 
সুন্দরবনে ভেড়র সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হোল এই | 

সুন্দরবনের আরও একটু উত্তরে ধাপা-সোনারপুর-লবণহ্দ বিস্তীর্ণ 
অঞ্চল জুড়ে যে ব্যাপক মৎস্যচাষ প্রচলিত আছে তারও ইতিহাস আত 
প্রাচীন । 

১৮৬৫ সালে লবণহ্দ পুনরুদ্ধার সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর উদ্ধার 
করা জম ইজারা দেওয়া আরম্ভ হয় মৎদ্যচাষ ও কৃষি কাষেযর জন্য লবণ হুদ 
নামেই বোঝা যায় যে, সমুদ্রের জল এ অঞ্চল প্রবেশ করত। এই অঞ্চেল দিয়ে 
সমুদ্রাতিমুখণ প্রবাহমান বিদ্যাধরী নদশই ছিল লবণাক্ত জল প্রবেশের রাস্তা । 
কালের গতিতে আবজ্জনা নিক্ষেপের ফলে স্বজ্পশাক্তি ও অ-গভীর বিদ্যাধরী 
মজে যাওয়ার ফলে লবণহ্দদর সঞ্গে সমুদ্রের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। 
বৃস্টির জল পেয়ে জায়গাটা হলো মিঠে জলে খম্ড খন্ড জলাশয়- সেখানে 
ভালোই মৎসাচাষ হতে পারে! কা সুন্দরবন অঞ্চল, কী এই সব অঞ্চল 
জর মালিকরা বা হ্জারাদারশরা প্রকৃত মৎসাজীবীদের নিকট থেকে প্রাপ্য 
খাজনার আতারক্ত কর আদায় করতেন, তার নজীর সরকারী প*হুিপত্রের 
পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে। 

মৎস্যচাষের জন্য আরও একটি আিনব উপায়ে জামর তথা ভেড়ির 
মালিকরা সব সাধারণের সম্পত্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যক্তিগত সম্পাত্ততে 
পাঁরণত করোছিলেন। প্রাকৃতিক কারণে নদী যখন কোথায়ও বাঁক নিয়ে 
পাশ্ববতাঁ অঞ্চল দিয়ে চলে গেছে তখন বাঁকের গোড়ায় বাঁধ দিয়ে নদশ 
থেকে বিচ্ছিন্ন করে জায়গাটিকে ব্যক্তিগত ভেড়িতে রূপাস্তারত করা হয়েছে। 

কোম্পানির শাসনের দাক্ষিণ্যে প্রবর্তিত চিরস্থায়য বন্দোবপ্তের দৌলতে 
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জাঁমদাররা বিনা পাঁরশ্রমে প্রকৃত উৎপাদ্দনকে সবন্বাস্ত করে নিশ্চিন্ত মনে 
খাজনা আদায় করে দিন যাপন করছিলেন । তার ওপর প্রথম আঘাত এল 
১৯৫৫ সালে ১৫ই এপ্রিল তারিখে, যে দিন মধাসত্বভোগণ জামদারের আধকার 
বিলুপ্ত করে রায়তের সঞ্গে রাষ্টের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা হোল নতুন 
জমিদার বিলোপ আইনের মাধামে | উক্ত আইনে বলা হোল--২৫ একর 
চাষের জাম নিজের আঁধকৃত রাখার পর বাক উদ্বৃত্ত জমি সরকারের ছাতে 
বতাবে এবং তা ভূমিহীন কৃষক অথবা ক্ষুদ্র চাষীপ্দের মধ্যে বিলি করা হবে। 
উক্ত আইনের আরও বলা হোল-_মাছের ভোড়র জামর কোন সীমা 
থাকবে না। 

আইনের এই ছাড়ের সুযোগ জামদাররা গ্রহণ করলেশ এক অভিনব 
উপায়ে । বাস্তব জীবন থেকেই এর নাজর পাওয়া যাবে । 

ধরা যাক সোনারপুর অঞ্চলের কোন এক জমার তাঁর জমির হিসাব 
সরকারের কাছে দাখিল করার সময় জানালেন-_তাঁর কম বেশী ২০০ একর 
জামতে ভোঁড় আছে যেখানে মৎসা চাষ হয়। ফলে সরকার তা হাত দিলেন 
না। বহু দিন পর সরজাঁমনে অনুঅন্ধানে দেখা গেল, কম বেশী মাত্র ৩৬ 
একর জাঁমতে ভেড়ি আছে-বাকীটা উৎকুষ্ট ধানের জমি, যাকে আঞ্চলিক 
ভাষায় বলা হয় সালি জাঁম। অনুদন্ধানে জানা গেল এটাও কোন দিপই 
মৎস্য চাষ ছিলনা । 

উপরোক্ত নাঁজর গেল আইনকে ফাঁক দেওয়ার উদাহরণ । ?িম্তু, একেবারে 
বল প্রয়োগে কৃষক উৎখাত করে সম্পর্ণ অপরের জমি নিজের দখলে নিয়ে 
আসার ঘটনাও আছে! চলে আপা যাক ২৪ পরগণার আর এক অঞ্চলে, 
ধরা যাক জয়নগর 1 প্রজা ও তার উপপ্রজার সংখা মিলে সবসাকুল্যে প্রায় 
৫০ জন কৃষক প্রায় ৩০০ একরের কাছাকাছি জমিতে ধানচাষে নিযুক্ত | কোন 
এক ভদ্রলোক সুদ্রুর বারুইপুর অঞ্চল থেকে এলেন ধিণি জয়নগর থানার কেউ 
নয়, সেখানে তার কোনও সম্পা্তও নেই! তিনি জোর করে সেই জাম দখল 
করলেন, প্রজা উৎখাত করে মাটির বাঁধ দিয়ে জায়গাটিকে ঘিরে ফেলে সেই 
ধানি জমিকে তাঁর নিজের ব্যাক্তগত ভেড়িতে রূপান্তরিত করলেন । 

আজ ২৪ পরগণা জেলাতে এই আলোড়ন নিবদ্ধ বলে আমাদের সমস্ত 
দ্টি আজ সোঁদকে নিবদ্ধ । কিন্তু সারা বাংলা দেশ জুড়ে এ বছর অসংখ্য 
উদাহরণ ছড়িয়ে আছে সেখানে জামর সম্পান্ত নিজের পাঁরশ্রমে অজিত হয় 
নি। -_কৃষক উৎখাত করে, সর্ব সাধারণের সম্পত্তি প্রাকৃতিক সম্পদকে বখল 
করে মাঁিকানা প্রাতাষ্ঠত হয়েছে ৷ মধাবঙ্গে মুশিদাবাদ জেলায় চলে 
আসুন। ভাগীরথীর গাঁত পারবর্তনের ফলে কোন এক জায়গায় বিলের 
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সৃষ্টি হয়েছে । কোন এক প্রাচশন জমিদার সে তাকে দখল করে ভোঁড়তে 
রূপাস্তারত করেছেন, পরে তা ধানি জমিতে রূপাস্তারত করা হয়েছে। 

সরকার যখন এই সম্পর্ণ বে-আইনশভাবে দখলকৃত জম উদ্ধারের প্রচেষ্টায় 
নিযুক্ত, তখন প্রকৃত উৎপাদক ভূমিহীন বা উৎখাত কৃষক সম্প্রদায়ের সাহাষা 
গ্রহণ অনিবার্য । সেই লুকায়িত জাঁমর সন্ধানে তাঁরাই হলেন সবচেয়ে যোগ্য 
অনুসন্ধানকারশ। তাঁরাই সমবেতভাবে এই জমি দখল করে চাষ করছেন । 
এই হচ্ছে তথাকাধথত ভেি দখল ও জবরদীষ্তর ইতিহাস ও মর্ম কথা । এ 
কাজ বে-আইনণ বা আইনী তা বিচার সাপেক্ষ । কিন্তু, জামদারী আইনকে 
সম্পর্ণ লংঘণ করা সন্দেহাতীতভাবে বে-আইনশ। কৃষক তথা প্রকৃত 
উৎপারকের এ জমিতে সত্বের দ্রাবীষে ন্যায় স্গত তাম্বীকার না করা 
আত্মপ্রবঞ্চনা মাত্র । 

এ কথা দিনের আলোর মত স্পম্ট যে ভেড়ি দখলকে কেন্দ্র করে বিক্ষু্ধ 
কৃষি সমাজে যে আলোড়ন তা অন্যায় লুটপাট নয়, ব্যাক্তিগত সম্পত্তির উপর 
স্বৈরাচারণ হস্তক্ষেপ নয়, দরিদ্র রায়তের তার ন্যাধ্য সম্পত্তির উপর অধিকার 
পুনরাঁদ্ধারের আভিব্যক্তি। বহু যুগ বঞ্চনার দায়ে তা কখনো মাত্রারক্ত | 
কিম্তু, মহল সত্য তাতে মিলিয়ে যাবে না বাযাচ্ছে না। 


--১৯৬৯ সাল। 
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২৩ কমরেড হরেকুফঃ কোঙার স্মরণে 


কুমল্পেড হন্েকুক্ কোঙান্ু-এন প্রত্তি ভাবতেন ভ্লামিউনিস্ট 
পার্টি (ঘার্কপবাদী)-র কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার 


আমাদের প্রিয় কমরেড হরেকুষ্চ কোঙার আর আমাদের যধ্ো নাই। 
১৯১৫ সালের ৫ই আগস্ট তান জন্মগ্রহণ করেছিলেশ । ১৯৭৪ সালের 
২৩শে জুলাই মাত্র ৫১ বৎসর বয়সে তাঁর জীবনাবসান ঘটেছে । ব্যনক্তিগত 
সংক্রাসবার্চ ভ্রান্ত এবং একমাস মাক্সবাদ-লেনিনবাদদের আলোকবতর্কাই 
সমগ্র বিশ্বের প-দটিলিত মানুষের মুক্তির পথকে আলোকিত করতে পারে বলে 
যাঁর দ্‌ঢ প্রতায় এসেছিল, সেই বিস্লবী স্বাধীনতা সংগ্রাম আমার্দের ছেডে 

চলে গেছেন। 

তাঁর জীবন ছিল সম্পর্ণ আত্মত্যাগের জীবন-_স্বাধীনতা, গণতদ্ত্র ও 
সমাজতদ্ত্রের প্রতি উৎসশ্গিত। 

১৯৩০. সালে, আতি তরুণ বয়সে আইন অমান্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণের 
জন্য তাঁর কারাদণ্ড হয়। পরে. ১৯৩২ সালে বৃটিশ পরকারকে উচ্ছেদ করার 
উদ্দেশ্যে বিপ্লবী কাযকলাপে অংশ গ্রহণের জন্য তিনি দণুত হন এবং 
আন্দামানের সেলুলার জেলে তাঁকে পাঠানো হয়। 

আন্দামানে কারাবাসপকালেই কমরেড হরেকৃঞ্চ কোঙার সাম্যবাদে বিশ্বাসী 
হয়ে ওঠেন এবং জেলে কমিউনিস্ট কনসলিডেশনের সদসা হন । 

দেশব্যাপী শাক্তশালশ আন্দোলনের ফলে বৃটিশ সরকার আন্দামান 
বন্দীদের মুক্তি দিতে বাধ্য হলে, ১৯৩৮ সালে মুক্তি লাতের পর কমরেড 
হরেকৃষ্ণ কোঙার বিপ্লবী আন্দোলন, কমিউনিস্ট পান্টি ও কৃষক সভা গঠনের 
কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন । 

তিন অনেক বৎসর যাবত সারা ভারত কৃষক সভার সাধারণ সম্পাদক 
ছিলেন । কৃষক ও খেতমজুরদের পক্ষে এবং জমিদারদের শোষণের বিষাক্ত 
চরিত্র উদঘাটনের বাঁলষ্ঠতায় তাঁর শানিত কণ্ঠ ফেমন ধ্বনিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ 
বিধানসভার চত্বরে, তেমনি হয়েছে সারা দেশেও । 

১৯৬৭ সালে এবং আবার ১৯৬৯ সালেষে কয়মাস তা যুক্তফ্রুম্ট 
সরকারের তুমি ও ভূমি রাজস্ব মন্ত্রী ছিলেন, সেই স্বম্পকালীন সময়ে, 
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সীমাবদ্ধ ভৃমি সংস্কারের কাজটিও যে কিভাবে করা যেতে পারে, তার একমাত্র 
পথটি-যেমন আমলাতন্ত্রের উপর [ভর না করে কৃষক ও খেতমজনুরদের 
সংগঠিত করে তাদের নিজেদের দ্বারাই ভূ সংস্কার কার্যকরণ করা--তনি 
তা দেখিয়ে দিয়েছিলেন। 
ংশোধনবাদী নেতৃত্বের বিরুদ্ধে, আিভক্ত কমিউনিষ্ট পাটির কেন্দ্ৰীয় 

কার্যনিবাহক কমিটির সদসা রূপে শেষ পর্যন্ত যাঁরা কঠোর সংগ্রাম 
করেছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম । ১৯৫৯-৬২ সালে চীন-ভারত 
বিরোধে যাঁরা নেতৃত্বের আপত্যকারশ অংশের নগ্ন সংকীর্ণ-জাত্তীয়তাবার্দের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিলেন তিনি ছিলেন তাঁদের সামনের সারিতে ৷ ঘটনার 
পরিণতিতে যখন এই পার্টিতে থকা অসম্ভব হয়ে উঠল তখন পাটি ত্যাগ 
করতে তিনি কোন দ্বিধা করেন নি এবং ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টি 
(মাককসবাদণ)-র প্রতিষ্ঠাতার্দের মধ্যে তিনি ছিলেন অন্যতম । তানি পার্টির 
কেন্দ্ৰীয় কমিটির সদস্য ছিলেন ৷ পার্টির অভ্যন্তরে যখন বাম-সংকীর্ণতাবাদ 
উগ্র আকারে তা প্রকাশ পেল, তখন তিনি সেই ঝোঁকের বিরুদ্ধে ও পাটির 
মার্কসবাদী-লেণিনবাদী নীতির স্বপক্ষে সংগ্রাম করেন এবং পাটির এঁক্য ও 
শঁক্তকে সংহত করেন ।. 

যাঁরাই তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন তাঁরাই বহু বিষয়ে স্বচ্ছন্দ-চারনায় তাঁর 
অসাধারণ দক্ষতায় বিন্মিত হয়েছেন । তিনি ছিলেন একজন সহবজ্ঞা, 
শ্রোতাদের তান মুগ্ধ করে রাখতে পারতেন । তিনি ছিলেন সুদক্ষ 
বিতা্কিক, লেখক, পার্টি সংগঠক এবং জনগণের নেতা । ১৯৪৮ সালে পাটি 
বে-আইনশ ঘোঁষত হলে, তান গ্রেপ্তার এড়িয়ে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত গোপনে 
থেকে পাটি ও গণ-সংগ্রামের কাজকর্ম সংগঠিত করেন | কেন্দ্রীয় কমিটির 
সভাগুিতে তাঁর অবদান ছিল মহান । 

সারা জীবন তিনি কৃষি ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য 
প্রাণ দিয়ে কাজ করে গেছেন। বিদ্লবের বর্তমান স্তরে এই কাজটিতেই 
আমাদের পা্টিকে বিশেষভাবে শক্তি নিয়োগ করতে হচ্ছে । 

বৃটিশ ও কংগ্রেস- উভয় সরকারের আমলেই তাঁকে দশর্ঘকাল কারাগারে 
কাটাতে হয়েছে" দীর্ঘ কারাবাস ও গোপন জীবন যাপনের ফলে, তাঁর ন্বাস্থ্য 
ভেঙ্গে পড়ে । তা সত্বেও যে উৎসাহ নিয়ে তিনি পার্টির স্বাভাবিক কাজকর্ম 
পারচালনা করতেন, তা যে কোন ষুবকেরও ঈর্ষার বিষয় হতে পারত। 

কেন্দ্রীয় কমিটি এই মহান বিস্লবশর সম্মানে পাটির রক্ত পতাকা 
অবনামত করেছে । তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটি 


জানাচ্ছে অস্তরের সুগভর সমবেদনা | 
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